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কাত্যায়নী মেজিন প্রেস ৩৯।১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা 
হইতে শ্রীপ্রকাশচজ্র সরকার কর্তৃক সুদ্রিত। 


্তশ্বিক্ষা 


ভারতবর্ষ পরিচয় নব পর্যায়ের নূতন সংস্করণ 7:53... বৃহত্তর পরিচয় 
শাষে প্রকাশিত হইল। ভারতবর্ষের বৃহ্ত্তর পরিচয় নব ধারায় পরিকল্পিত 
একাদশ শ্রেণীর উচ্চমান মাধ্যমিক বিভ্ভার্থীদের জন্ত লিখিত । পূর্বে আমার 
রচিত স্ারতবর্ধ পরিচক্স নবম ও দশম শ্রেণীর বিভ্ার্থীদের জন্ত লিহ্তি 
হুইম্াছিল। হৃতরাং ছুইখানি গ্রন্থের প্রায় একই নাষের জন্য সাধারণের মনে 
কোথাও কোথাও বিভ্রান্তির হ্যা হইত । স্থতরাং নব নামকরণে সেই বিভ্রান্তি 
পুর হইবে আশা। করি। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস 
আলোচিত হুইয়াছে। এই পরিচয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন । এই পরিচয়ের 
ধ্যে ঘটনা অপেক্ষ1 ঘটনার প্রচ্ছরপট, কার্ধ অপেক্ষা কারণ এবং বিবরণ অপেক্ষা 
ফলের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । গ্রন্থারস্কের প্রথমেই 
ইতিহাসের পরিবেশ ও প্রভাব আলোচিত হইয়াছে । জাতীয় ঘন গঠনে 
ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, সীষ1 ও আবেষ্টনী, সাগর, নদী, পর্বত, মরুভূমি, 
বনানী, সমতল ও মালভূমির প্রভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে । সমুত্র ও পর্বতের 
বাধা অতিক্রম করিয়। ভারতবাসী বহির্তারতীয় দ্বীপ, মধ্য এশিয়ার মক্ষপ্রাস্ত, 
তিব্বত, চীন প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিল । বিবিধ 
€বচিক্রের অন্তরালে ভারতবাসীর জীবনে সেই এক্যধারা চিরপ্রবাহমান ; 
তাহাই এই গ্রন্থের মূল বন্ত। প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধুসভ্যতা, বৈদিক আর্ধ 
জাতির ভারতে আগমন, ৫বদিক ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তৃতি, বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে 
বিজ্রোহ, &জন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । 
মৌর্ধযুগ হইতে ভারতের ইতিহাস ক্রমশঃ দ্বচ্ছ হইয়। উঠিয়াছে। মগধকে 
কেন্দ্র করিয়। মৌর্ধযুগ ভারতের ইতিহাসে এক নব-ভারত স্থত্রি করিয়াছিল। 
€মৌর্যযুগের অস্তে যবন, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া 
'ভারতীয় জাতিপুণ্জের মধ্যে বিলীন হইয়৷ গিয়াছে । কুষাণ যুগে আবার 
“বৌদ্ধধর্ম নৃতনরূপে এশিয়ার বিভিন্ন অংশে প্রচারিত হইল। তারপর আরম 
হুইল গুপযুগ-_ত্রাঙ্গণ্য তথা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনুরুখান ) সংস্কৃত ভাষ। 
*৪ ধর্ষায় সংস্কৃতি ভারতীয় জীবনে এক নৃতন স্পন্দন স্থ্টি করিল । . মুসলমান 
আগযন পর্যস্ত এই প্রবাহ অব্যাহত ছিল৷ এই গ্রন্থে রাজনৈতিক ইতিহাসের 
সহি সাংস্কৃতিক ইতিহাস সমপর্যান্জে আলোচিত হইয়়াছে। 
প্রত্যেক অধ্যায়ের আরস্তে "অধ্যায় পরিচয়” অবতারণ] করা হইয়াছে । 
এএই পরিচয়ের মাধ্যমে অধ্যায়বণিত বক্তব্য বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান কর! 
হুইক়্াছে। উচ্চমান অন্সন্ধানীর কৌতুহল চগ্সিতার্থ করিবার জন্য. এবং 
ছাত্রদের অন্সন্ধিৎসা! চরিতার্থ করিবার জন্য আধুনিক গবেষণার ফল 
'বশিত্ত হইয়াছে । ৃ 
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ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচন্প তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইল । প্রথম খণ্ড 
প্রাচীন যুগ্ঠী তথা হিন্দু যুগ, দ্বিতীয় খণ্ড অধ্য যুগ তথা মুসলিম যুগ, তৃতীক্ষ 
খণ্ড ব্মান যুগ তথা ব্রিটিশ যুগ এবং স্বাধীন ভারনের ইতিছাস ॥ 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয় ইতি, 

ব্রা জুলাই, ১৯৫৮ প্রদ্ছকার 


স্পল্লিন্বশ্খিভ ও শপল্লিশ্পোপ্ডিভড হুল্ভুর্্থ সহন্ল্ত্পেল্স ভুত 


ছুই বৎসর পূর্বে এই দিনেই আমার রচিত ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচক্ষ 
(প্রাঙ্টীন যুগ) প্রকাশিত হইয়াছিল, আজ উহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল । এইজন্ত বাংলাদেশের ছাজ্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিক! ও জনসাধারণের 
নিকট আমি আমার আশ্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই সময়ের যখেচ 
পুস্তকখানির পুনঃ পুনঃ মুদ্রণ সংঘাটত হইয়াছে শিক্ষাত্রতী, শুভাচ্ধ্যায়ী, 
সুঙাৎসত্তমদের সহাচুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় । বাঙ্গালী পুস্তক-ক্রুয় ব্যাপাকে 
কপণ--এই অপবাদ যিথ্যা। 

ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় (প্রাচীন যুগ) প্রকাশের অবসরে আঙ্ি 
তিনটি বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি,_-(১) আধুনিক 
পণ্ডিতগণের গবেষণালন্ধ তথ; পর্সিবেশন করিয়াছি । (২) বহু নূতন ঘটনার 
বিশদ বাখ্যা করিয়াছি, পুরাতন ব্যাখ্যার সমীক্ষা! করিয়াছি । (৩) জাতীক্ক 
জীবনের ইতিহাসের ইঞ্জিত ব্যঞরনা করিয়াছি । প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের 
রূপ ও রেখা নূতন করিয়। অঙ্কন করিয়াছি । 

পশ্চিমবঙ্গ যাধ্যতিক শিক্ষাপর্যদ উচ্চতর মাধ্যমিক ইতিহাসের মানদণ্ড 
অত্যন্ত উচ্চন্তরে পরিকল্পনা করিয়াছেন । সেই মানধণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
আধার রচিত ভারতবর্ষের বুহত্তর পরিচয়ের কলেধর বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। 
এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে 
আমি তাহাদিগকে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধদ কর্তৃক প্রবতিত পাঠ)ম্থচী বিশদভাকে, 
আঁলোচন। করিতে অচ্ছরোধ জানাইতেছি। 

আমার রচিত ইতিহাসের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেকে বলেন থে» 
আমি ইতিহাস লিখি নাই, কাব্য রচনা করিয়াছি। আমি জানি না, এই 
লমাপোচন। গ্রশংসা কিংবা নিন্দা। আমি যনে করি, ইতিহাসও সাহিত্য ॥ 
ইতিহাসের কঙ্কালের মধ্যে ভাষার প্রলেপ দ্বারা প্রাণ সঞ্চার কর। যায়, 
রস স্থ্টি করা ধায়, ইতিহাসকে হুখপাঠ্য করা যায়।  তথ্যাহ্থেধী জ্ঞানপিপাহ 

আমায় রচনা! পাঠ করিয়া জান আহরণ এবং আনন্দ উপভোগ 

কর্িলেই আধার শ্রম সার্থক হইবে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালঘ় ইতি, 
. ২রা৷ জুলাই, ১৯৬, জ্বীমাখনলাল রায়চৌধুরী 


স্লীপত্র 


বিষয় পত্ান্ক 
প্রথম অধ্যায় ভারতবর্ষের ইন্তিহাসের রূপ -  *" ১ 
দ্বিতীয় অগ্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান ... ২৩ 
সৃতীয় অধ্যায় দিদ্ধুসচ্যতা ৩৪ 

আর্ধজাতির ভারতে আগমন ও টিক 

সভ্যতা রা ৪৩ 
পঞ্চম অধ্যায় £ বৈদিকোত্বর যুগের সমাজ ও বব) ঃ 

| জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় রর ৫৮ 

বষ্ঠ অধ্যায় 8 মগধের অভ্যুদয় : মৌর্য সাম্রাজ্য ও সভ্যতা, ৭ 
জগ্তম অধ্যায় £ মৌর্োত্বর যুগে বৈদেশিক আক্রমণ £ | 

সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমম্বয় রর ৯৬ 
আষ্টুম অধ্যায় £ ভারতের গৌরবময় যুগ : রঃ ১২২ 
নবম অধ্যায় 2 দক্ষিণ ভারত : উড়িষা। রে ১৫৬ 
জশম অধ্যায় পাল ও মেন যুগে বজদেশ রঃ ১৭৬ 
একাদশ অধ্যায় £ বহির্ভারতে ভারতীয় উপনিবেশ ২ ১৯৭ 


ত্বাদশ অধ্যায় £ আরব জাতির সিন্ধু বিজয়, রাজপুত জাতির 
অভ্যুদয়, ভারতে মুসলিম অধিকার ** ২৯৩ 
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ভ ক্৩খার্বর “তর ৮14৮ 
প্রথম অধ্যায় 


ভান্নতনর্ষেন্ন ইতিহ্াসেন্র ত্রুপ 


জুচনাঃ পূর্বে ইতিহাস ছিল ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ? ইতিহাস 
আলোচিত হইত ঘটনার প্রচ্ছদপটে ৷ রাজা, সম্রাট, মস্্রী বা সেনাপতির 
'কারধাবলী, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, ধর্মগুরুর কীতিকলাপ, কখনও ব1 আকন্রিক 
অথবা নৈসপ্গিক ঘটনাই ছিল প্রধানতঃ ইতিহাসের আখ্যান বন্ধ। সাধারণ 
মানুষের দৈনন্দিন জীবন, চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি এতিহাসিকের নিকট ছিল 
নিশ্রয়োজনীয় | বর্তষান যুগে যাচষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারলাভ করিয়াছে, 
বিজ্ঞানের কৃপায় পৃথিবী ক্ষুত্রতর হইয়াছে, সময় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশ 
পরস্পর নিকটতর হইয়াছে । প্রত্যেক মাহ্ুষই প্রত্যেকের 
৮৬ নুতন প্রতিবেশী হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের দৃটিভলীও 
টি পরিবত্তিত হইয়াছে । আধুনিক এতিহাসিক অনুসন্ধান 
করেন মানুষের সামগ্রিক জীবন ও জীবনের সামগ্রিক কাহিনী । পৃথিবীর 
দ্ীনতষ মানুষও আধুনিক এতিহাসিকের নিকট অপাংক্তেয় নছে। বর্তমান 
যুগে ইতিহাসের নায়ক হইল মানুষ, প্রচ্ছদপট হুইল তাহার পরিবেশ । 


ভনুহ্ম ও স্পভ্িন্ছেস্প 


মানুষ কথাটি সংক্ষেপ, পরিবেশ কথাটি ব্যাপক | মানুষ পরিবেশের স্যরি 
আবার মাষও পরিবেশ হ্যাট করে। মাছষ ও তাহার পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। 

পুরুষ ও নারী মিলিত হইয়া গড়িয়! তুলিয়াছে পরিবার । পরিবার 
কালক্রমে পরিণত হইয়াছে গোষ্ঠী বা সমাজে । সমাজের পরিণতি হইয়াছে 
রাষ্ট্রে। যুগে যুগে পরিবেশের প্রভাবে মাছুষ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের 
আদর্শ, রূপ এবং কর্মপদ্ধতি পরিবতিত হইয়াছে । পরিবেশের মৌলিক 
উপাদান হইল ভৌগোলিক সংস্থান--ভৃখণ্ডের আবয়বিক গঠন | যথা- পর্বত, 
উপত্যকা, ভ্রোতম্বতী, ষরু-কাস্তার, সমতলভূষি, মালভূহি, বনাঞ্চল, জলবাসুঃ 
খাস্থবস্তর স্থুলভতা বা ভুর্লভতা। ভৌগোলিক সংস্থানের উপর নির্ভর কন্িয়াই 
নির্ণাত হুয় যান্থুষের শ্থিত্ধি, গর্ভি এবং পরিণতি | 

পরিবেশ যায স্টি করে, অন্থদিকে মাধ পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন 
অনুসারে পরিবন্তিত করিয়া লয়। প্মিবেশের সঙ্জে যাহুষের সামজন্তই 


২ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


মানবজাতির অগ্রগতির মূল। মাঙষের তহিক শক্তি সীমাবদ্ধ; প্রন্তির 
শক্তি সীমাহীন । আদিষ যুগে মা্ষ যখন একধাজ €দছিক শক্তিয় উপর 
নির্ভর করিত, মা্ষ দেখিত ষে তুষারাচ্ছঞ্স পর্বত, খরল্োতা৷ নদ নদী, নির্যষ 
মরুভূমি, হিংস্র শ্বাপদ, ছুর্বার জলপ্লাবন প্রন্ভৃতি নৈসগগিক দুর্খটন! মানুষের 
সঙ্গে ক্লান্তিহীন শক্রতা করিয়! চলিয়াছে। ছুর্বল মানুষ প্রথমে এই প্রাকৃতিক 
শত্রুর সঙ্গে সামঞ্স্ত রক্ষ1 করিয়া জীবনধারণের চেষ্টা করিয়াছে-_ খান্ঠান্বেষণে 
স্থান হইতে স্থানাস্তরে অভিযান করিয়াছে, নদনদী 
অতিক্রম করিবার জন্ত নৌধান নির্মাণ করিম্মাছে » বন ও 
মরু অতিক্রম করিবার জন্ত অশ্ব, হস্তী, উষ্ট প্রভৃতি পশু বশীভূত করিয়াছে * 
শ্বাপদকে প্রতিহত করিৰার জন্ত অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা হইতে 
আত্মরক্ষার জন্ত গৃহনির্নাণ করিয়াছে, নগর পত্তন করিয়াছে; ব্যাধি জঙ্ব 
করিবার জন্য বৃক্ষ, লত1 ও গুল্মের মধ্যে ভেষজশক্তি আবিফার করিম্াছে। 
যাছষ প্রকৃতির সমম্ত বাঁধ! জয় করিয়া প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে--এমন টি 
বারি-বিছ্যৎ্-বাম্প-অণুপরমাণুকে পর্যস্ত নিজের প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়াছে । 
এই প্রচেষ্টা ও সিদ্ধিই হইল ষাচ্ুষের জয়যাত্রার ইতিহাস। 

প্রাচীন যুগে মাহৃষ যখন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে নাই, তখন 
দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সংস্থানের উপর দেশবাসীর জীবন ও চরিজ্ 
বহুলাংশে নির্ভর করিয়াছে । উদাহরণস্বরূপ প্রাচীন গ্রীস এবং মধ্যযুগীয় 
ইংলগ্ডের উল্লেখ কর যাইতে পারে। 

প্রাচীন গ্রীস গ্রীস তিন দ্বিকে সাগরবেল। বেইনাবদ্ধা, মধ্যভাগ 
পর্বতণচিতা । গ্রীসের বহির্ভাগে ঘ্বীপময় সেতু । ভৌগোলিক অবস্থানহেতু 
লমুক্রতীরবাসী গ্রীকসম্ভানগণ নৌবিগ্যাকুশল এবং বাণিজ্যমুখী হইয়াছিল। 
ক্ষুত্রে ক্ষুদ্র পর্বত-প্রাটীরবেষ্টিত অঞ্চলে গ্রীসের অনেকগুলি নগর ও রাজ্য 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। পার্খববত্াঁ অঞ্চলে ছীপময় সেতু সাহায্যে গ্রীকগণ বহু 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, বৃহত্বর গ্রীস গঠন করিয়াছিল। বাণিজ্য, 
নগর-রাজ্য ও উপনিবেশ-গ্রীকজাতির এই তিনটি টৈশিষ্ট্যই ভৌগোলিক 
সংস্থানের অবস্থান । 

ইংলগ্ডঃ ইংলগু চতুর্দিকে সাঁগর-বেষ্টিত1। প্রকৃতি ইংলণ্ডে খাস্ত-শস্ত 
উৎপাদনে ককুপণ, ইংলগ্ডের জলবায়ু বর্ষ, ভূষার ও শীতপ্রধান। সমুক্রসাক্সিধ্য- 
হেতু ইংলগ্ডের অধিবাসী সমুদ্রমুখী ; খাদ্ভশস্তের অপ্রাচুর্য হেতু ইংরাঙ্গ 
জাতি বাণিজ্যাপেক্ষী ও শিল্পাশ্রয়ী। বর্ষা, তুষার ও শীতের আধিক্য হেভু 
ইংরাজ জাতি সর্বক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শরীর ও মন দৃঢ় করিয়া 
লইয়াছে। ইংরাজ জাতি আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল । 

সুক্ষ পর্যালোচনায্জ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পৃথিবীর সর্বঅই মানবের জাতীয় 
জীবন গঠনে ভৌগোলিক সংস্থান ও পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গভীর । 


প্রকৃতি ও মানুষ 


বর্তযান ভারতের পরিচন্ত শু 


ভারতবর্ষও ইহার ব্যতিক্রম নহে । প্রাকৃতিক গঠনে এবং পরিবেশের প্রভাকে 
ভাঁরতবর্ষও অসামান্য শী, অপূর্ব ধী এবং লোভনীয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমারেখা £ বিধুঃপুরাণে উল্লেখ আছে,_ 
“যে দেশ হিসাতির দক্ষিণে এবং সমুত্রের উত্তরে অবস্থিত, যে দেশে ভরক্তের 
সম্ততি বাস করে এবং যাহ। ভারতবর্ষ বা ভারত নাষে খ্যাত ।” 
বাসুপুরাণেও এই প্রাচীন ভারতীয় সীযারেখা সমধিত হুইয়াছে। 
এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দ্রিকে তিনটি উপদ্বীপ আছে--পশ্চিষে আরব, 
পূর্বে ইন্দোনেশিয়া, মধ্যস্থলে ভারতবর্ষ । সমুত্র ও পর্বত ইহার ভৌগোলিক 
সীষাকে স্থনিদ্দি্ই করিয়া দিয়াছে । ভারতবর্ষের তিন দিকে জল | ভারত- 
মাতার শীর্ষে হিষকিরীট, কটিদেশে বিদ্ধ্য মখলা ; পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিকে 
আরব সাগর ভারতমাতার অঞ্চল স্পর্শ করিয়াছে; দক্ষিণে ভারত 
যহাসাগরের জলরাশি এই পুণ্াভূমির পাদদেশ বিধৌত করিয়া! কৃতার্চ 
হুইতেছে। ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণে সিংহল দ্বীপ ভারত মাতার চরণতলে চির- 
প্রস্কুটিত কলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। 


এতিহাসিক যুগে বিভিন্ন সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সীমারেখা সংকুচিত 
ও প্রসারিত হইয়াছে । টৈদেশিক জাতি কখনও 'গান্ধার, কাশ্মীর বা সিন্ধু 
অঞ্চল জয় করিয়া! ভারতের রাজনৈত্তিক সীমা সংকুচিত করিয়াছে । অন্যদিকে 
কখনও ভারতীয়গণ ক্রন্ম, শ্টাম ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুগ্ত জয় করিয়া, 
ভারতের সীমারেখা প্রনারিত করিয়াছে। অভি প্রাচীনকাল হইতেই 
গান্ধার ভারতের অংশ ছিল। তুর্কআফধান আক্রমণের সমকালে গান্ধার' 
ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ষায়। পুনরায় মুঘল যুগে বাবরের সময় 
উহা ভারতের অন্ততূক্তি হইয়াছিল | নাদীর শাহের সময়ে আফঘানিস্থান. 
পারশ্ত সাম্রাজ্যের অস্ততুক্ত হয়| ব্রচ্ছদেশ ব্রিটিশ যুগে কিছুকাল ভারতবর্ষের 
সহিত যুক্ত ছিল, পরে উহ1 ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । শিখ সর্দার 
বন্থিৎ সিংহ কাবুল জয় করিয়াছিলেন । পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ,উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রঙ্দে শ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, বাংলার পৃর্বাংশ ও আসামের শ্রীহ্ট অঞ্চল ভারতবর্ষ 
হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হুইয়াছে। মূলতঃ ভারতবর্ষের 
ইতিহাস স-পাকিম্তান ভারতবর্ষেরই ইতিহ1স। মাত্র ১৯৪৭ শ্বীষটাব্দের ১৫ই 
অগস্ট হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাকিস্তান-বিবজিত ভারতের ইতিহাস । 

ভারতবর্ষের (সপাকিস্তান) পূর্ব-পশ্চিষে বিস্তার প্রায় ২,৫০* মাইল» 
উত্তর-দক্ষিণে টদখ্য ২,০*০ যাইল। মোট আয়তন প্রায় ১৮১৯*১৯*০ জক্ষ বর্গ 
যাইল । ইহার মধ্যে ৬,০** মাইল স্থল সীসাস্ত। তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায়, 
৩১৪৯* মাইল । জনসংখ্যা ( স-পাকিস্তান ) প্রায় ৩৯ কোঁটি। 


9 ভারভব্ধের বুহত্বর পরিচয় 


ভাল্লভতে্রব ওরান্গণ্ডিক্ ন্বিজ্ডাগ্প 


প্রতি গিরি-সাগর দ্বারা €েষ্টন করিয়া ভারতবর্ধকে পৃথিবীর অন্যান্য 
ংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভাবতবর্ধের 'অভ্যন্তরভাগকে ও 
প্রকৃতি নদী, পর্বত, মরু, কান্তার ও অরণ্য হারা কয়েকটি শুনি অঞ্চলে 
বিভক্ত করিয়া দিয়াছে । প্রকৃতির বিধানে হিমালয় হইতে বিদ্ধ্য শবস্ত একটি 
ভাগ--উহার নাম আর্ধাবর্ত। বিষ্ধ্য হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত অঙ্য 
একটি ভাগ--উহার নাম দ্বাক্ষিণাত্য, দক্ষিণাপথ বা দক্ষিণবত। এই 
অঞ্চল পূর্ব-পশ্চিমে সাগর হইতে সাগর পরস্ত বিস্তৃত। 
আর্ধাবর্তের তিনটি হ্থনির্দিষ্ট ভৌগোলিক ব! প্রাকতিক ভাগ রহিয়াছে £--. 
(১) পর্বতাশ্রয়িন ব। হিমালয় অঞ্চল হ পাহীর পর্বত-সন্ধি হইতে 
এই পার্বত্য অঞ্চলের আরম্ভ, ব্রশ্মের সীমান্তে ইহার পরিসষাপ্তি। এই অঞ্চল 
£দর্থ্যে ২৫** মাইল এবং প্রস্থে ২০ ষাইল। হিষালয় অঞ্চল গিরিশৃজ, 
'নিঝর্রিণী, উপত্যকাঁখচিত। এই সুবিশাল অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছিল নান? 
রাল্য বা দেশখণ্ড, যথা_গাস্ধার, কাশ্মীর, গাড়োয়াল, কুমাযুন, নেপাল, সিকিষঃ 
ভূটান ও ব্রন্ম। এই সমগ্র অঞ্চলই ভারতের অবিচ্ছে্চ অংশ ছিল। পুরাণ- 
বণিত ঠকলাস ও মানস সরোবর, খষি কশ্তাপের সাধনাক্ষেত্র কশ্পমীর ব। 
কাশ্মীর, মহাভারতে বপিত গান্ধারীর পিতৃতূমি গান্ধার, ভগবান তথাগত বুদ্ধের 
জমভূষি কপিলবাস্ত এই অঞ্চলেই অবস্থিত। 


(২) সিন্ধু-গঙ্গ।ব্রহ্মপুঞ্র বিধৌত সমভুনি অঞ্চল £ এই অঞ্চলেই 
ভারতে আরদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । উপনিবেশের অগ্রগতি 
অন্থসারে আঙগণ ভারতবর্ষে তিনটি নামকরণ করিয়াছিল, ষথা--(ক) 
ব্রজ্মাবর্ত _অধুনালুপ্ত সরন্বতী ও দৃষদ্ধতী নদীর মধ্যবর্তাঁ অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান 
পূর্ব-পঞ্জাব ও রাজপুতনার কিয়দংশ। (খ) ব্রজ্মধষিদ্েশ-__কুরুক্ষেত্র, শূরসেন, 
মং ও পাঞ্চাল অর্থাৎ বর্তমান দিজী, মথুরা, জয়পুর ও গঞঙ্গাষমুনার দো-আব 
অঞ্ল। (গ মধ্যদেশ অর্থাৎ হিমালয় ও বিদ্ষ্যের মধ্যভাগে বিনশনের পূর্ব 
হইতে (রাজপুতানার যে অঞ্চলে সরন্বতী ও দৃষদ্বতী নদী বিলীন হইয়া 
গিক়্াছে অথব। বর্তষান পাতিয়াল]) প্রয়াগের পশ্চিষ পর্যন্ত । 

পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারে আধাবর্তের এই অংশের ছুইটি বিভাগ-- 
প্রতীচ্য ও প্রাচ্ত। পঞ্জাব হইতে বারাণসী পর্যন্ত ভূভাগ প্রতীচ্যহ€ পশ্চিষ 
দেশ ) এবং বারাণসী হইতে কামরূপ পধন্ত প্রাচ্য (পূর্ব দেশ )। 

(০) অধ্যভারভের মালভূমি অঞ্চল 2 আরাবলী পর্বতের পূর্ব হইতে 
ছোটনাগপুর, বঙ্গদেশ এবং উড়িষ্যার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড । এই অঞ্জ 
ক্ষুতর-বৃহৎ পর্নত ও গভীর অরণ্যানী সমাকীর্ণ। মধ্যভারত, বিহারের দক্ষিণাংশ 
“এবং উড়িষ্যার উত্তর/ংশ এই অঞ্চলের অন্ততূক্ত | 


ইতিহাসে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ঝাযাটিনতিক গুরুত্থ ৫. 


সমগ্র দাক্ষিণাত্যও দুইটি ভৌগোলিক ব৷ প্রাকৃতিক বিভাগে বিভদ্ক, বখা_ 

(১) জাক্িপাভ্যের মালভূমি 2 বিদ্ধ পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ হইজে 
কৃষ্ণ-তুজভজ্া! নদী পর্বস্ত বিস্তৃত ভিভুজাকার ভূখণ্ড, উড়িস্তার কিয়দংশ, ভন্ধ” 
ষাঞ্রাজ, হায়দরারাদ এবং বোম্বাই-এর অল্লাংশ। এই অঞ্চলের উপর দিয়? 
নর্মদা, তাগুা, গোঙাবরী, রুফা। প্রভৃতি খরলোতা। নদী প্রবাহিত হইতেছে। 

(২) জমুজ্রোপকুলবর্তী নিন্ম সমস্ভুমি £ দাক্ষিপাত্যের মালভূষিকে 
প্রায় বেইন করিয়া ছইটি পরতমালা। পুর্ব ও পশ্চিষে প্রাক়্ সমুক্্র পর্ধস্ত প্রসারিত 
ও দক্ষিণে নীলগিরি পর্বতে মিলিত হইয়াছে উহার! পশ্চিষঘাট (সাজি) ও 
পূর্ঘঘাট ( মহেজ্্রগিরি ) নাষে পরিচিত । এই ছুই পর্বতের পার্খদেশে ছুইটি 

ংকীর্শ ভূখণ্ড সমূত্র পর্ধস্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । এই অঞ্চলের তুভাগ অভ্যস্ত নিয় 
কোথাও বা সমূত্রগর্ত হইতেও নিক্নতর । এই অঞ্চলে প্রাচীন চের, চোল, পাণ্ডা 
এবং বর্তমান ফেরল, মহীশৃর এবং মাক্রাজের দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি অবস্থিত । 


ইতিজ্ঞালস্ন ভভত্জন্র শু চলি ভ্ভাব্ত্ডল বাকি ত্িভ্ডিজ্কি 
খহবড্তুহ 


হিমালয় পর্বত হইতে নিঃস্যত তিনটি নদীজলধারা-বিধৌত বৃহৎ অঞ্চল 
সাধারণভাবে আর্বাবর্ড নাষে পরিচিত। এই অঞ্চলের মুসলমান প্রদত্ত নাম, 
ছিন্দুস্তান। এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে সিন্ধু ও উহার পঞ্চ শাখা-- শতঙ্ক, 
নদদীবিধোঁত অঞ্চলের বিপাশা, বিত্তা, চত্রভাগ! ও ইরাবতী, মধ্যমাংশে গঞ্জা, 
উনি যমুনা ও উহাদের উপনদী এবং পূর্বাংশে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত ॥ 
হিমালয়ের তুষারবিগলিভ জলধারাপুষ্ট এই নদীগুলি 
সমভূমির উপর দিয় প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বর্ষায় এই অঞ্চলে প্রচুর পলল 
সবত্তিকা (পলিযাটি ) সঞ্চিত হয়। ফলে এই অঞ্চল স্থজল-সুফলা-শশ্যশ্তাযল] | 
আর্যাবর্ডের প্রতীচয ভাগে একটি অববাহিকার পার্থ সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার 
উন্মেষ ও বিকাশ হইয়াছিল। ভারতে আর্ধগণ এই পঞ্চনদ-সেখিত অঞ্চলে 
প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিল । আর্ধগণ নদীর মাহাক্ম্যে তগ্য় হইয়। ননী- 
গুলিকে দেবতা জানে পুজ1 করিতেন, স্তব-স্ততি পাঠ করিতেন। গুহার! 
শ্রাঞ্ধ-তর্পণ ক্রিয়াকে পুণ্য-উদক সিঞ্চন করিয়1 পবিত্র করিতেন । 
মধ্যযুগে এই অঞ্চলের এশখবরধে ও সম্দ্ধিতে আকৃষ্ট হুইয়া তুর্ক, তাতার, 
পাঠান, মৃঘল উত্তর ভারতেই প্রথষ রাজ্য জয় ও বসতি স্থাপন করিয়াছিল । 
বর্তমান যুগে ইংরাজগণ জারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বাংল! দেশের ধনরত্বে আরুষ্ট 
হুইম্ম! বাংল! দেশকে কেন্দ্র করিয়াই সম্সগ্র ভারতে স্বিশাল রাজ্যন্থাপন 
করিক্সাছিল। একবার ঘষে জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, সে জাতি কখনও, 
স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করে নাই। 
উত্তর ভারতেয় নম্দীগুদি ছিল এই 'স্বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 


ন ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 
সধো চলাচলের পথ ও হিলনের সেড় । এই সকল নধনদীর তীরেই গড়িয়া 
উঠিয়াছে উত্তর ভারতের বহু বৃহৎ নগরী, বাণিজ্যকেন্দ্র, পুশ্যতীর্থ ও তপোবন। 
উত্তর ভারতের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ নদীষাতৃক। প্ররুতির অরুপণ দানে 
এই অঞ্চলের খাস্প্রব্য ছিল সহজলভ্য, জীবনযাত্রার পথ ছিল হুগষ। সৃতরাং 
অধিবাসীদের অবসর ছিল প্রচুর । সেইজন্যই তাহারা ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য 
আলোচনার যথেষ্ট স্থষোগ লাভ করিম্মাছিল। এই নদীতটবত্তাঁ অঞ্চলই 
ভারতবর্ষের মধ্যে সবাপেক্ষা জনবহুল । 

অন্যদিকে এই সম্বদ্ধির অবাঞ্ছিত ফল ভারতবাসীর জীবনে বন্ধ অনর্থ স্কট 
করিয়াছিল। অনায়াসলব্ধ খাগ্ঘসস্তার ও সহজ জীবনযাত্রে! ন্দীতীরের অধি- 
বাসীকে স্বভাবতঃই শ্রদবিমূখ ও কর্মকু করিক্ব তুলিয়াছে। অবশ্ত এই সমভূমির 
উত্তর-পশ্চিমে রাজপুতনার মরু অঞ্চলবাসিগণ বিদেশী আক্রমণকারীদের সহিত 
বুদ্ধের ফলে শ্রষসহিষু, দুর্ধর্ষ ও রণনিপুণ বলিয়া] খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । 

প্রাচীনকাল হইতে ভারতের দ্বাজনৈতিক ইতিহাসে উত্তর ভারতের গুরুত্ব 
'আঅধিক। আর-সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ এবং প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠ। এই 
অঞ্চলেই হইয়াছিল। উত্তরাপথের প্রাচীন যুগে কুকুক্ষে্জ-যুদ্ধ, ম্ধ)যুগে 
'তরাইনের ছুইটি যুদ্ধ, পাণিপথের তিনটি যুদ্ধ এবং আধুনিক ষুগে পলাশীর 
যুদ্ধ ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। উত্তরাপথের 
অযোধ্যা, ইন্দ্প্রস্থ, হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, উজ্জঞয়িনী, 
কনৌজ, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে 
কয়েকটি সর্বভারতীয় রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল । তক্ষশীলা, 
উজ্দরয়িনী, কাশী, নালন্দা, নবন্ধীপ প্রভৃত্তি ভারতের শ্রেষ্ঠ ৰিস্তাপীঠগুলি এই 
'উত্তরাঁপথেই অবস্থিত। 

দাক্ষিণাত্যের যালভূমির প্রকৃতি উত্তরাঁপথের ভূ-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক । দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পর্যতষ্য় এবং বন্ধুর । এই অঞ্চলের নদীগুলি 
বন্ধুর পার্বত্য ভূখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া উহার। ব্বভাবতঃই 
খরজ্োতা, নৌকা চলাচলের অনুপযোগী ; স্থতরাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে 
অন্বিধাজনক--ফলে এই নদীগুলির তীরে উল্লেখযোগ্য 
বন্দর গড়িয়া উঠে নাই। পর্বত ও সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় 
দ্ীর্থকাল দাক্ষিপাতা আপন স্বাতন্ত্য ও শ্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের আধ-বিতাড়িত জ্রাবিড় জাতি 
'দাক্ষিণাত্যেই আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল । 

সমুদ্রগুপ্ধ দাক্ষিপাত্যের কাঞ্চি পর্ধস্ত জয় করিয়াছিলেন ? কিন্তু উত্তর ভার 
হইতে দক্ষিণ ভারতে প্রত্যক্ষ শাসন পরিচালন! অসম্ভব হনে কম্ট্িয়া তিনি 
বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করেন । আলাউদ্দীন খল্জীর পূর্ব পর্বস্ত স্থলপথে এবং 
ক্রিটিশের আগমন পধস্ত জলপথে কোন বৈদেশিক জাতি দাক্ষিণাত্য আক্রযণ 


উত্তর ভারতের 
াজনৈতিক গুরুতব 


'জাক্ষিপাতোর গুরুত্ব 


ভারতবর্ধের ইতিহাসের উপর হিমালয় ও বিদ্কযগিরির প্রভাষক * 


করে নাই। মৃহন্মঘ তুছলক হযোঙ্গল আক্রষণ হইতে রাজারক্ষার্থ দাক্ষিণাত্যের 
“দেবগিরিতে তাহার রাজধানী পরিবর্তন করেন-কিন্ধ তাহার সেই প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হইয়াছিল । তাহার রাজত্বের শেষভাগে দক্ষিণের অধিবাসিগণ উত্তর ভারত 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! বিজয়নগর রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। এই দাক্ষিণাত্যেই 
'আারাঠাবীর শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনা করিয়াছিলেন। 
ঘাক্ষিণাত্যেই আওরজজেবের দেহের সমাধি এবং গৌরবেরও সষাধি। অবন্ত 
দাক্ষিণাত্যের কোন শক্তিই উত্তর ভারতে সুদৃঢ় দীর্ঘস্থায়ী আধিপত্য স্থাপন 
করিতে পারে নাই। ৃ 
উত্তর ভারতের অধিবাসিদের সঙ্গে যেরূপ বহিভারতীয় জাতির রক্ত 
সংহ্ শ্রণ হইয়াছিল, দক্ষিণ ভারতে সেরূপ হয় নাই। ফলে দক্ষিণের ধর্ম, ভাষা 
ও সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন বিড় ও আর্ধধ1রা বহুল পরিষাণে অনমিজিত ও 
'অব্যহিত রহিয়াছে । দাক্ষিণাত্য স্বপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী । 


ভ্ঞান্্ভ্ল্রশ্ম্েন্পল ইভিজ্হাতসন্্র শউষ্পন্ত্র ভ্িম্বালল্ ও 
ন্বিদ্ধযগিল্ল্িকর শ্রভ্ভান্ছ 


হিম গিরিমাল] উচ্চতায়, টর্ধোে, সৌন্দষে এবং এম্ববষে পৃথিবীর ষধ্যে 
“শ্রেষ্ঠ [তিশ্রেষ্ট পর্বত । প্রাচীন কবিগণ হিযালয়কে 'নগাধিরাজ' বলিম্ব। 
ডা অভিনন্দিত ককিয়াছেন। হিমালয়ের মতন পৃথিবীর 
পর্যত কোন দেশের ব্বাতস্ত্রঃ সম্মদ্ধি, এশ্বধঃ 
সন্ত, সংস্কৃতি, ধর্ম ও চিন্তাধারাঁকে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে নাই । 
স্থির প্রথম দিন হইতেই হিযালয় অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে ভারতের শীবদেশে 
বিরাজযান । গিরি হিযাচল ভারতবধষের সন্তানকে চিরকাল অভয় দান 
কম্িয়াছে, শাখারপে ছুইদিকে মজলহন্ড বিস্তার কারয়া চিরকাল তাহাদিগকে 
আশীর্বাদ করিয়াছে । আধাবর্তের প্রধান নদী ও উহার শাখা-প্রশাখাগুলি 
হিমালয় হইতে সি:স্বত্ত। হিষালফের তুষার বিগলিত জলধারায় এই 
নদীগুলি সম্বৎসর জলপূর্ণ থাকে; ফলে আর্ধাবর্তের সমভূমি অতিশয় 
উর্বর ও শশ্ত-শ্তামলা হিমালয়ের বনাঞ্চল বিপুল বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ । 
হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগের খনিজ সম্পদ অপরিসীম । হিমালয় মৌন্ক্ষী 
তষ্ঘকে আপন বক্ষে প্রতিহত করে, নচেৎ এই দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইত ॥ 
উত্তরের ছুরস্ক শীতবায়ু হিমপ্রাচীরে প্রতিহত হওয়ায় ভারতবর্ষ তুষার 
শীতলতা। হইতে "রক্ষা পাইয়াছে। ভারতভূষি প্রকৃতই হিমালয়-ছুহিত]। 
ভারতের ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য, সভ্যতা ও ধর্ম যেন অঙ্গাক্ষিভাবে হিমালয়ের 
সহিত জ্ডিত। হিমালয়ের বন-উপবন, গিক্ি-গহবর আর্খধিদের তপস্থাক্ষত্র । 
হিমালয়ের সৌন্দর্ধ ভারতীয় কৰিদের প্রেরণ1। ভারতবাসীর কল্পনায় হিষালয় 
এদেবতাত্মা, হিমালয় দেবস্থান, হিযালয় হ্বর্গভূমি । 


ভায়তবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


হিযালযের গিরিপ্রাচীর ভারতবর্ষের স্বাতজ্জ্যবিধান কছিলেও এই গিরি- 
আচীরের মধ্যে যে গিরিবস্বঞগুলি রহিয়াছে, সেগুলি প্রাচীনকাল হইতেই 
হিষালক় আঞচরের অস্তরক্ত এবং বহির্ভূত দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের 
সংযোগ রক্ষা করিয়া! আসিয়াছে । আফঘালিস্থান, কাশ্মীর, নেপাল ও অন্ধদেশ 
হিষাচল অঞ্চলের অস্তভূক্তি রাজ্য । ইহাদের মধ্যে আফঘানিস্থান, নেপাল ও. 
অক্ষদেশ বর্তমানে রাজনৈতিক ভারতের ৰহিত্ভত। হিযাঁলয়ের . অপর প্রান্তে 
অবস্থিত তিব্বত, চীনের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত ব্হলীক প্রদেশ 
অথব। বান্ধ, খোটান, কুচা এবং তুব্স্থানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও. 
সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিস্যষান ছিল। 

হিষালয় পর্বতশ্রেণী যেমন ভারতবর্ষকে এশিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চল হুইতে 
পৃথক করিয়াছে, বিদ্ধ্পর্বতও তেষনি দক্ষিণ ভারতকে উত্তর ভারত 
হইতে পৃথক করিয়াছে । দূর হইতে দেখিলে 
মনে হয়__যেন নম্দা নদীর উত্তর তটভভূমি হইতে উত্থিদ্চ 
হুহ্‌য়া বিদ্ধ্য পর্যতষাল1 দ।ক্ষিণণত্যের প্রহরীন্পে দণ্ডায়মান । এই পর্বত দক্ষিণ 
ভারতকে উত্তর ভারতের আক্রষণ এবং বৈদেশিক আক্রষণ হইতে রক্ষ! 
করিয়াছে । প্রাচীন আর্গণ বহুবার বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিশে আর্য সভ্যতা? 
বিস্তারের চেষ্ী করিয়াছে । কথিত আছে, খধষি অগস্ত্য আহুষ্ঠানিকভাকে 
দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা! করেন । তাহার ষাজা নিষ্ষল হইয়াছিল, তিনি আর 
উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই । শ্তরাং নিষ্ষল বাজার না হইজ 
“অগন্থ্য যাত্রা” । এই কিংবদস্তীর পশ্চাতে অনেকখানি এঁতিহাসিক সত্য 
নিহিত আছে । বিষ্বয গিরি-্রাচীর পূর্-পশ্চিষে প্রসারিত। বিদ্ধ্যের 
পশ্চিমে মালবের বালতূমি, বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের অধিত্যকাতূন্ি। 
বিদ্ধযপর্বতের অবস্ফিতির জন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের পুর্ণ মিলন সম্ভরপর 
হয় নাই এবং দক্ষিণ ভারতের কোন রাজশক্তি উত্তর ভারতে দীর্খস্থাম্সী রাজন 
স্থাপন করিতে পাবে নাই। 


বিদ্ধ্যগিরির প্রভাব 


ভুকভ্শস্পত্ত্থ ভ্ডান্্ত্ল্ল্র সভ্হিভ্ড স্রত্ছিত্ডান্তভ্লন্ল স্হোগাকজ্হাঞ 


ভারতবর্ষ তিনদিকে সমুত্রবেষ্টিত। স্থতরাৎ সহজভাবেই সমুন্পথে 
বহির্ভারতের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল ! খগবেদের ১*ম মণ্ডলে 
সমুত্রপথ, ৫ম যণ্ডলে পণি জাতিগ (প্রাচীন ফিনিসিয় জাতি) সহিত বাণিজ্যের 
উল্লেখ আছে। বৌদ্ধযুগে যত্ন যস্্রের (70085076610 592027555 ) উল্লেখ 
পাওয়া ষায়। «সমুদ্ব বণিজ্জ জাতকে” বৌদ্ধ শ্রমণ ও বণিকের সমুদ্রপদ্ধে 
যাতাধাতের কাহিনী বণিত আছে । পরবতাঁ কালে বাণিজ্য ব্যপদ্েশে 
বপিকগণ পূর্বে ও পশ্চিষে সমুত্রপথে যাতায়াত করিস্ছাছে। বৌদ্ধ শরণ এবং 
হিন্দু গ্রচারকগণ পশ্চিমে ও পূর্বে ধর্মপ্রচার উদ্দেস্ে সমুত্রপথে গম্নাপঙ্গন 


জলপখে ভারতের লহিত বহির্ভারতের 'যোগাধোগ ৯ 
করিয়াছেন । কোথাও বা পলাতিক ক্বাজপুঅ অথব1 রাজাহীন রাজা পূর্বাঞ্চলের 
খীপে রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন! কোথাও বা! ভারতবাসী সংঘবঞ্ধভাবে সমৃত্র 
স্তিক্রম করিস! পূর্ব ত্বীপাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । 
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ারভীয় বাণিজ্যের কপ: ভারতীয় পণ্য জলপখে পারশ্ঠোপসাগর 
ও আরব সাগর অতিক্ষষ করিয়া লোহিত সাগরের তীরে নীত হইত। তথা 
সইতে নীল নঙগের অববাহিক পথে আলেকজাক্দরিয়া! নগরীর বিপজিভে বিক্রপত 
ট্ হইত । স্থলপখে ভারতীয় পণ্য পার ও কান্পিষান 
| সাগরের ভীরাঞ্চল অভিজ্রষ করিয়। সিস্বিক়্ার অন্তর্গত 
পালবীরার বিখ্যাত বিক্রয়কেন্রে আনীত হইত । পালবীরা হইতে শ্থপঞ্ছে 
ভেনিসের বিপশিতে শৌছিত | মহারাজ অশোকের সহ ভারতীয় শণগণ 
বণিক প্রদশিত জল ও স্থল উভয়পথেই খর্ষপ্রচারের উদ্দেশে গন 
কৰিয়াছিলেন । চীনের পশ্যপস্তার ভারতীয় বণিকগশের হাখামেই ইওয়োপে 
নীত ও বিক্ষীত হইত । 
খীহীয় সপ্ত শতাব্দী হইতে পশ্চিষে ভূষধ্যসাগরের ভীরব্্ভী অঞ্চল 
খবং পূর্বে পারশ্চোপলাগর ও ভীক্ববতাঁ অঞ্চল আরব জাতি কর্তৃক অথিকত 
হইয়াছিল । এ্রীষ্টান-সৃসলমানের মধ্যে জ্ুলেভ বা ধর্ষযুদ্ধের সহর ভারতের 
সহিত ইওরোপের বাশিজ্যের মুখ্য অংশ আরবদের অধীনে চলিত্বা গেল। 
তখন হইতে পশ্চিযে ভারতের বাশিজ্যপ্রাধান্ত নষ্ট হইয়া যায় । 
ভারতীয় পণ্যজ্রব্যের মধ্যে মণিসুক্তা, সুল্যবান প্রস্তর, সুগন্ধি হশ্শলা, 
লুক্বন্ত প্রভৃতি পশ্চিষদ্দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল । রোষান এতিহাসিক 
প্রিনী বলেন--"ভারতীয় বিলাসন্রব্যের জন্ত প্রতিবৎসর রোহানগণ 
রা ভারতবর্ফে বহুলক্ষ রোমান মুদ্রা প্রদান করিত |” আরব 
এতিহাসিক আহম্মদ আমীন বলেন, “মুসলমান বাজ্যে 
এন কোন সমৃদ্ধ নগর ছিল ন! যেখানে সিক্ষী বণিক এবং মুজা! বিনিষ্্কারী 
শেষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল লা ।” 
প্রা1 ২ 


১০ ভারতবর্ষের বুহুতর পরিচয় 
ভ্ঞান্ত্ঞেন্প জঞ্ডিজ্রাম্ী 


ভারতবর্ষ আয়তনে স্থবিশাল, উহার জনসংখ্য বিপুল । ভারতের প্রথষ 
অধিবাসী ভারতবর্ষে জাত অথবা ভারতবর্ষে বহিরাগত - ইহ। এখনও নিঃসন্দেহ 
নির্ণাত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস দাক্ষিণাত্যে অথবা উত্তর ভাক্ষতে- 
আরগ্ভ হইয়াছিল-_এ প্রশ্থেরও সমাধান হয় নাই । ভারতের প্রথম লিখিত 
ভাষা দ্রাবিড় অথবা সংস্কত-_-এ সমশ্তাও অমীমাংসিত। ভারতে অদ্ভাপি 
প্রাগৈতিহাসিক যুপের কোন অবিসংবাদিত নরকঙ্কাল অথব। জীবাশ্া (69551) 
আবিষ্কৃত হয় নাই । ভারতের প্রাচটনতষ ভাষার কোন ক্ষোদ্ি'ত বা লিখিত 
নিদর্শন নাই । যহেঞোদড়োর লিপির পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং 
ভার উতিনানের ভারতের প্রাচীনতষ অধিবাসীর পরিচয় অধিকাংশই 
জিত অন্রমানসাপেক্ষ । পণ্ডিতগণ নবাবিদ্কভত অস্ত্রশহ্ছ ও 
তৈজসপত্র হইতে অনুমান করেন যে, ভারতীয় স্ভ্যত! 
বিভিন্ন স্তরে গঠিত হইয়াছে, যথা-__প্রাচীন প্রস্তর যুগ্ধ, নব্য প্রস্তর যুী, 
ধাতু বা তাজ যুখী। সর্বশেষ স্তরে আসিয়াছে এতিহাসিক ঘুগ্ । 
আর্ধ আগষন হইতে ভারতের ইতিহাস অপেক্ষাকত ব্যচ্ছ হইস্কা 
টিনার উঠিয়াছে। বৈদিক যুপে বহিরাগত আধদের সহিক্চ 
লন প্রাচীন ভারতবাসীর দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাষ হইয়াছিল । 
বিজেত। আর্গণ এই সকল বিজিত জাতির নাষকরণ 
করিয়াছিল অস্থর, €দত্য, দানব, রক্ষ, যক্ষ, নাগ» অগ্সরা, দাস, কিরাভ 
প্রভৃতি । কালক্রমে ইহার! কেহ বা নিশ্চিহ্ন হুইস্সা যায়, কেহ বা বনাঞ্চলে 
অথবা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্তথা সমু অতিক্রম করিয়া! 
ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে; আবার কেহবা আখ 
জাতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায় । 
গৌতম বুদ্ধের সমকালে ইরাণের আকামেনীয়গণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে 
কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । ভাহারাও কালক্রমে ভারতবাসীর 
ঘখ্যে বিলীন হইয়। গিয়াছে । বুদ্ধের পরবতাঁ সময়ে নন্দবংশের রাজত্বকালে 
প্রীকগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। আলেকজাগ্ডারের মৃত্যুর পর ভারতের 
সীমান্তে বহলীক ব' বাকৃটি্য়। অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। 
কালক্রমে গ্রীকগণও সীষাস্তর্ততশ ভারতবাসীর মধ্যে বিলীন হইয়া? যায় । 
পূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তষ শতাব্দী পর্যস্ত বহু £বদেশিক জাছি 
ভারতে আগমন করিয়াছে । ইহাদের মধ্য শক, পহলব, ইউচি, কুষাণ 
টানা, ইত্যাদি জাতি ভারতীয় জাতির সহিত বিশিক়া গিকাছে। 
গুপ্ত এবং গুঞ্থোতর যুগে সধ্যএশিয়া! হইতে হন, 
গুর্জর জাতি দক্ষিণে গুজরাট এবং পূর্ববঙ্গের সীমান্ত পধস্ত অগ্রসর হুইয়াছিল। 
পরবত্তিকালে তাহারা হিন্দুর ধর্ম ও সভ্যতা" গ্রহণ করিয়া ভারতীয় জাতির 


'ভারতেয অধিবাসী . মং 


সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে এই. জাতিগুলি স্গাজপুত, নাষে 
অভিছিত। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের- রাজপুত জাতি বিশ্রছাতি। . রী 
সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইরাণের পারলীক জাতির 
একটি অংশ সমূজ্রপথে আসিয়া! ভারতের সিন্ধু, গুজরাট এবং বোম্বাই অঞ্চলে 
বসবাস আরত্ত করে। এই জাতি অন্ভাবধি স্বকীয় শ্বাতজ্্য রক্ষ! করিয়। 
আসিতেছে এৰং ইহার] 'পারসী' নাষে পরিচিত । 
অষ্টম শতাবীতে বহু আরব ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিদ্ধুদেশে বসবাস 
স্সারস্ভ করিয়াছিল। একাদশ শতাকী্ন প্রথম ভাগ হইতে গজনী এবং ঘুর 
সুললিষ জনতা. অঞ্চল হইতে বহু তুর্ক, আফঘান ভারতের উত্তর-পশ্চিষ 
| সীযান্তে ও পঞ্জাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল । তাছাদিগকে 
ন্সম্গসরণ করিয়া তিনশত বৎসর পর্যস্ত তুর্ক, আফঘান, মুঘল, তাতার, পাঁরসীক 
প্রভৃতি জাতি ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছে । এই বহিরাগত জাতিগুলি 
বিভিন্ন গ্লোীয় ভারতবাসীর সঙ্গে বিবাহসন্বন্ধ স্থাপন করিয়া, একটি ভারতীয় 
মিশ্র মুসলিম জাতি গঠন করিয়াছে। এই সময় চীন, মধ্য এশিয়া, তিবাত 
“এবং বর্ম হইতে যোছল জাতির বিভিন্ন শাখা হিমালতকর পাদদেশে 
বসবাস আরস্ত করে। বর্তমানে এই সকল যোক্গল জাতির শাখা কাশ্বীরের 
মোঙ্গল জাতি লাদক, চিত্রল, কুমাযুন, গাড়োয়়াল $ হিযাচল অঞ্চলের 
| নেপাল, সিকি, ভুটান এবং বাংলার চট্টগ্রাষ, কুচবিছার, 
জিপুরা ও আসাম অঞ্চলে বসবাস করে। মোঙ্গল জাতি ভারতের অতি 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই বা করিতে পারে নাই। | | 
' শীতীয় ঘাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে পশ্চিমের জলপথ্ে পতুণ্ীজগণ 
পশ্চিমে "গোয়া এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগরের স্বীপাঞ্চলে বসবাস আরম করে । 
ভারতীয় গোয়ানীজ. এবং পূর্ববঙ্গের উপকৃলবাসী গ্রীষ্টানগণ অনেকেই এই 
পতুগিজ জাতির বংশধর । ভারতীয়দের সহিত তাহাদের রক্কের সংমিশ্রণ 
"ঘটিয়াছে। চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলে ব্রন্ম জাতির বংশধরগণ “মগ নাষে পর্িচিত | 
বাংল দেশে বর্মণ উপাধিধারী গোঠীর সঙ্গে ইহাদের সন্বদ্ধ অহুমান করা যায়। 
অনেকের ধারণা বর্মণগণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়দের উত্তর পুরুষ |. ৃ 
ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণ! £ ব্রিটিশযুগের পূর্বে আহু- 
ঠাসিকভাবে লোকসংখ্য! গণনা ও জনতত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন অহ্ুছসন্ধান হয় 
নাই। ১৯০১ শ্রাটাবে স্যার হার্বাট র্রিজলী ভারতের অধিবাসীদের একটি অ 
"কোী রচনা করেন। তিনি ভারতবাসীদের প্রধানতঃ সাতটি ভাগে বিভক্ত 
রিজলী সাহেবের করেন--€১) মোক্ষলীয়, €২) ভারতীয় আর্ঘ, (৩) জাঝিড়, 
 জাতিবিভাগ. (৪) মোজলীয়-হ্রাবিড়, (৫) আর্ধ-্রাবিড়, (৬) শক-জ্রাবিড় 
“এবং (৭) তুর্ক-ইরাশীয়। রিজলী সাহেব ভারতীয় জাতি সম্বন্ধে বিজেতা- 
সুলভ কয়েকটি অযথা মন্তব্য করিয়া তাহার বিবরণের অর্ধাদ ক্ষু্ করিয়াছেন । 


১২ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পদ্ধিচ় 


১৯১৬ গ্রীষ্টাবে বিখ্যাত এতিহাসিক ও নৃতত্ববিদ্‌ রমাপ্রসাদ চন্দ যহাশক 
একখানি পুস্তকে রিজলী সাহেবের যত খণ্ডন করেন । | 
১৯৩১ খ্রীষ্টাফে লোক-গণনার সময় ডক্টর হার্টন ভারতের অধিহাসিদিগকে 
আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন । প্রখ্যাত নৃতাত্বিক ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ 
ভাঁরতবাসীকে ছয়টি মূল বিভাগ ও নয্সটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন, হখা_ 

(১) নেশ্রিটে। জাতি হ$ ইহাদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকার নিগ্রো ৪ 
বর্তমানে ভারতের জনসমুক্রে ইহারা দ্বিলীন । তাহাদের বংশধর॥আন্দাষান- 
নিকোবর এবং সামান্য পরিষাণে কোচীন, ভ্রিবাস্কুর, আসামের নাগ! অঞ্চল 
ও রাজমহলে ছড়াইয়া আছে। এই জাতি খর্বকায়, কৃষব্ণ ও কুঞ্চিতকেশ । 

(২) ছসাদিম গআস্ট্রোলয়েড জাতি £ এই জাতি ইন্দোচীন হইতে, 
আগত । ইহাদের বহু অংশ ভারতের বিবিধ গোষ্ঠীর সজে মিশিয্স1 গিয়াছে & 
এক অংশ ইন্দোনেশিয়া! ও অস্ট্রেলিয়র্ দেশে গমন করিয়াছে । সুতরাং ইহারা! 
সাধারণভাবে আমিম অফ্ট্রেলিয় ব! প্রোটো অস্ট্রেলির জাতি নাষ্জে 
অভিহিত । ইহার কুষ্ণকায়, প্রশস্ত ললাট, স্থলনাসিক | 

(৩ তযাজলীয় জাতি 2 ইহারা মধ্য এশিয়া ও হ্ষালঘের অপর প্রাজ্ঞ 
হইতে আসিয়া ভ্রহ্ম, আসাম, চট্টগ্রা ও অিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বসক্তি 
স্থাপন করিয়াছে । সিকিষ,$ভুটান, নেপাল, গাড়োয়াল, লাদক ও হিমালয়ের 
সব্ীপবর্ভী অঞ্জের অধিষাসিগণ যোঙ্গল জাতির বংশধর । কেহ কেহ এই- 
জাতির মধ্যে প্রাচীন কিরাত, কিনর প্রস্কতি জাতির সন্ধান পাইয়াছেল ॥ 
ইহারা হিরলশ্বশ্রু, খর্বনাসিক, অ-রুষ্বর্ণ | 

(9) ভভুমধ্যসাগরীয় জান্তি ই ইহাদের আদি নিহাস ভূম্ধ্যলাগন্ীীক্ষ 
অঞ্চল । নৃততত্ববিদ্গণের ঘতে ইহাদের তিনটি শাখ।। আদিম শাখা লেছিটিক 
জাতির অস্ততূক্তি। ইহার! ইহুদী নাষে পরিচিত । দীর্থ নালিকা, গৌর বর্ণ 
এই শাখার ইবশি+য। দ্বিতীয় শাখ। ইওয়োপীয় জাতির অস্তরূক্ত । ভারতের 
পঞ্জাব এবং উত্তর গাঙ্গের় উপত্যক। অঞ্চলে ইহাদের বসতি । তৃতীয় শ্মখ: 
কষ্ণবণ, মধ্যমাকার, অপুষ্ট-ক্হ--সম্ভবতঃ ইহার! ভ্রাৰিড় জাতির পূর্বপুরুষ 
বর্তমান কানাড়ী, ভাষিল ও যালরীগণ এই শাখার অস্ততূক্তি । 

(৫) পাশ্চাত্য প্রশতস্তশির জান্তি ১ পাশ্চাত্য প্রশত্তশির জান্ডি জাল- 
পাইন, দীনারীয় ও আর্সেনীয় জাতির লমবায়ে গঠিত। আলপাইন শাখা: 
গুজরাট, মধ্যভারত, উত্তর প্রদেশ ও বিহার হুইয পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় ॥ 
দীনারীয় শাখা কনাদ, তাষিলনাদ, উড়িষ্যা ও বাঙ্গলাদেশে আগমন করে । 
বোস্বাই অঞ্চলে পারসী জাতি আর্মেনীয় শাখার সন্তান । 

(৬) নডিক ব। আর্য ভাষান্তাবী জাতি 2 আর্ধ ভাষা-ভাষী এই জাতি 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পঞ্জাব, রাজপুভান। এবং গাঙ্গের উপত্যকার 
অধিবাসী । মহা রাষ্ট্র অঞ্চলের চীৎপাবন ত্রাহ্মণ, মধ্য ও উত্তর প্রদেশের কনৌজ? 


রত জাতি: সর্প 
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ভারতের ভাষা ১৩ 


ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যের গৌরবর্ণ ভ্রান্ষণ এবং ভারতের অন্তান্ত অংশের উচ্চবর্ণের 
বিভিন্ন গোষীর মধ্যে নডিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । ভর গুহের মতে এই 
জাতি খ্রীই-পূর্ব ২১০০০ হইতে ১,০** বৎসর পূর্বে ভারতে আগমন করিয়াছিল । 
যোটের উপর ভারতের জনসমুত্রে বুজাতির রক্ত-সংষিশ্রণ হইয়াছে । 
ভক্টর গুহ বলেন, ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন নৃতাত্বিক 
টার বিভাগ করা সম্ভবপর নহে, কারণ ভারতে প্রায় সর্জই 
উর বিভিন্ন জাতিগুলির সংযিশ্রণ ঘটিয়াছে। তবে সাধারণ 
ভাবে বল! সায় যে, (১) নডিক বা বৈদিকগণ ( তৎসঙ্ষে 

আলপাইন দিনার জাতির বক্তও রহিয়াছে ) উত্তর-পশ্চিম ভারতে, (২) দ্রাবিড় 
বা ভূমধ্যসাগরীম়্ জাতি দক্ষিণ ভারতে, (৩) আদিম অস্ট্রোলছ়েড ও নেগ্রিটো। 
জাতি সর্বভারতের নিয়শ্রেণশী এবং পার্ত্য ও বন্জাতির মধ্যে এবং 
(৪) যোঙগল জাতি ভারতের উত্তর ও পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চল ও সাস্ছদেশে 


বিস্তৃত রহিয়াছে। 
ভবল্্রকভ্ল্ল্ ভ্ঞান্ম। 


একদিকে যেন ভারতে বু জাতি ও বর্ণের সংষিশ্রণ, তেষনই বছ 
ভাঁষারও সংঙ্গিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই সংমিশ্রণই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
£বশিকষ্ট্য । পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন, সমৃদ্ধ এবং সর্বোত্তম ভাষ! “দেব ভাষা? ; 
রি রর উহার পরবর্তী নাষ সংস্কত। ভারতব্ধই সংস্কৃত ভাষার 
| দি খান. জননী । সংস্কৃত ছিল ভারতীয় আর্ধজাতির ভাষা) খক্‌বে? 
দেবভাষ। তথা সংস্কৃত ভাষার আদ্দিফতম গ্রন্থ । আর্যদের 
কখা ভাষা ছিল প্রাকত। আর্ধজাতির আগমনের পূর্বে ভারতের অধিবাসীর! 
শ্লেচ্ছ, পৈশাচ, দ্রাবিড় এবং অন্যান্ত স্থানীয় ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিত। 
আতি প্রাচীন যুগের ভাষার নিদর্শন.অস্তাবধি সাঁওতাল পরগণ!ও ছোট নাগপুর 
অঞ্চলের মুগ্ডভাষা এবং আসাম-ব্রন্মের খষের ভাষার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 
মতান্তরে ভারতের প্রাচীন ভাষাগুলি কালক্রমে দাক্ষিণাত্যের ভ্রাবিড় ভাষার 
হধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে । (জ্র্জাতির আগযনের পরে গৈশাচ ও স্লেচ্ছ 
ভাষ! প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । বর্তমান যুগে দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি 
ভাষার জননী ভ্রাবিড় ভাষা। এই ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাধিল, 
তেলেগু, কানাড়ি, যালয়ালম প্রতৃতি ভাষা। 
উত্তর ভারতের লৌকিক ভাষার জননী সংস্কত। শতপথ ত্রাঙ্মণের ভাষাই 
সংস্কৃত ভাষার আদর্শ । এই ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে পশ্চিমে পাঞ্জাবী, 
তি রাজস্থানী ও গুজরাটি ভাষা, উত্তরে পাহাড়ী ভাষা এবং 
পূর্বে হিন্দী ও উহার বিভিন্ন ব্ূপ। এই সমস্ত ভাষা ব্যতীত 
উত্তরে কাশ্মীরী, পঙ্গিষে সিদ্ধী ও কাচ্চী, দক্ষিণ-পশ্চিমে মারাঠী এবং পূর্বে 
বিহারী, বাগ্কালী, অহমিয়া (অসমীয়া) এবং ওড়িয়া ভাষা ব্যবন্থত হয়। এই 


১৪ ভান্বতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


ভাধাগুলি আধ ও আধেতর ভাষার সংমিশ্রণে এবং লৌকিক প্রভাবে নান"- 
প্রকার রূপ পরিবর্তন করিখাছে। 
বৌদ্ধযুগের পূর্বে ভারতবষে সর্বভারতীয় ধর্মের ভাঁষ1 ছিল সংস্কৃত । যহারাজ 
অশোকের শিলালিপি হইতে অনুমান করা যায়, প্রাকৃত ভাষাই বোধ হয় 
সবজনবোধ্য ভাষা ছিল। সেইজন্তই মহারাজ অশোক প্রাকভ ও স্থান ক 
ভাষায় কাহার লিপি ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন। জন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 
সমভাবেই প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল । কুষাণ এবং গুপ্তযুগের 
রাজভাষা! ও ধর্মের ভাষা ছিল সংস্কত। এই যুগে রচিত নাটকের মধ্যে 
প্রাকত ভাষারও ব্যবহার দেখা যায়। কুষাণ ও গুপ্ত যুগেই সংস্কত ভাষান্র 
পুনরুখান হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। 
প্রী্টীর অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধু অঞ্চলে আরবী ভাষা প্রচলিত হয় 
আরবগণ সিদ্ধী ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করে। তুর্ক- 
আফঘানদের সময়ে ভারতে ফাসাঁ ভাষার গুচলন আরম্ভ হয়। এই সহজে 
উদ" বা শিবিরবাসী তুর্ক-আফঘান সৈম্তগণ উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী ভাষা 
ফাঁসী এবং তুকী ভাষার সংমিশ্রণে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি ভাষার 
প্রচলন করিয়াছিল । উহার নাম উদ ভাষা বা শিবিরের 
ভাষা। ইহার লিপি আরবীয়, ব্যাকরণ হিন্দ্রস্থানী 
শব্দের অর্থেক ভাগ ফার্সাঁ, তুকাণ ও আরবী মিশ্রিত। 
আরবী ভাষা মুললঙানের ধর্মের ভাষা । ফাসা ভাষা ছিল ভারতীয় 
মুসলমানদের রাজভাষা। বহু হিন্দু রাজকার্ষের সুবিধার 
মুসলিষ যুগ 
া্াথ কারী. জস্ত এবং বাজকশ্রচারী পদ লাভের জন্য ফাসঁ ভাষা শিক্ষা! 
করিয়াছিল । সেকেন্দার লোদীর পূর্ব পধন্ত হিন্দী অক্ষরে 
এবং ভাষায় রাজ্যের আয়ব্যয় লিখিত হইত। সম্রাট আকবরের রাজত্বের 
শেষভাগে হিন্দুমন্ত্রী টোডরমলের পরামর্শে হিন্দীর পরিবর্তে ফালা ভাষাস়্ 
আয়ব্যয় এবং ঝাজন্ব সংক্রান্ত দলিল-পত্র লিখিত হইত। আরবী ও ফাসাঁ ভাঙা 
ডানদিক হইতে বামদিকে লিখিত হয় । কিন্তু অঙ্ক লিখনের সময়ে ভারতীম্ব 
লিপি অনুকরণে বামদিক হইতে ডানদিকে লিখিত হয়। মুসলিমগণ অঙ্গের 
ভাষাকে নামকরণ করিয়াছেন হিসাব-ই-হিল্দ অর্থাৎ ভারতের অস্থ 
্রষ্টীয় ভ্রয়োদশ হইতে যোড়শ শতাব্দী পধস্ত ভারতে বহু সাধু, সন্ত, সুফী 
, এবং ধর্মপ্রবর্তকের আবিভাব হয়। এই সফল ধর্মগ্রৰর্তক মৌলিক ভাষাস্ক 
তাহাদের বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। ফলে চৈতন্য যুগে বাংলা 
কবীরের যুগে হিন্দী, নানকের যুগে পাঞ্জাবী ও গুরুযুখী, 
একনাথ ৬-তৃক্ষবরাষের যুগে মারাঠি] প্রভৃতি ভাষা নূতন 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল । সঙ্গে সঙ্গে উদ” ভাষাও বজদেশ ভিন্ন সমগ্র ভারতের 
মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়। 


আরবী, ফাঁসী, উদ” 


আঞ্চলিক ভাহ৷ 


ভাতের ধর্ম | ১৫. 


প্রিদ্কারসন সাহেব ভারতীয় ভাষার তথ্য 'অন্সক্ধান করিয়! ভারতে নৃযলাখিক 
"একশত উলব্সাশিটি ভাষা ও পাচশত চুম়্াল্সিশটি উপভাষা! এবং প্র-উপভাবারর 
উল্লেখ করিয়াছেন । ব্রিটিশ যুগে ইংরেজী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা ছিল। বর্তষানে 
হিন্দী রাষ্্রভাষ! ব্ধপে গৃহীত, কিন্ধু উহ অবিসংবাদিত নহে । 


ভারতের ধম 

প্রবাদ আছে যে, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ । বনু ধনযত ও পথের সমাবেশ 
ভারতবধষের বিশেষত্ব । এখানে প্রধানত হিন্দু, মুসলমান, শিখ, (জন ও খ্রীষ্টান 
এবং উহাদের শাখা ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই 
অধিক। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমের সংখ্য? প্রায় চার কোটি। 
শিখ ধর্ম পঞ্জাবের বাহিরে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। বাজপুতন। এবং 
গুজরাটে এখনও ঠজনধর্ম প্রচলিত । পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে, হিষালয়ের তরাই 
অঞ্চলে এবং কাশ্মীরের প্রান্তে কয়েক সহম্্র বৌদ্ধ ধর্মাহলম্বী লোক বাস করে। 
'বোম্বাই-এর পারসী সম্প্রদায় অগ্নিউপাসক। তাহাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
ইরাণীয় মহাপুরুষ জরথুষ্ট। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন জাতি 
এখনও ভূতপ্রেতেরউপাসক। ধর্মে উদারতা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ অত্যাচারিত ইহুদীদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছে, 
শ্রী্ানকে ধম প্রচারে সম্মতি দিয়াছে- এমন কি, ভারতবর্ষ জয়ের পূর্বেও 
সুসলমানকে ঘসজিদ নিশাণে বাধা প্রদান করে নাই। ভারতের ইতিহাসে 
ধর্মের নাষে ইওরোপের ক্যাথলিক-প্রোটেস্টা্টদের মত ধর্মযুদ্ধ হয় নাই এবং 
শক্তির প্রাবল্যে ভারতবর্ষ তরবারির অগ্রভাগে ধর্ধপুত্তক 
স.লগ্ন করিয়া কোন দেশ বা জাতির উপর নিজের ধর্ষ 
'আরোপ করে নাই। ভারতবর্ষ মৈত্রী ও প্রীতি হ্বার] ধরশ্নবিজয় করিঘাছে । 
ভারতের আদর্শ দিথিজয় নহে, ধর্মবিজয়। 


ধর্মে উদারতা 


ভ্গল্লতভীম্ম ভ্কীন্বজপ্রাল্লাম্জ সঙলল্জী ক্রুঙ্ডি 


স্চনাতেই উক্ত হইয়াছে যে, মাছষের উপর প্রবেশের প্রভাব অপরিপীষ । 
প্রাকৃতিক সংস্থান দ্বারা দেশের জলবাফু নিয়ন্ত্রিত হয়। জলবায়ু মানুষের অশন- 
ভূষণ, টদনন্দিন জীবনধার1 ও চরিত্রকে প্রভাবাহ্িত করে। ইহা ব্যতীত 
'প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি স্বকীয় টৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । 

পূর্বে বগিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ সুবিশাল দেশ। নদী, পরত, ধন, 
অরু, কান্তার ভারতবর্ষকে কয়েকটি সুনিষি্ট অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছে। 
“একশত বৎসর পূর্বে ভারতের অভ্যন্তপ্ধে যাতায়াতে অত্যন্ত অস্থবিধ। ছিঙ্গ, 
পথঘাট সর্বজ নিরাপদ ছিল না।। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ প্রাকৃতিক 
হ্বযোগ অনুযায়ী জীবনযাত্রা নিয়ন্বিত করিয়াছে । বিভিক় জাতি বিভিন্ন যুগে 


১৬ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচস্ 


ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা কোথাও আদিম জাতিগুলির সহিত রক্ত 
সংমিশ্রণ করিয়াছে, কোথাও বা! পরাজিত আদিম জাতিগুলি গভীর অরণ্য বৰ? 
হুর্গম পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ত্বকীয় জীবনধারা 
অনুসরণ করিয়। চলিয়াছে। প্রাবিড় জাতি দক্ষিণ দেশে 
্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুপ্র রাঁখিয়াছে। বহিরাগত আধপণ ্ীয় 
শক্তিপ্রভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে বসন্তি স্থাপন করিয়াছিল ॥ 
এই অঞ্চলে আরদের ধর্ম, ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পূর্ব পরস্ত আধগণ বর্ণাএষ, জান্তি ভেদ" 
এবং কৌলিক আচার সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অনুসরণ করিয়া জীবনযাআ। নিয়ন্ত্রিত, 
করিত। বোদ্ধযুগে ভারতীয় জীবনধারায় বহু পরিবর্তন সুচিত হইয়াছিল । 
ঘৌর্ধযুগ হুইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রীক, শক, কুষাঁণ, হন, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী 
জাতি ভারতে আসিয়া আর্ধ জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এবং ভাহার/ 
আর্যদের ধর্ম ও জীবনধারা গ্রহণ করিয়াছে। 
আরব-মুসলমানের আগষনের পর হইতে ভারতীয্প জীবনে একটি নৃতন 
সঙ্গন্যা উপস্থিত হইল । আরব জাতি ছিল সেষিটিক-_তাহাদদের ধর্ম ও 
সযাজ-জীবনের দৃ্টিভ্গী ছিল 'আর্ধ-ভারতীয় জীবন-দৃষ্টি 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । অবশ্ত আরবগণ ভারতের এককোণে 
সিন্ধু অঞ্চলে নিবন্ধ ছিল বলিয়1 তাহাদের জীবনধার! ভারতের জনসাধারণের 
জীবনধারার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বির করে লাই । এই সময়ে আর- 
পারসীক জাতি যুসলিম-আরব জাতি কতক ইরাণ হইতে বিতাড়িত হইয়া 
সমুদ্রপথে ভারতের গুজরাট ও বোম্বাই অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল ? 
এই পারসীক জাতি ব্বীয় অশ্রি উপাসনা, জাঁতকর্ষ, বিবাহ ও শব-ব্যবস্য? 
ইত্যাদি ব্যাপারে নিজেদের জীবন-ধারা পরিবর্তন করে নাই, কিংবা সাধারণ- 
ভাবে ভারতীয়দের সহিত রক্ত সংমিশ্রণ করে নাই। 
সবাদশ শতাব্দীতে তুর্-আফঘানগণ পশ্চিষ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান 
জয় করিয়াছিল এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । এই তুর্কআফঘালগণ 
বহির্ভারতীয় হইলেও ভারতবর্ষকে আপনায়িত করিয়। লইয়াছিল। অবশ্ত 
নারি ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের পরিভাষা ছিল আরবীয়, পাজ- 
? দরবারের বহিরাভরণ ও অনুষ্ঠানগুলি ছিল ইরাণীয়, কিন্ত 
পরিবেশ ছিল ভারতীয় । তছুপরি মুসলম:ন রাজপরিবারে হিন্দুনারী প্রবেশ 
লাভ করিয়াছিল । ভুর্ক-আফঘান যুগে হিন্দুমাতার সমস্তান বলিয়া ফিরোজ 
তুঘলক, সিকন্দর লোদী বরামের পক্ষে সিংহাসন লাভে কোন বাধা হ্বট্টি হয় 
নাই। যোড়শ শতাব্দীতে মুঘল বংশ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে। 
মুঘল সম্রাট আকবর হিন্দু-মুসলিম মিলনের উদ্দেস্তে হিন্দুনারী বিবাহ 
নীতিগতভাবে প্রচলন করেন । জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান হিন্দুমাতার সম্তান 


ক্রাবিড়, অনার্য ও 
আধ সংস্কৃতি 


সেমিটিক প্রভাব 


ডারতীয় জীবনধারা সম্ঘয়ী করি ১৯ 


বলিয়! মুঘলসিংহাঁসন অপবিভ্র হয় নাই | মুঘল রাজান্তঃপুরে রাজপুত নারীর, 
ক্ববস্থানহেতু হিন্দু আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-বিধি মুঘল পরিবারে সহজ-- 
সুসলিষ পরিবারে . ভাবেই প্রবেশ করে। রাজপরিবারের দৃষ্টান্ত অন্ধসরণ 
হিন্দু নানী করিয়া বছ সন্ত্রান্ত মুসলিম আমীর-ওষরাহ হিন্দুনারীর। 
পাণিগ্রহণ করেন। মাতার প্রভাব স্বভাবতই সন্তানের 
উপর অধিকতর ক্রিয়াশীল । মাতার ভাষাই সন্তানের প্রারভ্ভিক ভাষা । মাতার 
ব্যক্তিগত জীবনধারা ও সংস্কার সম্তানের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে । 
ভারতবর্ষে সুসলিম যুগেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অবশ্ত আকবরের সময়, 
ব্বাজ্জ।. বীরবলের, জাহাজীরের সষম্ন বাজ দলপৎ সিং-এর এবং পেশোয়া 
বাজীরাও-এর মুসলিম অন্তঃপুরিকা ছিল। মুসলিম নারীর গর্ভজাত সম্তান: 
হিন্দু-পিতার ওরসজাত হইলেও তাহারা মুসলিম, অন্যদিকে মুসলিষ পিতার 
ওরসে হিন্দু যাতার সন্তানও ছিল মুসলিম । 
সামাজিক আদান-প্রদানের বাহনরূপে মধ্যযুগে ফারসী, তক ও আরবী: 
ভাষার সহিত হিন্দী ভাষার:সংঘিশ্রণে উদ” ভাষার সৃষ্টি হয়। ফলে উদৃ“ভাষাক, 
খাধ্যষে ভারতে একটি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী স্থচিত হয়। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাক্গিধ)হেতু বহুস্থলে জীবনযান্রার মধ্যে একটি সম্বয়ী 
প্রবাহ সু্টি হইয়াছিল। বনু হিন্দুস্তান ইসলাষ ধর্ম গ্রহণ করিলেও প্রাচীন 
সআমাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ওঃংসংস্কার বর্জন করিতে পারে নাই । 
সুপলমানের নমাজ, রোজা' প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিন্ন টৈনন্দিন জীবনযাত্রা, 
কিশু-মুসলিম হিন্দুর সংস্কারগুলি ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে ন্যুনাধিক 
পতি পরিষাণে অব্যাহত রহিয়া! গেল। এমন কি, হিন্দুগণ 
ইসলাষধর্ম গ্রহণ করিলেও সথলতানগণ আথিক প্রয়োজনে 
হিন্দুর বৃত্তিমূলক জাতিভেদ নষ্ট করেন নাই। হিন্দু তন্তবায় (তাতি) ইসলামধর্স 
গ্রহণ করিলেও সে বস্ত্রবয়ন বৃ্তি ত্যাগ করে নাই। তাতির পরিবর্তে সে নূতন 
পদ্রবী গ্রহণ করিল--জোল। বা মুষিন। কিন্তু সে তাহার পুরাতন জাতিক 
গপ্তীৰ মধ্যেই রহিয়া গেল। ধর্মান্তরিত হিন্দু রজক হুইল মুসলিম গাস্সাল' 
€ খোপা ), ক্ষৌরকার হইল হজ্জাম, সুত্রধর হইল নজ্জার, বঞ্কক হইল রংরেজ, 
ফনকর হইল ধৃনিয়া, চণ্ডাল হইল কসাই । হিন্দুর প্রাচীন সংস্কার নবদীক্ষিত 
সুনলিষের জীবনধারায় বছুল পরিমাণে অব্যাহত রহিয়া গেল। 
অন্যদিকে মধ্যযুগে বহু মুসলিম নুফী, সন্ত এবং হিন্দু সাধু ও ধর্মপ্রবর্তকের 
রাত আবির্ভাব হয়। পঞ্চাবে কলুর সম্তান নানক শিখ ধর্মের 
মাধ্যযে একটি সুমন্বয়ী ধার প্রবর্তন করেন। কোরাণ 
মাধ্যমে মিলন টু 
গ্রন্থ যেষন মুসলমান সমাজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, শিখ 
স্বঙ্খাজেও তেমনি গগ্রন্থনাহেব শিখ সমাজের জীবনধার? নিয়ন্ত্রিত করে। 
গুরু নানক হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই শিখধর্ম গ্রহণের সুযোগ প্রদান করেন । 


১৮ ভারতববের বৃহতর পরিচয় 


অব্যভারভে মুসলিম জোলার সন্তান কবীর একটি ভক্ভিমূলক ধর্ষ সন্ত্রাস 
প্রতিষ্ঠা করেন । হিন্দু-মুসলষান উভয় সম্প্রদায়ের লোফই কবীরের পন্থা গ্রহণ 
করিয়াছিল । দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে রজকের সন্তান নাষনেব 
ভক্তিমূলক ধর্ম প্রচার করেন। এই তিনজন মহাজনই হিন্দুর জাঁতিভেদের 
বিকুদ্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন করেন । ফলে মধ্যযুগে ভারতীয় জীবনধারা 
এক নৃতন প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বাংল দেশে ব্রাহ্মণ সন্তান প্রীতদ্ভযদেব ভক্তি- 
মুলক বৈষ্ণব প্রেষপম প্রচার করেন এবং একটি নৃতন বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন 
কবেন। তাহার শিষ্যদের মধ্যে যবন হরিদান বিশেষ প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
পূধে ভারতের অর্ধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ছিলেন উচ্চবংশজাত । মধ্যযুগে 
ভারতীপ্ চিস্তারাজ্যে' সমহযী ধার প্রবর্তনের ফলে অত্রাক্ষণ সাধকও ধর্ষের 
পুতবাভাগে স্থানলাভ করেন । নানক, কবীর, নামদেব ও বৈষ্ণব মহাজনগণ 
সবঞ্গনবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের বানী 
প্রচার করেন। ফলে ভারতবর্ষে গুরুমুখী, হিন্দী, যারাঠী 
ও বাংল! ভাষার মধ্যে এক নৃহন স্পন্দন স্থষ্টি হইল। কালক্রমে এই ভাষার 
মাধামে আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রায় নৃতন ধারার স্ত্রপাত হইল । 
মুনলিম সাধকগণও হিন্দী ও উদ ভাষায় নিজেদের বাণী প্রচার করেন। হিন্দু 
ও মুসদ্লম জনসাধারণ সমভাবে এই নমন্ত সুফী, সাধু ও সন্তদ্দের অন্থবতী 
জীবনধার! অন্ুনরণ করিয়াছিল। বছ মুসলিম সাধক কৃষ্পদ।বলী, নাম 
স/হাক্ম্য, কালীকীর্তন রচনা করিয়াছেন । 
এই সময়ে হিন্দু-মুনল মান পরস্পর সান্দিধ্যের ফলে কয়েকটি নুতন দেবতার 
আবিভাব হইয়াছিল, সত্যপীর, ভ্রিলোকপীর, মুস্কিল আসান প্রভৃতি 
শশীরের দরগায় হিন্দুগণ মুসলমানের মত শীরণী বা ভোগ দিতে আরম্ভ করিল । 
উন্চ-নীচ বর্ণের হিন্দু-সুললমান সম্মলিতভাবে মেল উৎসব, নাষকীর্তন প্রভাতি 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আরম্ভ কর্সিল। উভয়ের জীবনধারায় একটি সবজনীন 
উদ্ধার ভাবের সঞ্চার আরম্ভ হইল । অন্যদিকে মুসলমানগণ বসম্ত রোগে 
শীতলা দেবী, বিস্থচিকা ও ওলাউঠা রোগে কালীমাতা ও ওলাদেবীর পুজা? 
আরম্ভ করিল। উত্তর ভারতে বহরম আল্লা (ত্রহ্-আল্া ) 
নামে এক নৃতন দেবতার পুজা আরম্ভ হইল । উত্তর ভারতে 
কোন কোন হিন্দু রোজা” (উপবাস ) পালন করে। হ্ন্দরবনে ব্যান দেবতা 
“দক্ষিণ রায়? ও 'বনবিবি' হিন্দু-মুসলমান-নিবিবেশে সকলের পৃজ। লাভ করেন ॥ 
রাজদরবারের প্রভাবে উত্তর ভারতের কায়স্থগণ জীবনযাত্রায় বহুল 
টানীনানিিত পরিষাণে মুসলমান ভাবাপনগ হইয়া গেল। “যাথায় টুপি, 
ক গাঁয়ে আচকান, পরণে পায়জাষ» পকেটে রুমাল এবং পাসে 
মাগর। জুতা” কায়স্থদের সাধারণ পরিচ্ছদক্ধপে গৃহীত 
ইল । কায়স্থগণ ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্ভি লাভ করিল এবং উচ্ভাবাকে প্রায় 


শ্ভষ'র মাধ্যমে মিলন 


নুতন দেবদেবী 


বিবিধের যাবে ছিলন 0১৯ 


মাতৃভাষাক্ধপে গ্রহণ করিল । লিন্ধী, পাঞ্জা, কাশ্মীরী, উদ” প্রভৃতি ভারতীস্ক, 
ভাষা আরবী, অক্ষরে ফুপলমানী ক্বীতিতে লিখিত হইতে আর্ত হইল । 
রাজপুত রাজপন্রিবারেয় বআাচার-ব্যবহার এবং ক্ষিজী, লাহোক, গো লকুণ্ডা, 
বিজাপুর, লক্ষ, হায়দরাবাদ ও মুখিপ্াবাদ দরকারের সংস্পর্শে আসিয়া 
ভারতীয় উচ্চ-শ্রেণীর লাক বহুভাবে মুসলিম ভাহাপর হুইস্ধ! পড়িল । ভারতী 
জদবনধার। ছুইটি বিভিঝ ধর্ষায় আতে প্রবাহিত হওয়া সব্বেও বাজদয়বারে 
আলিয়া উভদ্ব শ্রোভ সম্মিলিত হইয়! গেল। 
ব্রিটিশ আগমনের কিছুকাল পর ভারতীয় জীবনধার! আর এক নৃতন্ 
আ্রোতে প্রবাহিত হুইল । ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী আচাঁর- 
ব্যবহার ও রীতিনীতি ও ইওরোপীয় পরিচ্ছদ ভারতায় সাজের উচ্চস্তরে, 
প্ররশ লাভ করিল । ভারভবালী ইংরাজী শিক্ষিত ও ইংরাজী অশিক্ষিত 
এই ছুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল । ইংরাজী সভ্যতা ও ইংরাজীর মোহ 
শিহরন প্রান একশত বৎসর ভারতীয় জীৰনধারার সমন্বমী প্রবাগুকে 
স্তক করিয়া রাখিয়াছিল। উনবিংশ শভাবীর শেষ ক্লিকে 
স্বঙ্গেদী আন্দোলনের প্রবর্তন হইলে ভারতীয় জীবনধার! এক বিপরীত আজে, 
প্রবাহিত হইল । উহার পরিণতি হইল ১৯৪৭ প্রীষ্টাবের শ্যাধীন ভাতের 
নক বপান্ষণে । 


হ্িক্িত্ন পাত জ্সিজ্শম্ব 


অপূর্ব বৈচিজ্যের সমাবেশে গড়ি! উঠিদ়্াছে এই ভারতবর্ষ । আদ্তনের 
বিপালতভাক, লোকসংখ্যার বিপুলতভার়, জাতি, ভাষা ও ধর্ষের বিভিজ্তাখ এবং 
গ্রাকত্িক বিচিজ্রেজাদ্ এই ভৃহ্িখণকে অছাতাশকনা 
সহাক্ষেশকজ : | 
টা (যহাদেশের ক্ষুত্র সংস্করণ) বা উপহহ্াছেশ 
আখ্যাকিত কর! অধযৌক্ষিক নহে । বর্ফযানে খণ্ডিত কষে 
হুঞচসা সন্ধে ভারতের আন্গতন বাশির] বিজিত প্রা ইওরোপের লঙ্গান-_- 
ইৎনগ্ডের বিশগ্ুপ। ইহার অধিবাসীয় সংখ্য। সমগ্র পৃথিব্ীয় জনলংখ্যার প্রা 
এক-বষ্ঠাংশ। | 
ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃষ্টেও অপূর্ব ৫বচিজ্যের সঙ্গাবেশ দেখব বাক্স । 
তুষারমত্ডিত পরত, বিশাল নদনদী, শশ্ত-স্ঠাষল প্রান্তর, বালুকাষয় রুত্ভূষি, 
লোকবনল জনপঙ্গ, শ্বাপদ-সংকুল অবণ্যানী ভারত বর্ষকে 
ই শক্কাতিক বেচিত্র প্রকৃতির লীলা নিকেতনে পরিণত করিফাছে। খতুভে, 
খ্তুতে নব নব রূপে প্রকৃতির লীলা ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর কুজাপি 
পরিলক্ষিত হয় ন1। 
প্রাকৃত্ডিক টবচিত্র্যই ভারতবর্ষের একমাত্র চিজ্র্য নহে । ভারতবাপীর 
বর্প, আকুতি এবং পরিচ্ছদেের বৈচিত্রযও সহজেই মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


7225 


ন্ট র ভারতবধষের বৃহতর পরিচয় 


পু প্রাচীনকাল: হইতে ফত আধ, অনার্য, স্রাবিড় ; কত শক? ছন, পশঠান, মুঘল 
“এই ভারতের যহামানবের সাগর-তীরে” আগমন করিয়া ভারতীয় জনসমূজে 
বিলীন হইয়াছে । কত বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদফে ভারতবর্ধ আপনার বঙ্ষে 
কজদা আশ্রয় দান করিয়াছে । নদী, পর্বত, বনানী হবার! বিভক্ত 
হওয়ায় এবং বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন প্রবাহে ভারতে বসতি 
বিষ্তার হেতু বন ভাষার উত্তব হইয়াছে । পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বর্তযানে 
প্রায় একশত উনমাশিটি ভাষা! ও পাচশত চুয়ান্িশটি উপভাষা ভারতে 
ব্যবহত হম 
ধর্মের বৈচিত্র্যও ভারতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৷ ভারতবর্ষে একেশ্বরবা, 
'বহু ঈশ্বরবাদ, মিরীশ্বরবাদ, মুতিপূজা, প্রতীকপৃজা, প্ররুতিপৃ্জা, ভূত প্রেত 
রর পুত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্যরে গ্বানলাভ করিয়াছিল । হিচ্ছুঃ 
বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিষ, পারসীক ও শ্রীষ্টান ধর্ম এবং উহাদের 
বহু শাখা-প্রশাখ! নিথন্ব প্রতিবেশিরূপে ভারতের বুকে স্থানলাভ করিন্বাছে । 
ভৃপ্রকৃতি, অলবাফু; ধর্ম ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য ভারতবাসীর জীবনষাজায় খাচ্ছা, 
পানীয়, পন্ধিখেয়, আচ।র-ব্যবহার ও সামাজিক অভ্ষ্ঠানে নালা ৫বচিআোঃর স্যি 
করিয়াছে । - | 
উত্তরে হিমালয় এবং তিনদ্িকে সাগর ভারতের ভৌগোলিক একা. 
সাধন করিয়াছে । মধ্যভাগের ধিশাল নদী-পথগুলি ভারতের বিভিন্ন 
মৌলিক ইক অংশে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া মিলনের অপরূপ সেতু 
রচনা করিয়াছে । আপাতদৃষ্টিতে বৈচিন্ত্য ও খিভিন্নতার 
'অস্তরালে এক বিরাট এঁক্যধারা ভারতীয় সংস্কতির মধ্যে চির প্রবহমান ॥ 
'বামাক্সণে অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্রের অয়ন (অর্থাৎ গমন ) কাহিনী 
ও রাম-রাবণের যুদ্ধের বর্ণনার আবরণে কবি বাম্মীকি 
সমগ্র ভারতে আধ কৃষি ও সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী 
বর্ণনা করিয়াছেন । অনান্তারত সত্যই মহা ভ্ভারত-- 
"'আনমুদ্র হিষাচলব্যাপী অখণ্ড ভারতবধ স্থাপনের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস । ভারতবর্ষে 
সর্যযুগে একা স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে । রামায়ণে, মহাভারতে ও পুরাণে 
রাজন্য়, অশ্বষেধ, বাজপেক় যজ্ঞার্দির অনুষ্ঠান সর্বভারতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের কথা 
'্মরণ করাইয়! দেয়। এঁতিহাসিক যুগে মৌধ, শুঙ্গ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণ 
দর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । মুসলিম যুগে খল্জি, 
তুদ্ঘলক এবং ঠতমুর্বংশ ভারতে সার্বভৌম রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে । 
আধুনিক যুগে অর্বভারভীয্ব এঁক্য ব্রিটিশের অনিচ্ছারুত কীতি 1 | 
আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষে বহু ধর্ম, নান। ভাষা এবং বিভিন্ন স্থরের সভ্যতা 
বিরাজমান থাকা সত্বেও কৃষ্টিগত এবং ধর্মগত একটি নিরবচ্ছিন্ন এক্যের ফল্তধারা 
অনুক্ষণ প্রবাহিত। প্রায় সমন্ত হিন্দুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ্বীকার করে এবং বে, 


প্রাচীন ধুগে 
এক্য প্রচে্ 


বিবিধের খাবে খিলদ ২১ 


পুরাণ, শ্বতি ও লীতাকে পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা! করে। রামায়ণ 
«ও যহাভারত সর্বভারতের জাতীয় ষহাকাব্য। সংস্কৃত ভাষা ভাক্সতবাসীর 

রি ধর্মের ভাষাঁ--তথা দেবভাষা। উত্তর ভারতের সকল 
ভাষার জননী সংস্কৃত ভাবা । দক্ষিণ ভারতের ভাষাও 
সংস্কৃত শবপু্ট। ভারভতবাসী হিন্দুর শ্রাদ্ধ, তর্পশ ও বিবাহের মন্ত্র সংস্কৃত 
ভাষায় উচ্চারিত হয়, স্থতরাং উহা সর্বভারতীয় | জাতকর্ষের আচার, 
বিবাহের অনুষ্ঠান, স্বৃতদ্দেহের সৎকার, অশোৌচপালন, শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভাতি 
সংস্কার ভারতবাসীর সংস্কতিগত এক্য প্রকাশ করে। দ্েবার্চনা, তীর্ঘভ্রমগ, 
খর্ষোঘসব ও জন্মায়ত জাতিভেদ ভারতবাসীর অভ্তরিহিত সাষাজিক 
একত্বের পরিচায়ক | রামাম্ণ ও মহাভারতে বর্ণিত আদর্শ সর্বভারতীয় 
হিম্ছু সমাজের আদর্শ। ভরত-লক্মণের ঘতন ভ্রাতা, সীতা-উদ্ষিলার তন 
সাধবী পত্বী, হন্গষানের মতন প্রতুভক্ত, স্থগ্রীবের মতন বন্ধু, রাষচন্দ্রের যতন 
প্রজানরঞগ্জক রাজ, খষি বশিষ্টের মতন গুরু, বিভীষণের যতন আঘর্শ নিষ্ঠাঁ_ 
ভারতীয় সমঙগাজ-জীবনের চিরস্তন আদর্শ! যহাভারতে বণিত যুধিঠিরের 
সত্যনিষ্ঠা, গান্ধারীর পাতিব্রত্য, বিছুরের ধর্মনিষ্ঠা, ভীম্বের প্রতিজ্ঞাপালন, 
কর্ণের দানের আদর্শ--সমগ্র ভারতবাসীকে চিরকাল উদ্ছে/ধিত করিয়াছে । 
এই আদর্শগত এঁক্য ভারতবাসীকে এক অপূর্ব মিলনের সুজ বন্ধন করিয়াছে । 
এই কারণে ভারতবর্ষে এমন একটি এ্রতিহ ও সংস্কৃতি গড়িয়া! উঠিয়াছে, 

আদর্থপত উকা যাহা _“মরিয়াও মরে না।” বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষ 
বহুবার বৈদেশিক কর্তৃক আক্রান্ত ও শাসিত হইয়াছে, 
কিন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতি প্রায় অক্ষুঞ্গ রহিয়াছে । গ্রীক, শক, 
কুষাশ, হুন প্রভৃতি জাতিকে ভারতবর্ষ আপন করিয়া লইয়াছে। 
এমন কি, পরধর্ম-স্পর্শকাতর মুসদ্িমকেও ভারতবাসী সাদরে গ্রহণ করিয়াছে 
_যদ্িও মুসলমান রাজ্য স্থাপনের পরে ইসলাম ধর্ষ ভারতের ধর্ম, চিস্তা ও 
সমাজকে নানাভাবে প্রভাবাহ্থিত করিয়াছে । ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়া ইসলাষ তাহার রূপ নিজের অজ্ঞাতসারে বহুভাবে পরিবত্তিত 
করিয়াছে | আরবদেশীয় মুসলিম সমাজ এবং ভারতীয় মুসলিষ সমাজের 
মধ্যে বু পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য কর! যায়। অনেক স্থলে ইসলাম ধর্ 
গ্রহণ করা সত্বেও ভারত-সন্তান তাহার-প্রাঈন আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে 
নাই । জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দুর যধ্যে নাম ও নমাজ 
ভিন্ন কোন পার্থক্যই পশ্থিলক্ষিত হয় না। বিজেতা মুসলিমগণ হিন্দুর 
উপর ইসলাম জীবনধার। আরোপ করিতে পারে নাই । ভারতীয় জীবনের 
অস্তনিহিত এক্যধারাই এই সামাজিক হিলনের হেতু । পূর্বেই উদ্ত 
হইতাছে যে, ব্রিটিশ যুগে সর্বভারতীয় এঁক্য স্থাপিত হইয়াছিল ইংলগ্েশ্বরের 
একচ্ছত্র কর্তৃত্বে। বিংশ শতাব্বীর প্রথযার্ধে ব্রিটিশের বাজনৈন্তিক 


২২ ভারতবর্ষের বৃহত্বর পরিচয় 


বিভেষনীতি ও মুসলমান সমাজের আত্মনিযন্ত্রণবোধের ফলে ছুই জাতির 
মৃতভেদের ভিতিতে ভারতবর্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্র ও পাকিস্তান নাক দুইটি 

এন পৃ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের সংস্কৃতি 

বিভেনীতি ও ইতিহাস আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজটনতিক, অর্থ- 
নৈতিক ও ধর্মসংক্রাস্ত ব্যাপারে এই ছুইটি রাজ্য পরস্পর 
এত নির্ভরশীল যে, তাহাদের সাংস্কৃতিক একা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। 

যুগে যুগে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমায়েখা পরিবতিভ হইয়াছে, 
রাজনৈত্ডিক এঁক্য ব্যাহত হইয়াছে ;কিন্তু নানা বৈচিত্র এবং সংঘাতের 
মধ্যেও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মৌলিক এঁফ্য 
অক্ুপ্জ রহিয়াছে । ভারতবাসীর অস্থিষজ্জায় এই এঁক্য 
ফল্তুধায়ার হত প্রবাহিত। এই নাংস্কতিক এক্যই ভারতের ইতিহাস এবং 
ভারভবালীয় চরিঅের বৈশিষ্ট্য । 


জনুষখীলনী 


পরিবেশ ও তৃঙ্থোলের সঙ্গে ইতিহালের সন্ন্ধ দির্ণর কর। 

( "88615 6108 12005006০01 805129017801065 5৩৫ ৪6৬০৫52৮7০০, ৪৫/৩তে ? 
১। ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ এবং উহারের রাজবৈতিক গুরুষ ক্ষেপে বাম! কর এবং 
ভারতের ইতিহানের উপর হিমালয়, বিদ্ধ্য এবং ভারত নহছালাগয ও ভারত মহাদাখরীক 
স্বীপা্ধলের প্রভাব জালোচন! কর। 

(085027186 (8৪ 0860708] 21518100801 10818 826 815 10 951 089 251985৬. 
দ০8160৯1 10886008 01 14016 890 99288 10818 ৪0৫ ৪889 01 8৪৯ 
[71088157859 ০00 69 81860:7 806 9016529 01 1101৬. ) 

ভারতের অধিবাসীষের জাতী £গাী বিচার কর। 

( 015 & 8001% 86108. ০1 609 20151 818886069 12 106150 2০7৫186490. ) 
ভারতের অধিবালীদের ভাব], ধর্ম ও জীববধা র নন্বন্ধে ক্ষিপ্ত রচদ! লিখ.। 

(06 5 8800 6998] ৩০ 606 18285888, 16118102 524 01 চা 111৬ 
91 088 [081809. ) 

৫ । ভান্তের ইতিহালে 'বিঘিধের মাঝে মিলন লতবন্ধে আলোচন! কর। 

(দা055 ০ 70৫ 00680 7 8016 12 81618101 10 194150 1788690 1) 


সাংস্কৃতিক একা 


হ৮ 


ডি 


০০০ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভান্রতবর্ষেত্র ইতিহাসেন্র উপাচ্গান 


অধ্যায় পরিচয় ও ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। 
প্রাচীন ভারতবর্ষের লিখিত ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কালের প্রভাব, 
বদ্দেশিক আক্রমণকারীর ধ্বংসবিলাস, প্রাচীন স্বপ্তিগুলির প্রতি দৃঠির অভাৰ 
ইত্যাদি কারণে প্রাচীন ভারতের ইব্তিহাস রচনার প্রমাণপঞ্জী কোথাও বৰ 
বিলুপ্ত, কোথাও বা বিস্বত হইয়াছে । আধুনিক কালে প্রত্বতাত্বিক এবং 
এতিহাসিকের অনলস গবেষণ। ও চেষ্টার ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হইতেছে) পুরাতন জিনিসের নৃতন ব্যাখ্যা হইতেছে । 
আধুনিক প্রথায় ভারতের গবেষণামূলক ইতিহাস রচনার প্রয়াস ব্রিছিশ 
যুগে আরম্ভ হইয়াছে । প্রাথমিক যুগের ইওরোপীয় এতিহাসিকগণ বিজ্তোর 
মনোভাব লইয়া ভারতবাসীর প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টিতে ভারতের ঘটন। লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন; ভারতের শৌর্ধ-বীর্ষ, আশ-আকাজ্ক্ার প্রন্তি তাচ্চিল্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন, কট,ক্তি করিয়াছেন, অনেক অবান্তর মন্তব্য করিয়াছেন, যথা” 
ভারতবাসী কখনও কোন ৫বদেশিক আক্রযণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে 
সমর্থ হয় নাই; বিদেশীর নিকট ভারতবাসী টিরকাল পরাজয় ন্বীকার 
করিয়াছে; ভারতবাসীর জাতীয্তাবোধ বা এঁক্যবোধ ছিল ল1; বাঙ্গালী 
সামপ্সিক জাতি নহে; ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, ভারতবাসী ইহকাল বর্জন 
করিয়া চিরকাল পরমার্থ চিন্তা করিয়াছেন; ভারতবর্ষ কৃষির দেশ। শিল্প- 
বাণিজ্যের প্রতি ভারতবাশী কোনকালেই যথেষ্ট দৃষ্টি দে নাই। অর্থাৎ 
ইংরাজ ভারতবর্ষকে ষে দৃষ্টিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হইত, বিদেশী এতিহাসিক সেই 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই ভারতীয় ঘটনার বিবরণ দিয়াছে । অবশ্ত রাজস্থানের 
কাহিনী গ্রণেত1 টভ প্রভৃতি কয়েকজন সহ্বদয ইংবাজ এই নিয়মের ব্যতিক্ষষ। 
ত্বাধীন ভারতে স্বাধীন মনোবৃত্তি লইয়া ভারতের ইতিহাস রচিত হইলে 
সে ইতিহাস অন্তর্ূপ হইবে। 
ভারতের ইন্ডতিহাস সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত £ 
(১) প্রাচীন যুগ-_ আদিষুগ হইতে ছ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিষ আগহনের 
পূর্ব পর্যন্ত । ইহা' প্রধানত হিন্দু যুগের ইতিহাস । 
(২) অধ্য ষুগ্_-মুসলঘাঁন আগমন হইতে ত্রিটিশ আগমন পর্বস্ত- শ্রীহীর 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ। ইহা প্রধানত মুসলিম যুগ । 
(৩) বপ্তমান যুগ-ব্রিটিশ শক্তির উত্থান হইতে ভারতের স্বাধীনতা 
লাভ পর্যস্ত ব্রিটিশ যুগ এবং স্বাধীন ভারতের ইতিহাস। 


প্রা--৩ 


৯৪ ভারতবর্ষের বুহগ্ধর পন্দিচন্ত 


প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপান্ধান 2 এই উপাদানগুলি প্রধানতঃ 
দুই ভাগে বিভক্ত-- লিখিত ও অক্কিখিত্ত। লিখিত উপাদানগুলির বধ্যে 
রহিয়াছে--প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস-আশ্রিত নাটক, কাব্য, মহা 
কাব্য, ইতিহাস-গ্রন্থ, প্রশক্তি, স্তস্তলিপি, শিলালিপি ইত্যাদি। অলিখিভ 
উপাদানের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র, নগরের ধ্বংসাবশেষ, সঙ্গা ধি- 
ষন্দির, শিল্পকীতি, গুহাচিত্রে, সুত্রা চারণগীতি, লোককথা ইত্যাদি । 
লিখিত উপাদান 2 বর্তমান ধুগের ধারা অন্থষায়ী রচিত অতি প্রাচীন 
ভারতের কোন লিখিত ইতিহাস নাই। কেন নাই--সে বিষয়ে নানা 
মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ভারতবাসী পরলোক ও পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন 
ছিল--ইহলোক ও অনিত্য স্বার্থ সম্বন্ধে তাহারা উদ্দাসীন ছিল। সুতরাং 
ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ ইত্যাদির আলোচিনায় তাহার। সঙ্গয় অতিবাহিত করিত । 
আবার কেহ বলেন, ষে জাতি শুক্রাচার্ধের রাজনীতি, চাণক্যের অর্থনীতি, 
বাৎসায়নের কাষশান্ত্র চরক-হথতের চিকিৎসাশান্ত্র রচনা 
বেদ ও বৈদিক 
করিয়াছে, সে জাতি যে কেবল পরধার্থ চিস্তা করিয়াছে, 
তাহা অনুমান কর সমীচীন নহে । প্রাচীন যুগে রচিত বেদ, 
উপনিষদ, মহাকাব্য, মনতস্থতি, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ আলোচনা কর্রিলে ভারতীস্ 
ধর্,, সমাজ, চিস্তাধার1 ও রাষ্ট্র-জীবনের খণ্ড খণ্ড চিজ পাওয়া যায় | অবশ্ঠ অতি 
প্রাচীন ভারতে গ্রীসের থুনিডাইডিস বা হেরোভোটাস, রোমের লিভী অথব। 
জার্মানীর টাসিটাসের মত ধারাবাহিক ইতিহাস-রচয়িত1 কেহ ছিল ন1। 
বৈদিক স্ভতোত্রের মধ্যে বেদ সংকলয়িতা খষিদের নাম অব্তি শ্রদ্ধার সহিত 
উল্লিখিত আছে । বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্তান্ত ধর্মগ্রস্থেও গ্রন্থ-রচয়িতাদছের পরিচয় 
এবং জীবনের ঘটনাবলী বধিত আছে। ধর্মগ্রন্থ ঘটনামূলক না হইলেও 
উহাদের মধ্যে বিশ্ডিন্ন যুগের খণ্ড খণ্ড ঘটনা, যুদ্ব-বিগ্রহ, রাজার নাম, যজ্ঞবিধি 
ও দৈনন্দিন জীবনধাত্রা-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায় । বেদের মধ্যে প্রাচীন 
তারতের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতির ইংগিত পাওয়া 
যায়। বেদ যে কথা-কাহিনী ও উপাখ্যান বিবজিত, তাহা নহে । যজ্জের 
প্রারসভ্তে যজ্ঞকর্তার বংশপরিচয় ও গুণাবলী কীর্তন করিবার 
সাহিত্য, নাটক 
কাব্য ইতিহাস জন্য সত ব চারণজাতীয় এক শ্রেণীর লোক ছিল। 
তাহাদের সাধারণ নাম ছিল পরিপ্লবিন্। লোঁকশিক্ষা ও 
ৃষ্টাস্তমূলক ভাবেই তাহার] যজ্ঞকর্তা বা তাহার পিতৃপুরুষের কীত্তিকলাপ 
বর্ণনা করিত । আধ্যান আরন্তের পূর্বে "ইতি হ আস'-_ অর্থাৎ “এই রকম 
ছিল; বলিয়া তাহারা বিষয়টির অবতারণা করিত। পরবর্তা যুগে এই সব 
আখ্যাক্িক1 'ইতিহাস' নাষে অভিহিত হইত । আধুনিক মতে বেদের রচনা- 
কাল শ্রীইপূর্ব ৩,০০০ ২,০০০ বৎসর পর্ধন্ত। সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে বেদ 
রচিত হইয়াছিল । 


সাহিতা 


” প্রাচীন যুগের ইতিহাসের লিখিত উপাদান গু 


উপনিষদ্দের যুগে বেদ-বেদাঙ্গের মধ্যে বান্দীকি ও ব্যাসের নাষের উল্লেখ 
ব্জাছে। রাষ-পীতার নাষও টবদিক সাহিত্যে রহিয়াছে । রাবশের কোন 
উল্লেখ নাই। অবশ্য কণাদ্দের টবশেষিক দর্শনের অন্য নাঙগ 'রাঁবশ দর্শন” | 
ন্মহাঁভারতের নায়ক শ্রীকঞ্চের নাম ছান্বোগ্য উপনিষদে আছে। বেছে শকুস্তল। 
উপাধ্যান, হরিশ্চন্দ্রের কীত্তি, নলরাজা ও শিব্রাজার কাহিনী এবং দশ 
রাজার যুদ্ধ-বর্ণন। প্রসঙ্গে রাজ! হুদাসের উল্লেখ আছে । 
রামায়ণ ও মহাভারতে সমসাময়িক ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির 
চিন অঙ্কিত রহিয়াছে! ভারতের জাতীয় ইতিহাস রচনায় এই ছুইটি 
ম্হাকাব্যের মুল্য অপরিসীম । অনেকের মতে রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার কাল 
আনুমানিক শ্রীষ্টপূর্ব ১,৫০*---১,৪০* অব পর্বস্ত। এ সঙয়ে আরম হইয়। 
মহাকাবা রামায়ণ রচনা গুপযুগে সমাপ্ত হইয়াছে । অহাভারত- 
রামায়ণের পরবত্তিকালের রচনা (এই বিষয়ে অবশ্ত সৃতভে্ 
"আছে )। শেষ পর্যন্ত মহাভারত রচনাও গুপ্ত যুগে প্রা একই সময়ে পরিসমাপ্তি 
'লাভ করিয়াছে । 
পুরাণ ব1 প্রাচীন কাহিনী বর্তমান যুগের আদর্শ অনুযায়ী রচিত ইতিহাস 
না হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বাজার বংশপঞ্ী ও 
কাহিনী বণিত আছে। পুরাণে বণিত আধ্যান এবং 
ইতিহাস অঙ্গার্শিভাবে জড়িত। পুরাণের আব্রস্তভাগ 
'অনেক স্থলেই কিংবদস্তীর উপর রচিত; গিরিক্্রশেখর ও ষোগেশ্চজ্দ্র বিভানিধির 
মতে পুরাণ ইতিহাস। অবশ্য পুরাণে কোথায় ফিংবদস্তীর শেষ এবং কোথায় 
ইত্তিহাস আরস্ভ-_তাহ। নির্ণয় করা কঠিন । 
মহাকাব্যে বণিত কুর্ধবংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতি রাজবংশ ; ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারকা, 
মিথিলা, অযোধ্যা, লঙ্ক1 প্রভৃতি স্থান; সিন্ধু, গঙ্গা যমুনা, সরযু» নর্জদা, 
'গোদাবরী প্রভৃতি নদী এবং হিমালয়, বিদ্ধ, ভ্রিকৃট, মহেন্দ্র প্রভৃতি পর্বতের 
নাম উল্লিখিত রহিয়াছে । পরবক্তিকালের ইতিহাস রচনায় এই সমস্ত স্থান, 
নদী ও পর্বতের অবস্থিতি অত্যন্ত মুল্যবান তথ্য । বৌদ্ধ ও ৫জন ধর্মগ্রস্থে 
ভগবান তথাগত বুদ্ধ ও জৈনমুনি মহাবীরের জীবনা, ধর্ম 
ও ইতিহাস এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ ও মৌর্য রাজ- 
ংশের ইতিহাস রচনার উপাদান রহিয়াছে । চতুর্থ শতাব্দীতে অজ্ঞাত নাম! 
লেখকের পালি ভাষাক্ম রচিত 'দীপবংশে এবং পঞ্চম শতাব্দীতে “যহানাম 
নাষক কবি-রচিত “মহাবংশ' আখ্যাতি মহাঁকাব্যে সিংহল ও ভারতীম্ 
ইতিক্বাসের উপাদান রহিয়াছে । “অখ্খকথা' মহাঁবংশ নামক গ্রন্থ হইতে 
সংকলিত; গৌতমবুদ্ধের সময় হইতে সিংহলরাজ মহাসেনের সময় পর্যস্ত বনু 
'্ঘটন! এই ছুইখানি গ্রন্থে বণিত আছে। 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুক্রাচার্ধের রাজনীতি এবং কামন্দকের নীতিসান 


পুজাণ 


ধর্মগ্রন্থ 


২৬ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


ভারতীয় বাষ্র-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান। পাণিনীক 
ব্যাকরণ এৰং অমরসিংহের অভিধানের মধ্যে বু এতিহাঁসিক শব্ধ, গ্রস্থ এবং 
গ্রস্থকারের উল্লেখ আছে। সগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে ইতিহাসের উপাদান: 
পাওয়া যায়। 
ংস্কত সাহিত্য, নাটক এবং কাব্যের মধ্যে ইতিহাস রচনার প্রচুক/ 
উপাদান নিহিত আছে । বাণভট্টের হুর্ধচ্জিত শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইন্ডিহাস্ 
রচনার উপাদেয় উপাদান । বাক্পতিরাজ-রচিত শৌড়বন্ু 
প্রাচীন ধর্ম্রস্থ 
ও সাহিত্য এবং বিল্হন-রচিত বিক্রমাক্কদেবচরিত নামক কাব্যের 
মধ্যে যশোবর্ন এবং চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিতেতর 
অভিযান কাহিনী, সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত ক্রামচরিতে বাংলার কৈবর্ত- 
বিজ্বোহ এবং পাঁলবংশের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে । কাব্যখানির মধ্যে 'রাম” 
শবটি ছ্যর্থবোধক। শব্দটি রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র এবং পালরাজ 
রামপালের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য । ছ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরী পণ্ডিভ 
কল্হন-রচিত রাজতরজিণীর মধ্যে কাশ্মীরের ইতিহাস রচনার উপাদান 
রহিয়াছে । লসোমেশ্বর-রচিত রাসমাল! এবং কীতিকৌমুদ্বী গুজরাটের 
ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান । অষ্টম শতাব্দীতে বালাজুরী-রচিত চাচ.- 
লামা (চাচ২--সিদ্ধুরাজ দাহিরের পিত1) গ্রন্থে আরব কর্তৃক সিন্ধুবিজয় এবং 
সপ্তব শতাব্দীর সিন্ধুর ইতিহাস বণিত আছে। আরবী গ্রস্থেও ভারতবধেক 
সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড নংবাদ আছে। 
বদেশিক বিবরণীর মধ্যে ভারতের ইতিহাস রচনার বছ উপাদান 
সংরক্ষিত রহিয়াছে । গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণের মধ্যে মৌর্য- 
বৈদেশিক ব্বিরণী বংশের” নিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের ভ্রষণ কাহিনীতে 
গুপ্তবংশের, এবং হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে পুষ্যভূতি 
বংশের ইতিহাস রচনার বন উপাদান আছে । ইসিও, মাহুয়া এবং ফেসিং- 
এর বিবরণীতে বাংলার ইতিহাসের বহু উপাদান নিহিত আছে । আবরদে লীক্ক, 
পর্যটক আল্‌ যাহুদী এবং স্থলতান মামুদ গজনীর রাজ-জ্যোতিষী আলবেরুশীর' 
গ্রন্থে ভারতীয় বাণিজ্য, সামাজিক আচার-ব্যবহার, জ্যোতিষ, আফুর্ষেদ, ধর্ম 
প্রড়ৃতি নান বিষয়ের বিচিজ্র সংবাদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । দ্বাদশ শতাব্দীতে, 
ভেলিস্‌ দেশীয় পর্যটক মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে ভারত সম্বন্ধে বছু সত্য; 
অর্ধ-সত্য কাছিনী বণিত আছে। জ্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় লাম! ভার 
নাথের বিবরণীতে ভারতের বৌদ্ধধর্ম, শিল্প, নগর ও রাজার নাষ উল্লেখ আছে । 
ব্রিটিশ যুগের প্রারস্তে যে সৰ ইংরাজ ভারতবর্ষে আন্গিয়াছিল, তাহার? 
ছিল প্রধানত বণিক । অর্থের উৎস সন্ধানই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য । 
ঘভাহার! মনে করিত, “ভারতের পর্থে পথে সোনা ছড়ান আছে ।” ভারতবাসীর' 
ভাবা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে তাহার! ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সাধারণ ইংরাজেরা', 


প্রাচীন যুগের ইতিহাসের আলখিত উপাদান ১ 


“হনে করিত- ভারতবাঁসীর সভ্যতা নাই, বিজ্ঞান নাই, ধর্ম নাই, ইতিহাস 
নাই। ভাগ্যক্রমে ১৭৮৪ শ্রীষ্টাবে স্যার উইলিয়ম জোন্দ নাষক কলিকাত! 
স্ীমকোর্টের একজন স্থধী বিচারপতি ভারতীয় ভাষ1 এবং 
প্রত্বতত্ব 
সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার জন্ত কলিকাতায় এশিক্সাটিক 

সোসাইটি নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
ডঃ হামিপ্টন বুকানন নাষক একজন বিদ্বান সরকারী কর্মচারী দক্ষিণে 
মহীশূর, পূর্বে বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং আসাম পরিদর্শন করিয়া এ সকল 
অঞ্চলের স্থাপতা, মন্দির, ঠৈত্য, বিহার ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং 
স্থাপত/ নিদর্শনের প্রায় নিভূলি একটি বিবরণী রচন1 করেন । তারপর বিশ 
বৎসরের মধ্যে পশ্চিষ ভারতে শিল্পতীর্থ অজস্তা, এলিফ্যাণ্টা এবং কান্হের 
আবিষ্কৃত হয়। 

এই সমস্ত অনুসন্ধানীর চেষ্টায় বু শিলাম্তস্ত ও তাত্তলিপি আবিষ্কৃভ 
হুইয়াছে। তাহারা কিন্তু এই সকল লিপি পাঠ করিবার কৌশল জানিতেন 
না। তাহার] প্রচার করিলেন--“ভারতবর্ষ মন্ত্রের দেশ 
এবং লিপিগুলি শশ্ত্র-সংকেত।” এশিয়াটিক সোসাইটির 
সেক্রেটারী প্রিন্দেপ সাহেব ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে 
সংগৃহীত লিপিগুলির 
পাঠোদ্ধারের গবেষণায় 
সাত বৎসর নিরলস 
 খ্যানমগ্র রহিলেন । ১৮৩৭ 
শ্রীষ্টাব্দে সাচী স্তুপের 
মধ্যে একই রকমের 
কয়েকটি অক্ষর বিশ্লেষণ 
করিয়া তিনি ছুইটি শব্ধ 
বা অক্ষর আবিফার 
করেন । প্র অক্ষর দুইটি 
ছিল দ এবং ন (দ-+ন) 
অর্থাৎ দান | এই দুইটি 
অক্ষরের সঙ্গে সামঞজন্য 
করিয়1 প্রিন্সেপ সাহেব 
এএলাহাবাদ ও দিলীর 
অশোক স্তম্তের লিপি বিজনি হত 
শপঠি করিলেন। এই লিপির অক্ষর ছিল ব্রাক্ষী, ভাষা ছিল সংস্কৃত । 

অলিখিত উপাঞ্ধীন £ প্রাচীন মন্দির, মঠ, বিহার, কূপ, প্রাসাদ, ছুর্গ, 
নগর প্রভৃতি স্থাপত্য নিদর্শন, প্রাচীন কীর্তি ও উহাদের ধ্বংসাবশেষ» 


শিলাত্তস্ত ও 
স্তাত্রলিপি 





২৮ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


দেবদেবীর মৃত্ঠি, মৃৎশিল্প, গুহাচিত্র এবং প্রাচীন মু প্রভাতিতে বনু লিখিক্ত 
রং অর্থলিধিত উপাদান রহিয়াছে । আঅভস্ত ও ইলোরার গুহাচিজঅগুজি' 
সকালের ভাকতীয় শিল্পাদর্শ ও শিল্লোৎকর্ষের শেষ্ঠ নিদশন। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস রচনায় হরপ্পামহেঞ্জোমড়োর ধ্বংসাবশেষ 
অযুল্য উপাদান । নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা, শিল্পাশ্রয়ী সমাজ, গুকতিপূজক ধর্ম 
ইত্যাদি বিষম্ের বহু ইংগিত মহেঞোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের হধ্যে 
নিহিত রহিয়াছে । .তক্ষ শিলা, পাট লীপুত্র, সী, বুদ্ধগঞ্প?,. 
সারনাথ, নালন্দা, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, অমরাবতী, 
ও নাগাজুনী কুণ্তা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন ভারতের শিল্প,. 
ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও খিক্ষাপদ্ধাতর ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান আছে। 
তক্ষশীল। ও নালন্দায় অবস্থিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় ন: 
ও শিল্পরীতির বহু চিহ্ন বিছ্যামান। 

প্রাচীন হিন্দুতীর্থ.কাশী, গয়া, মথুরা, দ্বারকা, পুরী, ভুবনেশ্বর, সেতুবস্ক,, 
রাষেশ্বর মন্দির, বৌদ্ধতীর্থ কপিলবাস্ত ও রাজগৃহ, শ্রাবন্তীর বিহার, সুপ ও. 
যঠে, &জনতীর্থ পার্খনাথ বা পরেশনাথ পাহাড় এবং আবুপর্তের মন্দির, মুক্তি 
ও উহাদের সংশ্লি্ কিংবদস্তী, প্রাচীন রীতিতে এবং কোথাও বা ধ্বংসাবশেষেক 
মধ্যে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন উপাদান নিহিত আছে। 

১৮৬২ স্রীষ্টান্ধে কানিংহাষ ভারতবর্ষের গুত্বত্ত্ব পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন । 
কানিংহাষ কিংবদন্তী এবং গ্রীক, চৈনিক, আরব এবং ইওরোগয় রাষ্ট্রদূত, 
পরিব্রাজক, পর্যটক ও বণিকদের গ্রহ্থে উল্লিখিত স্থানগুলির অবস্থিতি নিণয়েরু 

পরান ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে আবিষ্কৃত হইল: 

পরাণ দুর আবিভার বহু বিস্তৃত নগর, প্রাসাদ ও প্রাচীন মুত্রা। সঙ্গে সঙ্গে 

বুদ্ধগয়া» বারছত, সাচী, সারনাথ ও তক্ষশীল1 খনিভ- 

হইল। অতীত ভারতের তথ্যান্ছসন্ধানী এতিহাসিকগণ এক হুপ্রলোকে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন । ভারতের সভ্যত। বিশ্ববাসীকে বিমু্ধ করিল। 

এই সকল আবিষ্কারের মধ্যে বহু দানপত্র ছিল । প্রগুলি সাধারণত তামার: 
পাতে ক্ষোদ্দিত করিয়1 মন্দির, মঠ, বিহার অথবা ভঁপের গাত্রে অথবা ভিত্তির 
নীচে সযত্বে রক্ষিত হইত। এ সকল তাআ্রলিপির মধ্যে বু দাতার নামের- 
উল্লেখ আছে এবং দানপঙজের গুচ্ছদপটে দাতার উদ্গেস্ট, ধর্মাদর্শ ও জীবন- 
বাতার সন্ধান পাওয়া যায়। 

১৯০২ শ্রীষ্টান্ধে ভারতীয় এতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের জন্তঘ বড়লাট: 

রতাত্িক নিদর্শন লর্ড কার্জন এক নৃত্তন কেন্দ্রীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ স্থাপন, 

করিলেন। এই বিভাগের অধিকর্তা স্তার জন যাশাল, 
নাচী, সারনাথ, কুঈীনগর (কাশিয়। ), শ্রাবন্তী (সাহেত মাহেত ),পুক্ষলাবতট 
€ চাসারদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মর্দান ), বিহীটা (এলাহাবাদ জিলা ), 


ফ্যংসাবশের 


প্রাচীন ষুগে ইতিহাসের সুক্রাক্ষিত উপাদান ২৯ 


£বশালী (বলার-_যজঃফরপুর ), রাজগীর (নালন্দা) এবং প্রাচীন বগধের 
রাজধানী পাটলীপুজ অঞ্চল খনন করিয়া! বিশ্বের হ্ুধীজনের অত্তরে প্রাচীন 
ভারতের প্রতি এক অপূর্ব শ্রদ্ধার ভাব সঞ্চার করিলেন । শ্টার জন যারশাল পনর 
বৎসর পুরাতত্ব বিভাগের অধিকর্ত ছিলেন। এই পনর বৎসর ভারতীয় 
প্রত্বভাত্বিক আবিষ্কারের স্বর্ণ যুগ। | | 
১৯১৭্রীষ্টাব্ধে ভারতের অন্তর্গত বৌদ্ধসংস্কৃতির কীন্তিষ্থল নালন্দার পার্থববত্ত্ 
রাজগীর খনন আরম্ভ হয়। উহা ছিল মগধের রাজধানী । এই ছুইটি স্থানের 
আবিষ্কৃত শিল্প ও স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি বৌদ্ধযুগের গৌরবময় স্মারক । এই 
এতিহাসিক 'নিদর্শনগুলি আত্মবিশ্বিত ভারত বাসীকে এক নুতন অলকাপুত্ধীর 
সন্ধান দিল। ভারতের ইতিহাসের এক নৃতন পৃষ্ঠ! উন্মোচিত হইল । 
১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী প্রত্বতত্ববিদ্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুদেশে 
অহেঞ্জোদড়ো এবং পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে কয়েকটি নগরের ধ্বংসাবশেষ 
প্রাসাদ, উদ্যান, রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার 


চ 


মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত চিত্রিত পাত্র ও সীলমোহর 

করিয়াছেন। এই নিধর্শনগুলি প্রাগৈতিহালিক যুগের ইতিহাস, চিন্তাধারা» 
শিল্প ও ধর্ম সম্বন্ধে পুরাতন সিদ্ধান্তগুলি পরিবতিত করিয়া 
দিয়াছে । সিন্ুদেশে ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যত+, শিল্পা 
সমাজ এবং প্রকতিপুজক ধর্ম। ৃ 
তারপর হইতে ভারতের স্থাপত্য নিদর্শন এবং সংস্কৃতি ও এতিহ্থ 
অনুসন্ধানের জন্য বৃহত্তর ভারতে বিশেষ করিয়1 ম্ধ্য 
এশিয়া, তৃকাস্থান, ব্রহ্ম এবং ভারত মহাসাগরের দীপাঞ্লে 
অনুসন্ধান আরম্ভহইল। স্যার অরেল স্টেইন মধ্য এশিয়ার 
তৃর্বস্থানে বহু বৌদ্ধ মঠ, কাষ্ঠ-ফলক, রেশম ও তাত্রপত্রে লিখিত পুঁথি, চিত্র 
ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। সেই অপৃর্ নিদর্শনগুলি বর্তমানে দিজীর যাছ্দঘরে 
সংরক্ষিত আছে। 

ব্রন্মদেশ প্রধানত বৌদ্বধর্শাবলম্বীর দেশ। সেখানে বহু মঠ, প্যাগোডা, 
পালি ও ব্রাহ্ম ভাষায় উতৎকীর্ণ দ্বিভাষী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভারত 
ও ব্রদ্ষের এঁতিহাসিক সম্বন্ধ নৃতন ভাবে লিখিত হইতেছে। 

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুণ্জে ওলন্দাজ, ফরাসী ও জার্মান প্রত্বতাত্বিকদের ঢেষ্টাদ্ক 
বন মন্দির, মঠ, পুঁথি, ধ্ৰংসপ্রায় নগর, পাঠাগার, চিকিৎসালয় ইত্যাদি 


মহেঞ্জোদড়ো ও হরপা। 


ভারত মহাসাগবীয় 
ত্বীপাঞ্চলের প্রত্ুতত্ব 


৩০ ভারতবর্ষের বৃহতর পরিচয় 


আবিকত হুইয়াছে। ইন্দোনে শিষ্কা অঞ্চলে শ্রীবিজয় রাজ্য, ববদ্ধীপে ত্রাহ্ষণয 
ও বৌদ্ধ সংস্কত্তির নিদর্শন, চম্পা (আনাম ), কক্ষোজ (কাঙ্বোভিয়!) ও 
স্বারাবতীতে (শ্ঠাম ) বছ প্রাচীন ভারতীয় কীত্তি আবিফ়্ুত হইয়াছে । 





খোটানে প্র।ণ্ড সংস্কৃত অক্ষরে লেখা তালপাতার পুথি 
দক্ষিণে সিংহল এবং পশ্চিমে আফঘানিস্থানে যথারীতি স্থাপত্য-নিদর্শন 
অন্থসন্ধান করিলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নিবিড় রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
ধর্মীয় সন্বন্ধ আবিফ্ভৃত হইবে নিঃসন্দেহ । 
ইতিহাস রচনার পক্ষে মুদ্রা অতিশয় মুল্যবান উপাদান; বিশেষ করিয়। 
সফসামগ্নিক যুগের আথিক অবস্থণ, সৌন্র্যবোধ, ধাতুশিল্প-জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে 
মুদ্রার ঘধ্যে অনেক তথ্যপূর্ণ ইংগিত পাওয়া যায়। প্রাক়্ 
প্রত্যেক মুদ্রাতে রাজার নাষ, আকৃতি, সময়, কোথাও বা 
আরাধ্য দেবতার মতি ক্ষোর্দিত বা মুক্রিত রহিয়াছে । প্রাচীন ভারত বে 
গোধন, নিকষ, কড়ি, কার্ধাপণ ইত্যাদি ছারা ত্রব্য বিনিময় হইত । মুদ্রার উল্লেখও 
পাওয়া] যায়। ব্যাক্ট্রয়া অঞ্চলে বহু. 
গ্রীকমুত্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই 
মুদ্রাগুলি অতি বন্দর, উহাতে রাজার 
প্রতিকৃতি এবং দেবতার মৃতিগুলি 
অপূর্ব। এই মুগ্রাগুলি ছিল বর্ণ, 
রৌপ্য ও তাত্র নিমিত। পরবন্তি- 
কালে শক, পারদ ও কুষাণগণ গ্রীক 
মুত্রার অন্থকরণে রাজকীয় মুদ্রার 
পরিকল্পনা করিয়াছিল । এই সমস্ত মুদ্রা ৃ 
পর্যবেক্ষণ করিলে গ্রীক, শক, কুষাণ, টির 
পারদ প্রভৃতি রাজা ও রাজবংশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। 
মালব, যৌধেয়, মৈত্রক প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুত্ব রাজ্যের ইতিহাস রচনায় 
মুক্রাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন । আবার সাতবাহন প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস ও 
কিংবদত্তী মুত্রার সাহায্যে বুল পরিষাণে সংশোধিত হইয়াছে । 


মুদ্রা 





মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান ৩১ 


গুপ্তরাজগণের আধিক অবস্থা, সাম্রাজ্য বিস্তার, শিল্পপ্রীতি ইত্যাদি অনেক 
সংবাদ মুত্রা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মুন্রা বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশের 
কালনির্ণয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাধান। বিভিন্ন মুক্রার মধ্যে বিক্রষ সম্বৎ 
(৫৮-৫৭ শ্রীঃ পূর্বান্ধ ), শকাব্দ (৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ), গুপ্যান্দ (৩২০ খ্রীষ্টাব্দ), হর্যাব্দ 
€ ৬০৬ শ্রীষ্টাব্ ) প্রভৃতি অনেক শব্দের উল্লেখ আছে। 
মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদ্ছান £ তারতের ইতিহাসের 
ষধ্যযুগে উপনীত হইলে ইতিহাসের উপাদান অনেকখানি স্বচ্ছ হইয়া উঠে। 
মুসলিম সমাজ ছিল বাস্তববাদী ; সুতরাং ভাহার1 ইহজগতের ক্ষুপ্রতম ঘটনাও 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতত। মুসলিষ যুগের ইতিহাস অধিকাংশই লিখিত । 
সিন্ধুদেশ ও দাহির সম্গদ্ধে বালাজুরী কর্তৃক লিখিত ইতিহাস অসম্পূর্ণ । 
আলবেরুণীর কিতাব-উল-হিন্দ মুসলিম রচিত হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞানের 
সর্বপ্রথম ধারাবাহিক বিবরণী । অবশ্ত ইহার মধ্যে রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত নাই । 
তুর্ক-আফঘান যুগের প্রথম উপাদান মিনহাজউদ্দীন সিরাজের তভাবাকাু- 
ই-নাসিরী ত্রয়োদশ শতাবীর মধ্যভাগে লিখিত হইলেও মুসলিষ 
দরবারী ইতিহাস আগমনের অনেক সংবাদ তাবাকাৎ্ই-নানিরীতে ' পাওয়া 
আত্মজীবশী . যায়। তুর্ক-আফঘান (পাঠান ) যুগের সংবাদ এই গ্রন্থে 
লিখিত আছে। জিয়াউজ্দীন বারাণীর ভারিখ-ই- 
ফিরুজশাহী মীর্জা হারদার-প্রণীত ভারিখ-ই-রসিদী গ্রন্থে বাবর সংক্রান্ত 
ঘটনা, আব্বাস শেরওয়ানী প্রণীত তারিখ-ই-শেরশাহ্থী গ্রন্থে শেরশাহের 
ঘটনা, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী এবং আকবর নাম নাষক 
ছুইটি গ্রন্থে সম্রাট আকবরের যুগের ঘটনা, ধর্ম, সমাজ, শিল্প-বিজ্ঞান ইত্যাদি 
সব বিষয়ের প্রায় নিভূল সংবাদ পাওয়া যায় । বাদায়ুনীর মুনতাখাব-উ- 
'ভাওয়ারিখ নাষক ইতিহাসের মধ্যে আকবরের ধর্জজীবনের সম্বন্ধে নান! 
প্রকার সত্য, অর্ধসত্য ও অসত্য সংবাদ উল্লিখিত রহিয়াছে । পরবতী 
মধ্যযুগের এ্রতিহাসিকদের মধ্যে মৃতামিদ্‌ খানের ইকবাল-নামা-ই- 
জাহাঙীরী, ফেরিস্তার ভারিখ-ই-হিন্দুস্থাখনঃ আবছুল হামিদ লাহোন্নীর 
পাঞ্শাহুনামাতে শাহজাহানের ইতিহাস, কাফিখানের মুন্তাখাব-উল্‌- 
লুবববে আওরক্গজেবের ইতিহাস বিখ্যাত । শ্থজনরায়, কেবলরাম ঈশ্বরদাস 
প্রভৃতি হিন্দু স্ধী ব্যক্তি ফারসী ভাষার মুসলমান যুগের কয়েকখানি ইতিহাস 
রচন। করিয়াছেন । | 
তৈষুরের জীবনী মাল-ফুজা, বাবরের আত্মজীবনী তুুক-ই-বাবরী, 
আত্মীবনী জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী তুভুক-ই-জাহালজীরী মুঘল- 
| যুগের রাজ্যশাসন, জীবন ও ধর্ষ সম্বন্ধে অপূর্ব 
গ্রন্থ। হুষায়ূনের ভগিনী গুলবদন হ্বয়ং ছুমান্ুন-নামা বা হুমাদুনের 
কাহিনী রচনা করিয়া ষশশ্ষিনী হইয়াছেন । মুসলিষ যুগে দরবারী 


৩২ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


এতিহাপসিকগণ অনেক সময় বাদশাহের মনোরগ্রনের জন্ত অর্থসত্য বা আসত 
স্তুতি করিয়াছেন । দরৰারী এতিহালিক কর্তৃক লিখিত ইন্তিহাসগুলি পরীক্ষা 
করিয়। সত্য নির্ণয় করিতে হইবে । | 
বাদশাহগণ ফারযান, কর্মচারীর নিয়োগপত্র, বিজ্ঞপ্ডি (ইস্তাহার ), চিঠিপত্র» 
রাজন্ব সংক্রান্ত দলিলপব্দ্ের অনুলিপি করাইয়া রাখিতেন। এই সকল উপাদান 
যোখধপুর, জয়পুর উদয়পুর, রামপুর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি 
রাজ্যের দরবারে সংরক্ষিত আছে। পারন্য ও তুরস্কের 
রাজদরবারেও মুঘলযুগের কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। 
মুসলিম যুগে রচিত ধর্নগ্রস্থের মধ্যে সম্সামমিক ভারতের চিন্তাধারা, ধমত» 
পুজাপদ্ধতির বিবরণ রহিয়াছে ; মুসলিম হুর্ফী-সাহিত্যঃ নানকের জপজী, শিখ 
গ্রন্থসাহেব, কবীরের দোহা, মীরাবাঈ-এর ভজন, তুলসী- 
দাসের রামচরিতমানস, চৈতন্তচরিত গ্রস্থাবলী, বব 
পদাবলী এবং বাংলার মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সমসাষফিক সমাজ, ধর্মচিন্তা, হিন্দু- 
সুনলমানের পরস্পর প্রভাব সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়। যায় । 
মধ্যযুগে কয়েকজন বিদেশী পণ্ডিত, পধটক, ধর্মপ্রচাঁরক, বণিক, চিকিৎসক 
ও রাজদুত ভারতে আগমন করেন । তাহাদের বিবরণীতে অনেক চিঠিপত্রের 
অচ্কলিপি, ঘটনার বিবরণ, বাণিজ্যিক সংবাদ, দেশের সামাজিক রীতিনীতির 
হ্ন্দর চিত্র বগিভ রহিয়াছে । ষরক্কোর পর্যটক ইবন্‌ বাততুতার স্িহঠল। 
নামক ভ্রমণকাহিনীতে তুঘলক বংশের কাহিনী, রালফফিচের বিবরণীতে 
আকবরের দরবার, স্যার টমাস রো এবং হকিন্দের বিব্ণীতে জাঁহাজীরের 
দরবারের অনেক চিসাকর্ষক সংবাদ রহিয়াছে । চিকিৎসক 
বার্ণিয়ারের বিবরণে শাহজাহান ও আওক্জেবের কাহিনী 
এবং সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃদ্বন্দের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। মণিমুক্ত1- 
বিক্রেতা টেভারনিয়ারের বিবরণীতে মুঘলযুগের ব্যবসা বাণিজ্য ও এশ্বরধের 
কাহিনী বণিত আছে। 
শ্ীষ্টান ধর্মযাজক ও প্রচারক মনসারেট ও জেভিয়ারের বিবরণীতে আকবর: 
কারী ও জাহাঙ্গীরের ধর্মবিশ্বাস, হিন্দুর ধর্ষণ ও সামাজিক 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রহিয়াছে । 
মধ্যযুগের মুদ্রা, চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নিদর্শন হইতে সমকালীন শিল্পকলা» 
ধর্ম ও এশ্বর্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। দিজীর কুতুবমিনার, তুঘলকাবাদের 
প্রাসাদ, সাসারাষে শেরশাহের সমাধি, দিজী ও আগ্রার প্রাসাঘদুর্গ, জুম্মা! 
মসজিদ্$ ফতেপুরসিক্রি, তাজমহল ও সেকেন্দ্রার 
আকবরের সমাধি এবং লাহোর, শ্রীনগর, জৌনপুর, 
গোলকুণ্ডা ও বিজাপুদের প্রাসাদ, দিল্লী ও আগ্রার ষসজিদ এবং লাহোর ও 
কাশ্সীরের বাগ-বাগিচা মুঘলযুগের শিল্পোথকর্ষ ও এশ্বর্ষের অমলিন সাক্ষ্য । 


লরকারী দলিলপত্র 


সমসাময়িক ধর্মগ্রন্থ 


জ্রমণ কাহিনী 


স্থাপতা 


আধুনিক যুগের ইতিহাসের উপাদান  ৩জ 


আধুনিক যুগের ইতিহাজের উপদ্ন £ আধুনিক যুগের ইতিহাস: 
প্রায় সম্পূর্ণ লিখিত। সমসামদ্দিক শিল্প, স্থাপত্য এবং সাহিত্যের মধ্যে এই 
যুগের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া ষায়। ব্রিটিশ আইন ও বিচার বিভাগের, 
কাগজপত্রে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান নিহিত আছে। 

ভারতবর্ষে আগত ইওরোপীয় বণিকদের ইতিহাস ভারতে এবং 
বহির্ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে রক্ষিত আছে। ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি 
ইতিহাস লগুনের ইও্ডয়া হাউসে, দিলীর “ইতিয়ান. 
সরকারী দপ্তরে 
চান আরকাইভস'-এর ঘগ্ডুরে এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্য 

সরকারের «রেকর্ড আফিসে' রহিয়াছে । আত্তর্জাতিক' 

সন্ধিপজ্জ ও দলিলপত্জ্রের অন্ুলিপির মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক তথচ 
বিষ্তমান রহিয়াছে। 

সমসাময়িক যুগের রাজনীতিবিদ, পর্যটক, ধর্ম-প্রচারক ও £সন্তাধ্যক্ষ 
প্রভৃতির আত্মজীবনী, দিনলিপি, চিঠিপত্র, সংবাদপত্র, হাইকোর্টের মকদ্দমার 
নথিপত্র এবং বিলাতের পালীষেন্টে আলোচনার দিবরণীর মধ্যে বর্তমান, 
ঘুগের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান আছে। পতু্গাল, ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডেও 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বু সংবাদ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শ্বাধীনতারর সংগ্রামের 
প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইলে আধুনিক ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত 
হইবে | বর্তমান যুগের ইতিহাস যদি রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী রচিভ 
না হয়, তবেই ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বিগত 
শতাব্বীতে “জিলা সংবাদ (1015010ট 29250667) মুজিত হইয়াছিল । 
ব্রিটিশ যুগে প্রতি বৎসর রাজদপ্র হইতে “বাধিক সংবাদ সংব লন (4১77709] 
চ২5৫15567) প্রকাশিত হইত। বর্তমান যুগের ইতিহাস রচনায় জিলা-সংবাদ 
ও বাধিক-সংবাদ সংকলন অত্যাবশ্থক। 


অনুশীলনী 


১। ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচন। কর। 
€ 55 816 00৩01961106 5001069 06711001870 1715601 15 2920679] ?) 
২। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদ|নগুলি বর্ণন1! কর। 
(0155 12 0568118 6068 9001088 0£ 16000862006100 01 :8700$6706 10019 
7৪6০৮, ) 
মধ্যবুগ ও বর্তমান ধুগের ইতিহাস রচনার উপাদনেগুলির বর্ণন। দাও । 


(0880700910৪ ৪01068 ০1 1900138620.051070 ০01 11981958] 8:00. 2100672৮ 
1709180 1705607 ), 


ঙ 


তূতীর অধ্যায় 
সিঙ্কু সভ্যতা 


অধ্যায় পরিচয় £হ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রভাগ! নদীর 
'অববাহিক! অঞ্চলে একটি প্রাচীন শু নদীর পার্থে অবস্থিত হরপ্পা নামক স্থাঁলে 
কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছিল । ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে 
১৯২২ শ্রীষ্টাবে বাঙ্গালী প্রত্বতত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ননীগোপাল 
অজুষদার হরপ্লা হইতে প্রায় ৪** মাইল দুরে সিন্ধুনঃদর একটি প্রাচীন 
অববাহিকার পার্থে অবস্থিত লারকান। জেলায় মহেঞ্জোদড়ো (মুতের নগরী ) 
নামক স্থানে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। কালক্রষষে 
ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের অধীনে হরপ্লাঁ 
অহেঞোদড়োর ধ্বংসাবশেষের অনুরূপ বছ জিনিপ পঞ্রাবের বিভিন্ন স্থানে 
আবিষ্কৃত হয়। ইদানীং দক্ষিণে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে, পুর্বে দিলীর সমীপবতী 
অঞ্চলে এবং বহ্িভভারতে বেলুচিস্থানের “নাল” অঞ্চলে এবং তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস 
নদ্দীর নিকটবর্তী কিস, উর, টেল্-এল্‌-আসম্‌ অঞ্চলেও একপ ত্রব্যাি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । কিছুকাল পূর্বে পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে মহেঞোদড়ো বা 
পরবতী স্থমেরীয় সীল আবিষ্কৃত হইয়াছে । সম্প্রতি আহম্মদাবাদের নিকট 
€লাথালে খননকার্ষের ফলে সিস্ধু সভ্যতার নিদর্শন একটি সম্পূর্ণ নগর আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ক্যান্থে উপসাগরের নিকটবতী এই নগর ও ইহার সুগঠিত 
€পাতাশ্রয় পাচ হাজার বত্নর পুবের ভারতবধের নম্ৃদ্ধ নগর-জীবন ও 
বাণিজ্যাশ্রিত সভ্যতার ইংগিত বহন করিতেছে । অন্তদিকে, দেশ বিভাগের পর 
লোথালই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার উল্লেখযোগ্য ভারতীয় 
পটভূমি রচনা করিতেছে । এই সমস্ত আবিফ্ষারের ফলে প্রত্বতান্বিকগণ মনে 
করেন যে, পশ্চিম এশিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধু নদের তীরবতাঁ অঞ্চলে 
একটি স্থবিশাল সভ্যতা গড়িয়া উঠিম্াছিল এবং এই সভ্যতা ভারতের পূর্বাঞ্চল 
ও গঙ্গার তট অহন্থসরণ করিয়! বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। সিন্ধু অঞ্চলে প্রথম 
এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় বলিয়া পণ্তিতগণ উহার নামকরণ 
করিয়াছেন জিল্ধু সভ্যতা । সিন্ধুলভ্যতার আবিষ্ষীরের ফলে ভারতের 
ইতিহাসে তথ1 পৃথিবীর সভাতার ইতিহাসে এক নব যুগের স্থচন। হইয়াছে, 
বহু প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে । 
সমসামক্সিক পৃথিবীর সভ্যতা ঃ আপাত আবিষ্কৃত উপাদানের 
উপর নির্ভর করিয়া বল! যায় যে, সিন্কু সভ্যতার লীলাকাল শ্রীইজন্সের 
আন্ুমামিক তিন সহন্্ বৎসর পূর্ব হইতে ছুই সহত্র বৎসর পূর্ব পর্শস্ত। পৃথিবীর 
স্মাদিমতম সভ্যতার লীলাভূমি ছিল মিশর, চীন, আসিরিয়া,ব্যাবিলন, বিডিয়। 


সিন্ধু সভযত্তার পরিচয় ৩৫ 


€ পারম্ঠ ) ও পঞ্জাব। এই সভ্যতাগুলি সবই নরদীষাতৃক। নীল নদের তীঙ্গে 
হিশর, হলুদ নদীর তীরে চীন, তাইগ্রীন-ইউক্রেটিলের তীরে আসিরিয়া» 
ব্যাবিলন, মিভিয়া এবং সিন্ধু তীরে পঞ্জাব। এই সম্ত্থ স্ভ্যত] ছি 
ন্গরকেন্দ্রিক । সাম্রাজ্যবাদী ক্ষিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিডিয়া ছিল 
ধ্বংসবিলাঁী । চীন ও হরপ্লা-মহেঞজোদড়ো সভ্যতার মধ্যে কোন ধ্বংসাত্মক 
সভ্যতার ইংগিত পাওয়! যায় না। 

সিন্ধু সভ্যতার অষ্ঠী কে ?2 সিন্ধু সভ্যতার অষ্টা সম্বন্ধে পণ্তিতগণ 
নানাপ্রকার ঘত পোষণ করেন। কেহ বলেন, ভ্রাবিড়গণ সিন্ধু সভ্যতার আটা ॥ 
বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার সাদৃশ্ত লক্ষ্য করিয়া কোন 
কোন ভাবাতত্ববিদ মনে করেন যে, দ্রাবিড়গণ পুর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
প্রদ্দেশে বান করিত এবং দ্রাবিড়গণই দক্ষিণ ভারতে আগমনের পুরববতা কালে, 
সিন্ধু অঞ্চলে একটি বিরাট সভ্যতা কৃষ্টি করিয়াছিল । 
নগর পত্তন, দগ্ধ মুত্তিকনিন্নিত ইষ্টক, কুস্তকারের চক্র, 
ব্রো্ধ ও তাত্র ধাতুর ব্যবহার, চিত্রে লেখন লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করেন-- 
স্থমের, ইলাম ও মেসোপোটিমিয়া হইতে এই সভ্যতা সিন্ধুদেশে প্রসারিত 
হইয়াছিল । আবার কেহ কেহ মনে করেন, ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার 
আদি জননী । ভারতবর্ষ হইতে সিন্ধু ও পঞ্জাবের পথে একটি বিরাট সভ্যতা 

আর্ধনভ্যতা  পঞ্চনদ ও অক্ষু নদের (শির দরিয়া) আোতধারা- বাহিয়। 
পশ্চিম এশিয়াখণ্ডে প্রসারিত হইয়াছিল । কোন কোন 
পণ্ডিত মনে করেন, আর্ধগণই সিন্ধু সভ্যতার শর্ট; কালের প্রভাবে সিন্ধদেশে 
আর্ধ ও অনার্ধ সভ্যত' পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে । আবার কেহ বলেন» 
ন্যনাধিক সঘকালে ছুই সভ্যতাই স্বকীয় ৫বশিষ্ট্যে ভারতের অভ্যন্তরে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল এবং শেষ পর্যস্ত আর্ধগণ বারংবার আক্রমণ করিয়া হ্রাবিড়গণকে 
দক্ষিণ দেশে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং সিন্ধু সভ্যতার বিলোপ সাধন করেন । 

অবশ্ত এই সমস্ত মতই অন্মানসাপেক্ষ, কারণ মহেঞ্জোদড়ো লিপির নিভূলি 
পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নাই এবং সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন কোন গ্রস্থও 
অস্ঠাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। 

জিদ্ধু সভ্যতার কাল নির্ণয় ই আবিষ্কৃত ব্রব্যাদির বিশ্গেষণ এবং সম- 
সাময়িক অন্তান্ দেশের সভাতার চিহৃগুলির সঙ্গে তুলন] করিলে সিদ্ধান্ত করা 
যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার আরম্তকাল গ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন সহজ বৎসর পর্ববর্তা' 
উর ও কিস নগরে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলি হরপ্লা ও মহেঞোদড়োতে প্রাপ্ত 
সীলমোহরগুলির অন্ুবূপ। ইহ! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কিস-এ 
আবিষ্কৃত সীলটি শ্রীষ্উজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ববর্তীকালের। সুতরাং 
মহেঞ্জোদড়োর সীলটি অন্তত বর্তমান যুগ হইতে পাঁচসহস্্র বসের পূর্ববর্তী । 
তারপর ষহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একের পর একটি করিয়া! সাতটি, 


ক্রাবিড় সভ্যত! 


“৩৬ ভারতবর্ষের বুহতর পরিচয় 


স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাতে মনে হয় নগরটি বছবার... ধংস. ছুইয়া ছিল 
“এবং প্রত্যেক বারই নৃতন করিয়৷ নিখ্িত হুইয়াছিল। ধ্বংস হওয়া হাজই থে 
নগরটি পুননিখিত . 
হইয়াছিল ভাহাও.. 
হনে হয় না) কারণ 
নগরের বিভিন্ন স্যর 
বিভিন্ন ধরনে এবং 
বিভিন্ন উপকরণ ঘার। 
. _ নিঙিত হইগ্নাছিল। 
এ০*/ মহ্োদাড়া ও হরগ্গার অবস্থান] নির্মাণ ব্যাপারে প্রতি 
৯৯৯৯৯. 3: ছু মেস্যানা্সমুহে এই পাশ স্তরে আন্মানিক ছুই 
38১৯-৯৯-৯৯ উচ্ভভূমি শিস শত বৎসর অতিবাহিত 
হইলেও মহেঞজোদড়ো। 

.নগরের অবস্থিতি অস্তত পনর শত হইতে ছুই সহত্র বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল । 
সিদ্ধু সভ্যতার পরিচয় 2 সিন্ধু অঞ্চলে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে 
সিন্ধু দেশবাসীর নগর পরিকল্পন1, পৌর স্থাস্থ্জ্ঞান, নাগরিক জীবন, আথিক 
'জীবন, খাগ্ঠবস্ত, অস্ত্র-শন্ত্র অলংকার, ঠতজসপজ্র, বসন-ভূষণ, শিল্প-বাণিজ্য, 

ধর্ম এবং সভ্যতার খণ্ড খণ্ড পরিচয় পাওয়। যায়। 

অন্েঞ্জোদড়ো! নগর হ এই নগরটি ছিল আয়তনে হ্বিশাল ; নগরীর 
.এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত প্রসারিত সরল স্ুপ্রশস্ত রাজপথ ছিল । 
রাজপথের ছুই পাশে সারিবদ্ধ ইষ্টক-নিমিত গৃহশ্রেণী ছিল; গৃহগুলি 
কোথাও দ্বিকক্ষ, কোথাও বনুকক্ষ; কোথাও একতল, কোথাও সঞ্চতল ৷ 
নগরের এক প্রান্তে ধনীর বিরাট অট্রাল্িকা, অন্যদিকে দরিদ্রের কুটির ; 
প্রাসাদগুলি প্রাচীরবেষ্টিত, উদ্ভানসমদ্বিত ৷ মত্যণ প্রস্তরাবুত গৃহতল, স্থবিশাল 
গৃহদ্ধার, প্রশন্ত গবাক্ষ, প্রশস্ত অথচ হ্ল্লোচ্চ সোপানশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ সিন্ধু- 
বাসীর স্বাস্থাজ্ঞান ও কুচিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নলকৃপ, 
পয়ঃপ্রণালী, আানাগাঁর এবং উপযুক্ত প্রাণ ছিল। এখানে ধিশাল স্তন্তোপরি 
রক্ষিত একটি কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । সম্ভবত এ কক্ষটি পৌরসভা 
গ্রহ, প্রার্থনা! মন্দির অথবা শশ্কভাগারবূপে ব্যবহৃত হইত । মহেঞ্জোদড়োতে 
প্রাপ্ত বীজ হইতে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম ও পল্পফুলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 
নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি বিরাট তআানাগার (১৮০১৫১০৮ ফুট) 
প্রত্বতাত্বিকদিগকে বিস্মিত করিয়! দিয়াছে । এই প্নানাগার ছিল চতুক্ষোপ 
উদ্ভানের মধ্যে অবস্থিত ; মধ্যস্থলে ছিল একটি (৬৯৯২৩১৮৫৯ ফুট পরিমিত ) 
আনকুণ্ড। স্সানকুশ্তের চতুষ্পার্শে ই্ক-নিখিত অলিন্দ (গ্যালারী ) এবং বস্ত 
-পরিবর্তনের উপযোগী প্রকোষ্ঠ। প্রত্যেক দিকেই অলিন্দ হইতে সোপানশ্রেণী 








সৈন্ধৰ নগিক্সিক ৩৭ 


স্সানফুণ্ডের সলিল পর্ধস্ত অবতরণ করিয়াছে । একদিকে পার্খবতর একটি 
অবিশ্রাস্ত জলধার1 প্রানকুণ্তকে জলপুর্ণ করিয়া দিত। অগ্যক্গিকে একটি 
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মহেঞ্জোদড়ের রাজপথের দুই পার্খের গৃহশ্রেনী 


বৃহৎ পক়ংপ্রণালীর মধ্য দিয়া জল নিফাশনের ব্যবস্থা ছিল। আজ পাঁচ 
সহশ্র বৎসরের ব্যবধানেও সেই বিরাট আনাগার এবং আনকুণ্ড কালের 
নিয়ম প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়। 
আসিয়াছে । নগরের বাসগৃহ, স্থাপত্য এবং নির্মাণ-শিল্প 
আলোচনা করিলে নগরবাসীদের পৌরশান্ত্রজ্ছান, স্বাস্থা- 
বিজ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ ও বিলাসপ্রিয়তার প্রশংসা করিতে হয়। সিন্ধু সভ্যতাত্র 
মতন উন্নত নগরপরিকল্পনা আধুনিক কালেও বিরল । 

সৈদ্ধব নাগন্সিক ঃ সৈষ্ধব নগরের আয়তন, বাসগ্রহের পরিকল্পন।, 
প্রশস্ত পথ, সানাগার, প্রতি গৃহ ও পথ সংলগ্র জল-নিফাশন ব্যবস্থা এবং 
বিলাস সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, এই দেশের নাগরিক ছিল বিলাসী 
ও আযেশপ্রিয় | তাহাদের জীবন ছিল স্থুসংবদ্ধ এবং স্থনিয়ন্ত্রিত, তাহাদের 
সভ্যত৷ ছিল অতি উচ্চস্তরের । একটি ভগ রদ্ধনশালার ধ্বংসাবশেষ হইতে 
অনুমান করা যায় ষে, সন্ধবদিগের প্রধান খাপ্ত ছিল-_ 
গোধূষ (গম); অবশ্ত যব এবং থভুবিও প্রচুর পরিমাণে 
'ব্যবহ্ৃত হইত। তেষ ও ছাগ মাংস, ভিষ্ব এবং মৎস্যের অর্ধতৃত্ত অংশও 
রন্ধনশালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । সিন্কুবাসিগণ রন্ধনের জন্ত ধাতু ও মৃৎপান্র 
ব্যবহার করিত । 


আধুনিক ধরনের 
পয়ঃপ্রণালী 


থা 


৩৮ ভারতবর্ষের বৃহতর পরিচয় 


গৃহস্থের তেজসপত্রের মধ্যে ছিল নানা আকারের ও নানা! বর্ণের, নাঁনা 
চিন্জান্ধিত পাত্র। সেগুলি ছিল দগ্ধমৃত্তিকাঃ তাত্র, ত্রোঞ্চ বা রৌপ্য-নিষ্ষিত। 
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১-_বড়শি, ২--খেলার গুটিকা, ৩-_চীনামাটির হুচিত্রিত পার, ৪-_ুচ, 
৫-_ শিশুর খেলন1, ৬--বিভিন্ন জস্তর চিত্রযুক্ত সীলমোহর 


মহেঞ্জোদড়োতে লৌহ-নিমিত কোন দ্রব্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মহিষের 
শৃঙ্গ, পশুর অস্থি এবং গজ-দস্ত নিমিত চিরুণী, সথচ, কাচি, শিশুর খেলনা, 
গৃহস্থালীর পুরুষের ব্যবহার্ধ ক্ষুর, পাশার ঘু'টি, বসিবার চেয়ারের 
রর মত পায়াধুক্ত আসন প্রভৃতি বহু দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
একাধিক নৃত্যময়ী নগ্ন নান্বীমৃত্তি দেখিয়া এঁতিহা সিগণ 

যনে করেন যে, ন্ৃত্যগীত সিন্ধুবাসীদ্দের সমাজ-জীবনের অঙ্গ ছিল। 
কার্পাস-বস্ত্র নিত্যব্যবহার্ধ ছিল, কিন্তু শীত মিবারণের জন্য পশম- 
বস্ত্রও ব্যবহৃত হইত । অলংকার সর্বজনপ্রিয় ছিল। পুরুষ ও নারী উভয়েই 
বসব-ুষশ. কেশগুচ্ছে কবরী, গলদেশে হার, বাহুতে বাজু, 
মণিবন্ধে বলয়, অস্গুলীতে অন্ুরীয় ব্যবহার করিত। 
কটিদেশে মেখলা, নাসিকাগ্রে নোলক, কর্ণে কুণ্ডল, চরণ-সন্ষিতে মল, 
পদান্ুলীতে নূপুর ছিল নারীদের ভূষণ। এই সমস্ত অলংকারের বিচি 


£. বদ? দা ভা রর 
হা ৰা 
চে 


লিন্ুবালীয়-ক্সাথিক জীবন | ৩৯ 
রূপ, বর্ণ-বিষ্লোষণ, কাকার প্রাচীন উসক্ধবদিগের সৌন্বর্বোধের পরিচায়ক । 
অহেঞ্জোফড়োতেে. বিপুল পরিষাণে শব, রোপ্য, তাত্র, গজদস্ত নি্িত বছ. 
অলংকার আব্বু মিনি, 
হইয়াছে । স্টিক ____. 

ও রকপ্রত্তর খচিত এ এও 
মুল্যবান অলংকার 518815853 
সিন্ধুবাসীদের | 

আধিক অবস্থা" 

সৌন্দ্ধপগ্রীতি এবং ী, 
সন্ব শিল্পজ্ঞানের | 

চরমোত্কষের 


সাক্ষ্য বহন করে। 4 রর ১ ২৫ ৯৭ 
সিন্ধুবাসীর না এ ১3 র্‌ 

আঘথিক জীবন 2 ৃ 

শিল্প ও বাণিজ্য 

ছিল সিন্ধুবাসীদের ংকার 


অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি। পশুপালন ছিল জীবনযাত্রার অন্কতম বৃত্তি। 
এখানে বৃষ, মহিষ ফেষ, হম্তী ও উদ্টরের বহু কঙ্কাল ও অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
এদেশে অশ্থের কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। শিশুদের খেলন। «এই সমস্ত 
পশুপক্ষীর অন্থকরণে নিশ্িত হইত। এখানে পশুপক্ষীর মৃতি সমস্থিত বনু 
সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে । সীলমোহরগুলি ব্যবস+-বাণিজ্য ব্যাপারে 
ও রাজকার্ধে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। এ সীলমোহরগুলি হুঞ্্ভাবে 
পর্ধবেক্ষণ করিলে উহাতে সিন্ধু- 
বাপীদের তক্ষণ-শিল্প-জ্ঞান, 
পশ্তপ্রীতি এবং সৌন্দধানুভূতির 
সন্ধান পাওয়া যায়। বাস্ত-শিল্প, 
টদনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রী, 
কষিকার্ষের উপযোগী যন্ত্রা্দি 
পর্যবেক্ষণ করিলে ধারণা হয়, 
আধিক-জীবনে সিন্ধুবাসী যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং 
সীলমোহরে বৃবমূতি সমাজে 'নান! প্রকার শিল্পী 

ছিল। উহাদের মধ্যে কুস্তকার 

কুপ্রাধর, মণিকার, গজদস্ত-শিল্পী, তক্ষণশিল্পী ও স্থপতি বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়াছিল । এই সমস্ত জবা নির্মাণের জদ্ঘ সিদ্ধুবাসী বিদেশ হইতে তাত, টিন, 


ওগ্1--5 





৪০ ভারতবর্ষের বুহুতুর পরিচয় 


মূল্যবান প্রস্তর আনয়ন করিত; এ সমস্ত ভ্রব্য সিন্ুবাসীদের ব্যাপক 
বহির্বাণিজ্যের বিষয় প্রাণ করে । বিভিন্ন পরিমাণ ও সমান আকারের অনেক- 
গুলি শিলা দেখিয়া ষনে হয় এগুলি ত্রব্য পরিমাপের জন্য ব্যবহাব্র কর! হইত ৷ 
হিরন প্রাচীনযুগে জলপথে মিশরে, স্থলপথে বেলুচিস্তানে, 
হ্থমেরীয় অঞ্চলে এবং ভারতের অভ্যন্তরে পূর্ব গাঙ্গের দেশে, 
দক্ষিণে যহীশুর পর্যন্ত সিন্ধুবাসীদের. বাণিজ্য চলাচল ছিল। কারণ, এই সমস্ত 
অঞ্চলে নিমিত অব্যাদি মহেঞ্জোদড়ো ও হরপা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
মহেঞ্োদড়োতে আবিষ্কৃত হদঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে 
অন্থষান করা যায় যে, সিন্ধুবাসী নগরকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিত, পরিখার 
কোন সন্ধান পাওয়! যাক নাই। সিন্ধুবাসী যুদ্ধপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয় না; 
কারণ, এখানে বর্শা, কুঠার, তীরধন্থক, ছুরিকা, গদা, প্রস্তর-ক্ষেপণ-রজ্জু প্রভৃতি 
অতি সাষান্য কয়েকটি অস্ত্রশত্ত্র আবিষ্কৃত হইফাছে । কোন 
লৌহ অস্ত্র বা তরবারিপ্প সন্ধান পাওয়া যাকস নাই। এই 
অস্ত্রগুলি তাত্র এবং করো নিমিত, ক্ষচিৎ প্রন্তর নিঙ্িত। পৌরশাসন-ব্যবস্থ? 
নিশ্চয় সুষ্ঠু ছিল; নচেৎ একই পরিকল্পনা, একই রীতি অনুকরণে গৃহগুলিনিঞিত 
হইত না। সাধারণ মানুষ বাণিজ্য ও শিল্পীজীবী ছিল, সুতরাং ভাহার। 
সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয়, আরামপ্রিয় ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় । 
লিন্ধুবাসীর ধর্ম জীবন 2 সিন্ধুবাসী ধর্ষে বিশ্বাস করিত। এখানে 
আবিষ্কৃত দ্রব্যের মধ্যে নারীমৃত্তির আধিক্য দর্শনে অনুমান করা যায় যে, 
».. তাহার মাতৃকার অর্চনা করিত । তাহাদের সীলমোহরে 
প্লেবদেবীর .মুতি ৰ 
বহু নারীদেবতার মৃতি 'ক্ষোর্দিত বা অঙ্কিত দেখ! যায়। 
পুরুষদেবতার মধ্যে শিব বা শিবাহুকল্প দেবতা পূজিত হইত । হস্তী, ব্যান, 
মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি মৃতি পরিবুভ 
ছারা দ্রিত্ত অ্রি-মন্তকবিশিষ্ট ত্রিশুলধারী 
জিত | যোগাসনে উপবিষ্ট কম্েকটি মুত্তি 
কু 1 আবিষ্কৃত হইক্মাছে; উহা হইতে 
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অন্থমান করা যায় যে, স্থানীয় লোক 
পশ্ডপতি শিবেরন্যায় কোন দেবতার 
পৃজ। করিত । অর্ধমানব, অর্থপশ্ড 
হয়গ্রীব, নরসিংহ মৃতিও আবিষ্কৃত: 
হইয়াছে । বোধ হয় এগ্তলিও 
দেবমূতি এবং আরাধ্য দেবতা 
ছিল। অনেকে অনুমান করেন 
যে, ৫নম্ধবগণ প্রত্তর, বুক্ষ, পঞ্জ, 
সর্প প্রভৃতির অর্চনা] করিত এবং তাহার! প্রেতপুজারীও ছিল । এখানে 





সিন্ধু সভ্যতা ধরংলের কারণ | ৪১ 


ফোন সন্দিয়, £চত্য বা কোন বেদী আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্ত পূজার পুষ্প 
চন্দনের ব্যবহার, শিব ও উমার কল্পনা এবং যোগ-সাধনার আভাস লিন্ধু 
সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কত হইয়াছে। 

' সিন্ধুবাসী পরলোক বিশ্জাস করিত এবং সমাধিক্ষেত্রে যুতদেহ প্রোথিত 
করিত । শবাধারে স্পোধাও মৃতের অস্থি, কোথাও বা করোটি পান্জ মধো 
স্থাপন করিয়1 প্রোথিত করা হইত । সমাধিপাত্রে পশুপক্ষীর অস্থি, মাল" 
অলংকার রক্ষিত হইত। কখনও বা মৃতদেহ পশুপক্ষীর 
আহারের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রক্ষিত হইত। মতের 
কঙ্কাল ও কপাল €দধিলে মনে হয়, এখানে জ্রাবিড়, ইরাণ, পামীবীয় 
এবং আর্জাতির বলবাস ছিল। ষহেঞ্জোদড়ো। অঞ্চলে শবাধারে কয়েকটি 
-স্বতদ্দেহের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

বৈদিক সভ্যতা! ও সিন্ধু সভ্যতার পার্থক্য £ ছুইটি সভ্যতারই 
*লীলাস্থল ভারতবর্ষ । সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃত্তি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে 
এবং সিন্ধুর অববাহিক। অঞ্চলে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল । আর্ধপভ্যতা সমগ্র 
ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, উহার চিহ্ন আরও ভারভবাসীর জীবনেকর 
রতি ক্ষেজে বিদ্যমান। বাংলাদেশে হুর্গাপুর অঞ্চল খননের সময় কতকগুলি 
প্রাচীন বস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । এগুলির সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের ত্রব্যাদ্দির 
সাষগ্রস্ত আছে। পরবন্তিকালের ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার 
সছায়াপাত রহিয়াছে । ষহেঞ্জোদড়ো বা! হরপ্লার ভাষা ও ইতিহাস আমাদের 
অক্ঞাত। আর্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইন্তিহাস ভাষা ও সাহিত্যের যধ্যে 
'পরিস্ফুট। বৈদিক আর্ধসভ্যুতা ছিল প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক ; সিন্ধুসভ্যত। ছিল 
.নগরুকেক্দ্রিক । €বর্দিকগণ অয়ুস্‌ বা লৌহের ব্যবহার জানিত, সৈদ্মবগণ 
.€লীহের ব্যবহার জানিত না। অশ্ব বৈদিক জীবনের অঙ্গ ছিল, সৈম্ধবগণ অশ্ব 
সম্বন্ধে অনবহিত ছিল। গোমাতা আরপুজ্যা ছিল, ৫সন্ধবগণ বুষকে অর্চন! 
করিত । মাতৃকা পূজা, শিবার্চন। £সন্ধব ধর্--জীবনের অঙ্গ ছিল । ৫বদিকযুগে 
'মাতৃদেবতা ও শিবের লিঙ্গপুজার বিশেষ প্রচলন ছিল ন)। সিন্ধুবাসী মুক্তি 
'অথব? প্রতীক পুজ1 করিত । বৈদিকষুগে মৃতি-পুজার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়। যায় 
-না। পার্থক্য ও সষতা৷ বিচার করিলে টবদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার পরব্ত্ 
-বলিয়্াই মনে হয়। 

ডক্টর পুশলকর অন্মান করেন যে, ছাপ দেওয়। মুদ্রা, ওজনের বাটখারা» 
মাটির খেলনা, পশুপতি শিবের মুতি গঠন ও পুজা, তথাগতের ধ্যানমৃত্তি 
ইত্যাদির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার উপর সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব অনুমান 
শক্কর। যায়। 

অছেঞোদড়ো ও হুরঞ্জার ধ্বংস ঃ অনেকের মতে সি্ধু সভ্যত! 
্রীষ্টের জন্মের ছুই সহ বৎসর পূর্বেই ধ্বংস হইয়াছিল । যদি জলপ্লাবন ধ্বংসের 


শব ব্যবস্থ। 


৪২ | ভারতবর্ষের বৃহত্বর পরিচয় 


কারণ বালয়। গৃহীত হয়, তবে বাইবেল ও কোরাণ বণিত নোয়। প্লাবনের 
(1০০৫ ০৫ 13০21) ) সমকালীন ঘটন। অর্থাৎ খ্রষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাবীর 
কাহিনী । অন্যদিকে মহাভারতের যুদ্ধের সমকালে সিন্ধু দেশে জয়দ্রথ রাজত্ব 
করিতেছিলেন, অর্থাৎ শ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্ীতে সিচ্কুদদেশে আর্ধসভ্যতা 
বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সিন্ধু অঞ্চলে একই স্থানে বিভিন্ন ত্যর়ে' 
আটটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বারবার একই কারণে সিঙ্ধু 
অঞ্চল ধ্বংস হয় নাই--ইহা অনুমান কর যাইতে পারে। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মহেঞোদড়ো শব্দের অর্থ মুতের দেশ। এই শব 
হইতে অন্থমান করা যায় যে, এই স্থানে বছ মৃতদেহ দীর্ঘ দিবসব্যাপী স্তপীকৃত 
ছিল। সেই জন্যই ইহার নাম মৃতের দেশ। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ 
সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ অগ্তাপি নিরণীত হয় নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান 
করেন, জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতি নৈসগিক ঘটনা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের: 
কারণ। কেহ বলেন ভূমিকম্পে সমস্ত দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কারণ, মৃত্তিকা 
নিয় ক্গানরত1 নারী, রন্ধনব্যস্ত পাচক, হলচাঁলনরত কৃষক, যন্্রহস্ত শ্রথিক, 
পথচারী নাগরিকের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহা হইতে অনে হয় 
ভূমিকম্পে অস্ততঃ একবার সিন্ধু অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ভূমিকম্পের জন্য 
প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে শস্তশ্তামল সিন্ধুদেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়া 
আশ্চর্য নয়। অন্য মতে বারংবার আসিরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি বহি:শক্রর 
আক্রমণে সিন্কুদেশ জনহীন হয় এবং বহু লোক স্থানত্যাগ করিয়। দক্ষিণ দেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করে; স্থানত্যাগী টসদ্ববগণই দ্রাঝিড় নাষে পরিচিত। আর্ক 
জাতির সহিত যুদ্ধে পরাজয়ও সিদ্ধ পরিত্যাগের কারণ বলিয়া অনুমান কর? 
হয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তই অনুমান মাত্র। 


অনুশীলনী 


১। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার আবির কাহিনী বর্ণনা কর। 
(19259 009 5৮০৮ ০: 01500ঘ৪ঠে 01 6109 177008 21167 01511189610. ) 
২ সিদ্ধু-সভাতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
(1068897106, 10 01191, (156 [000৪ ড&1165 01111896100, ) 
৩। দিক ও দিশ্ধু সভ্যতার তুলনা কর। সিন্ধু সভ)তা| কিভাবে বিনষ্ট হয়? 
(0156 &॥ 90100108,786155 26197 ০? 0006 6010 800. 1100 151008 ড80195 0151. 
21886100. ০ দাড৪ 006 10138 81165 01511189100 098670560 ? ) 


চজ্জুর্থ জহ্যাল্স 
আর্ধজাতিব্র ভাব্রতে আগমন ও আর্যবোছিক সভ্যতা 


অধ্যায় পরিচয় $ পাশ্চাত্য পঞ্িতগণের মতে ভারতের সমন্ত অধিষাসী 
বহিরাগত । বিভিন্ন জাতি বহু সহশ্র বৎসর ধরিয়! পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল । নবাবিষ্কৃত অক্ত্র-শস্ত্র, গৃহ, গুহা, সমাধি, 
শবাধার, জীবনযাত্রার সামগ্রী ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়। গ্রত্বতাত্বিকগণ অন্যান 
করেন যে, ভারতীয় সভ্যতার ছুইটি বিভাগ । যথাঃ (১) প্রাগৈতিহাসিক, 
(২) এতিহাসিক। প্রাগৈতিহানিক বিভাগের তিনটি স্তর £--(ক) প্রাীন 
প্রস্তর যুগ, (খ) নব্যপ্রন্তর যুগ, (গ) ধাতু বা তাত্রযুগ ; সর্বশেষ স্তরে আসিয়াছে 
এঁভিহাসিক যুগ অর্থাৎ এই যুগের ইতিহাস প্রষাণিত অথবা প্রম্থাণসিদ্ধ । 
প্রাচীন প্রস্তরঘুগ £ যাত্রাজ অঞ্চলে কতকগুলি অম্‌ণ, শ্রীহীন প্রত্তর 
'নিষিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । যে যুগে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত, 
সেই যুগকে এতিহানিকগণ আখ্যা দিয়াছেন প্রাচীন প্রস্তর য্গ। এই ঘুগের 
মান্গষের বংশধরগণ বোধ হয় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস করিভ। 
তাহারা নেগ্রিটে। জাতির অন্তভূক্তি ছিল। 
নব্য প্রস্তর যুগ মাদ্রাজের বেলারি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত মস্ণ কতক- 
গুলি অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্র নির্মাণের কর্মশাল। আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে ম- 
পাত্র এবং সমাধিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যুগকে এঁতিহাসিকগণ আখ্যা 
দিয়াছেন নব্য প্রস্তর যুগ । কোল, ভীল, গুরাও, মুগ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি 
ইহাদের বংশধর। নৃতত্ববিদ্গণ এই নব্য প্রস্তর যুগের মানুষকে প্রোটো। 
(আদিম ) অস্ট্রালয়েড জাতির বংশধর বলিয়। আখ্যায়িত করিয়াছেন । 
তাজ যুগ বা ধাতুযুগ£ নব্য প্রস্তর যুগের বু সহত্র বংসর পরে 
'আসিয়াছে ভাত্র ুগ। সম্প্রতি নাগপুর, হায়দরাবাদ ও মহীশূর অঞ্চলে বনু 
লষাধি এবং সমাধির অভ্যন্তরে তানিষিত পান্জ আবিষ্কৃত হইয়াছে । যহ্থণ 
প্রস্তরাস্ত্র কৃষ্ণ ও রক্ত মৃত্তিকা নিমিত পাত্র, শুক্তিমুক্তার অলংকার, পদ্মরাগ 
ন্মণিখচিত কষণসর্প-মস্তক এবং নানা প্রকার ধাতুনিক্লিত তৈজসপত্র তাত্রধুগের 
/অপূর্ব নিদর্শন । কখন্‌ কোন্‌ যুগের অবসান, কখন্‌ পরবরতাঁ যুগের আরম, 
তাহ যথার্থভাবে নির্ণয় করা স্থকঠিন। তাম্র যুগের সঙ্গে ভ্রাবিড় সভ্যত। 
মতি নিবিড় ভাবে বিজড়িত। অনেকে অন্যান করেন যে, দাক্ষিণাত্যেক 
জ্বাবিড় জাতি তা যুগের মানুষেরই বংশধর । : 





১ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্তে আরভ হইল এঁতিহাসিক যুগ্ধ। এই বুগ 
হইতেই ভারতে আর্* জাতির প্রাধান্ত | 

আর্ধ আগমনের পূর্বে প্রাচীন ভারতে ভ্বাবিড় নামে একটি সভ্যজাতি বাস 
করিত। দ্রাবিড় ব্যতীত আরও অনেকগুলি জাতির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে 
আছে? যথা_রাক্ষস, দানব, ত্য, পিশাচ, পনি, অস্থর, নাগ, কিন্গর, অগ্ রা, 
গন্ধর্ব ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়। গিয়াছে, 
তাহাদের অস্তিত্ব কাব্য-সাহিত্য ও অভিধানের মধ্যেই নিব্ধ। কতকগুজি' 
জাতি অন্যান্ত জাতির যধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে । কয়েকটি জাতি এখনও 
পর্বত বা অরণ্যাশ্রিত হইয়া বাঁস করিতেছে! ইহার! সাধারণতঃ অনাখ বা 
ক্বার্ধেতর বলিয়া পরিচিত । ভারতের উচ্চ শ্রেণীপন অধিবাসিগণ আধরক্ত-সম্ভৃত 
বলিয়! গর্ব অন্থভব করেন । 

আমষজাভির পরিচয় 2 আর্জাতির যথার্থ পরিচয় এধনও অনুমান 
সাপেক্ষ । আর্দের আদিবাসভূষি সম্বন্ধে দুইটি মত- আর্য জাতি ভারতে, 
জাত; আর্জাতি ভারতে বহিরাগত অর্থাৎ উত্তর মেরু, সাইবেরিয়া, তুকীঁস্থান 
বা বোহেমিয়া, লিথুয়ানিয়া ও হাজারী প্রভৃতি অঞ্চল ছিল আধ জাতির: 
পিতৃভূমি । মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলেন, ব্রহ্মাবর্ত (সরত্বতী-দৃূষঘতীর 
ষধ্যবতা অঞ্চল) আর্জাতির আদি নিবাস। আর্জাতি মদি বহিরাগত হই 
তবে শ্রুতিধর আধগণ নিশ্চয় বেদের কোন-নাকোন মন্ত্রে তাহাদের পিতৃতৃঙ্ি 
বা আদি নিবাসের উল্লেখ করিতেন । আর্গণ সপ্তসিন্কু 
দ্েশকেই নিজেদের আদি বাসভূমি বলিয়। উল্লেখ করিয়া" 
ছেন। আর্ধগণ যদি উত্তর মেরু, তুর্বাস্থান, বোহেমিয়া 
প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ভারতে আমিতেন, তবে আর্যভাষা সংস্কতের সঙ্গে সেই 
সব দেশের ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিত। অন্তদিকে সংস্কৃতই ভারতের 
অধিকাংশ ভাষার জননী অথব। উহার সংস্কৃত শব্দপুষ্ট । ভারতবর্ষ আর্জাতির 
পিতৃতূমি--এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সর্বশেষ যুক্তি এই যে, বেদে যে সমঘ্য পর্বত, 
নদ্দী ও লগরের উল্লেখ পাওয়া ষায়, এগুলি প্রায় সবই ভারতীয়, যথা 
যঞ্জুবৎ (হিষালয়ের শৃঙ্গ ), যমুনা, সরযু, সরস্বতী । 

তৈত্বরীয় আরণ্যকে ক্রোঞ্চ পরত অথবা ৫েলাস ও মানস সরোবরের' 
উল্লেখ আছে। কৌশীতকি উপনিষদে বিদ্ধ্য পর্বতের বর্ণনা আছে। এই সমস্ত, 
আভ্যত্তরিক উল্লেখ আলোচনা করিয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধাস্ত করেন যে, ভারতবর্ষই, 
আর্য জাতির আদি নিবাস। 

* আর্য শব্দটি ব্যাপক | আর্ধ শবটি বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থেই ব্যবহাত হয়। বিশেষ্রপে 
ব্যবহৃত আর্য শকাটি জাতিবাচক, ধথ--গ্রীকগণ আধ (জাতি); আর শব্দটি ভাষাবাচক, ধখ1--সংস্কত 
'আর্ধ (ভাবা ); বিশেবণরূগে ব্যবহত হইলে আর্ধ শব্দের অর্থ__পৃঁজা, গুরুজন, শ্রদ্ধেয় ইত্যা্গি। 

“ইতিহাদিকগণ আর্যশব্দ জাতিবাচক বিশেব্যক্ূপে ব্যবহার করেন। 


আদি নিবাল 
ভারতবর্ষ 


আর্জাতির পরিচস্ব ৪৫ 


কিন্তু আধুনিক" ধুগের বন পণ্ডিতের তে ইওরোপ আর্ধজাতির 
জঙ্মভূমি। তুক্কাস্তানের রাজধানী আনকারার নিকটব্তাঁ বোঘহাজকোই 
নামক স্থানে শ্রীষটপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর একটি ইষ্টকলিপিতে আর্য পঞ্চদেৰতা 
রক ইন্দ্র-ব্রুণ-মিত্র এবং অশ্বিনীকুমারছধ়ের নাষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । আর্দেবতার নামোক্পেখ হইতে অঙ্ষিত হয় 
ষে. আর্ধগণ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া উপনিবেশ সন্ধানে বহির্গত হন। 
বালগঙ্গাধর তিলক বলেন, আর্দের আদি নিবাস সাইবেরিয়! অঞ্চল । 
কেন, কবে, কোন্‌ সুদুরে এই আর্জাতি তাহাদের প্িতৃভূষি ত্যাগ করিয়া 
ঘক্ষিণের পথে যাজ্া আরস্ভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান বর্তমান এতিহাসিক- 
গণ জানেন না। জাতিতত্ববিদ্দের মতে ইহাশনিঃসন্দেহ যে, আর্জাতির একটি 
শাখ। ইওরোপের দিকে, অন্ত একটি শাখা ভারতের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল । 
শেষোক্ত শাখার একটি উপশাখ। হিন্দুকুশ পর্বতের নিকট হুইতে দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হুইয়৷ ইরাণে এৰং অন্য একটি উপশাখ' হিম্ুকুশ অতিক্রম করিয়। 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । প্রাচীন ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্ধগণ ষে একই 
' গোঠীভুক্ত ছিল, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে তাহাদের ধর্ম, 
ভাব-ভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে । ভারতীয় দেবতা 
সুর্য --ইরাণীয় দেবতা স্রিয়স্, অগ্রি- অগ নাস, বরুণ. 
বরণাস্, মরুৎ»্" মরুত্বস্‌। প্রাচীন অস্র:জাতির গুরু শুক্রাচার্য আর্দের পূজা । 
উভয় জাতির মুখ্যদেবতার সংখ্যা তেত্রিশ ; ভারতীয় আর্দের দেবরাজ ইন্দ্র 
ইরাণীয়দের প্রধান দেবত। অনুর অথাৎ অস্থর । বেদে ইন্দ্র অস্থুরপতি নামে 
অভিহিত। ভারতীয় ভাষায় সোষ-ইরাণীয় হাওম, মন্ত্র - মন্ত্র, যজ্ঞ - যশন, 
আন্ৃতি --আজুতি ইত্যাদি। জাতীয় সংস্কারের মধ্যে উপনয়ন প্রথা ভারতীয় 
আধ এবং ইরাণীয় আর্ধদের মধ্যে সম্ভাবেই প্রচলিত ছিল। অগ্নিসাক্ষী 
করিয়া বিবাহ-প্রথা ভারতবর্ষ ও প্রাচীন ইরাণে একই প্রকার ছিল। সুতরাং 
পণ্তিতগণ অন্তমান করেন ষে, প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ এবং ইবাণীয় আর্ধগণের 
আদি নিবাস এক স্থানে ছিল এবং তাহার! পরস্পর জ্ঞাতি। 
খআর্খগণের আগমনকাল £হ আর্ধজাতির 'ভারতে আগমনকাল সম্বন্ধে 
দিনক্ষণ নির্ণয় করা অসম্ভব; বোঘহাজকোই লিপির মধ্যে উল্লেখ আছে যে, 
[হতাইতি এবং মিতানী গোঠীর মধে) একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার সময় 
'উভয়ে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এবং অশ্বিনীকুমারছয়-__ এই পঞ্চ আখদেবতার আশীর্বাদ 
ঘাচএঞা। করিস্সাছিল। এই আর্দেবতার উল্লেখ হইতে অন্যান কর] যাক, 
্ীষ্টপৃর্ব চতুর্দশ শতকে আধরগণ বর্তষান তুকীন্তান হইতে ভারতের পথে 
'আমসিয়াছিলেন অথবা ভারতীয় আর্ধগণ তুরস্কের পথে অন্ত কোথাও গমন 
করিতেছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের হতে আর্গণ শ্রীষ্টপূর্ব ছুই সহম্র অব্দের 
নিকটবত্বা কোন সময়ে ভারতে বসতি স্থাপন আরস্ভ করিয়াছিলেন । অবশ্য 


ইরাণীয় আধ ও 
গ্ভারতীয় আধ 


৪৬ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচঙ্জ 


আর্সগণ এক সঙ্গ ভারতে আগমন করেন নাই, বিভিজ্জ সমস্কে বিভিন্ন দলে বা 
গোরীতে বিভক্ত হইয়া আর্জজাতি বহিভির্র গোতপতি বা দলপত্ির অধীনে 
ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । সেই জন্য আর্দের দেবতা, গোজ ও 
মন্ত্র পৃথক । 

প্রাচীনপন্থী ভারতীয় পণ্ডিতগণ নে করেন, আধগণ শ্রীষ্টের জন্মের অস্ততঃ 
দশ সহত্র বসর পূর্বেই ভারতে বসবাস করিতেন এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত 
জাতির আদি জন্সভূমি। 

উত্তর ভারতে আর্ধাধিকার £ আধগণ প্রথমে সিন্ধু ও উহার সাতটি 
উপনদী-বিধৌত অঞ্চলে বপতি স্থাপন করিলেন ৷ এই সাতটি উপনদীর নাষ-_ 
বিতন্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শত্দ্র এবং রাজপুতনার মরুভূমি অঞ্চলে 
অধুনাবিলুপ্ত সরন্বতী ও দৃষন্বতী। বৈদিক সাহিত্যে এই অঞ্চল জগ্ডলিজ্ধু 





শু 
এ 7১ & শর এ সর মাতা 
টি থু 050 ডি 
লেক ৯ রি ৬... 


নামে আখ্যায়িত। ইহাই প্রাচীন ইবাণীয় গ্রন্থ আবেস্তার বণিত হুগু হিন্ছু। 
ক্রমে আর্ধগণ গঙ্গা-যমুনার অববাহিক1 অঞ্চলে কুরু ( দিলী )+ শুরসেন ( মধুর! ), 
ও মত্ত (জয়পুর), পাঞ্চাল (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবতী অঞ্চল), কোশল 

( অযোধয। ) বদন ( প্রয়াগ ), কাশী (বারাণসী ) এবং 

বলতি বিস্তার ২ 

মিথিলা বা বিদেহ (উত্তর বিহার) পর্যন্ত অগ্রসর হন। 
বঙ্ছদেশ ও মগধ বহুকাল অনার্ধ-অধ্যুষিত হইলেও আর্গণ এ ছুই ভূখণ্ডের 
বিভিন্ন অংশে বসবাঁস করিতেন । বাষায়ণেক্স যুগে তাড়ক1 রাক্ষসীর রাজ্য ছিল 


দাক্ষিশাত্ো আর্ধবলতি বিশ্যার ৪৭ 


“সযোধ্যা ও মিথিলার অন্তর্বতাঁ করুষ ও মলদ দেশ (বর্তমার পালামো। 
সমীপ স্থান )। এতরেয় আরশ্যকে বঙ্গ এবং মগধকফে পক্দী অর্থাৎ পক্ষীর 
প্যায় দুর্বোধ্য ভাষাভাষী বলিয়া! উল্লেখ কর! হইফ্মাছে। অর্থাৎ ইহাদের ভাষ! 
আর্যদের সিকট দুর্বোধ্য ছিল । অঙ্গিরা, ভূ, কথ্চ গৌতম, ববক্রীত, মেধাতিখি 
প্রভৃতি বু তবদিক খবি পূর্বদেশীয় ছিলেন। যহাভারতের ফুগে আধসভ্যতা 
'আসমুজ্র হিমাচল, পশ্চিমে গান্ধার, পূর্বে প্রাগজ্যোভিষপুর (আসাম ) পখস্ত 
প্রসার লাভ করিয়াছিল | 
হিষালয় হইতে বিদ্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব সমুদ্র (আরব 
সাগর হইতে বক্ষোপসাগর ) পধস্ত ভূভাগ আধাবর্ত নামে পরিচিত হইল । 
“পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, আধাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নাম-_সরম্বতী 
ও দৃষত্বতী নদ্দীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ব্রক্ষাব্ ; কুরু, শৃররসেন, মত্ত, পাঞ্চাল 
অঞ্চল ব্রেজ্জবষিদেশ। 
উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্ধ্য, পশ্চিষে বিনশন (পাতিয়াল), পূর্বে প্রয়াগের 
'মধ্যবতা অঞ্চলকে মধ্যদেশ নামে মছুসংহিতায় অভিহিত কর। হুইয়াছে। 
দ্াক্ষিণাত্যে আর্বসতি বিস্তার 2 কালক্রমে আর্ধ জাতি বিষ্ধ্য 
অতিক্রম করিয়। দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু ব্যাপারটি সহজে 
সম্পন্ন হয়নাই । কথিত আছেঃ খষি অগস্ত্য বিদ্ধ পর্বত অতিক্রম করিয়া 
দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্ত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিতে পারেন নাই ; সুতরাং বিফল যাত্রার নাষ অগন্ত্য যাত্রা । অযোধ্যার 
রাজপুত্র রামচন্দ্র রনবাসের সময় দণ্ডকারণ্য ( ষধ্যপ্রদ্দেশ ), পঞ্চবটা (নাসিক ) 
অঞ্চলে আর্য খষি-মুনি-তপন্বী ও রাক্ষসদের মধ্যে হ্বশংস যুদ্ধের বহু 1চহ্ন 
দেখিয়াছিলেন। কবি বাল্সীকি রামায়ণের ঘটনা বর্ণনার অন্তরালে দক্ষিণ 
ভারতে আর্ধ সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । 
রর অবশ্ট রাষায়ণে দ্রাবিড় প্রভৃতি কোন জাতির উল্লেখ 
ল্লেখ 
নাই। দ্রাবিড় ভাষা হইতে দ্রাবিড় জাতি অথব! দ্রাবিড় 
“দশের নামকরণ হইয়াছে কিন। তাহ? স্থনিশ্চিত হয় নাই। তবে দ্রাবিড় শব্দ 
দ্বার! দ্রাবিড় ভাষ।, দ্রাবিড় জাতি ও দ্রাবিড় দেশ স্থচিত হয়। 
€* দীর্ঘ দ্িবসব্যাঁপী চেষ্টার পর দাক্ষিণাত্যে আর্ধবসতি স্থাপিত হইয়াছিল । 
যৌর্যযুগে দাক্ষিণাত্যে আর্ধবসতির চতুষ্পার্থে বিদ্ধয ও নর্মদার মধ্যবর্তা অঞ্চলে 
পুলিন্দ ও নিষাদ জাতি বাস করিত। উড়িস্তার পার্বত্য অঞ্চলে শবর, 
€বতরণী ও গোদাবরীর মধ্যভাগে কলিঙ্গ, গোদাবরী ও কৃষ্ণা অঞ্চলে অন্ধ এবং 
স্থদূর দক্ষিণে তামিল, কানাড়ী প্রতৃতি আর জাতির বাস ছিল। সংস্কৃত 
সাহিত্যে দ্াক্ষিণাত্যের বিভাগগুলি বিদর্ভ (ব্রার ), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), 
অ্বণ্ক মেধ্যদেশ), অশ্মক ও মূলক (গোঁদাবরী-বিধোৌত অঞ্চল) নামে পরিচিত । 
দাক্ষিণাত্য বিজিত হইলেও আর্ধমভ্যতা উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতে 


রামায়ণে প্রচ্ছন্ন 


9৮ ভারতবর্ষের বৃহতর পরিচয় 


গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই । উহার প্রথম কারণ, দক্ষিণ ভারতের 
অধিবাসী দ্রাবিড় জাতির একটি স্প্রাচীন সভ্যতা ছিল। দ্বিতীয় কারণ, বিদ্ধ 
পর্বত এবং গভীর অরথ্যানী আর্ষ অগ্রগত্তির সম্মুখে বিপুল বাধা হাতি করিয়া 
ছিল । অবশ্ত এতিহাসিক যুগে দক্ষিণ দেশ আধধর্স, দেবদেবী, সংক্কত ভাষ 
এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও বর্ণাশ্রমপ্রথ। গ্রহণ করিয়াছিল । দক্ষিণী জাতি- 
গুলির আরধধর্মগ্রীতি গভীর ।-” 

“বেদ ও বৈদ্বিক সাহিত্য ঃ ভারতীয় আর্গণের প্রাচীনতম খর্সগ্স্থ 
বেদ । বেদ শবের অর্থ জ্ঞান, বেদ অনন্ত জ্ঞানের আধার । হিন্দুদের বিশ্বাস 
বেদ নিত্য, শাশ্বত ও অপৌরুষেয় ; বেদ মানুষের রচিত নহে। হৃষটির প্রথম: 
হইতেই সত্যরূপে বেদের বাণী জগতের সহিত বিজড়িত ছিল; প্রাচীন আধ 
খধষিগণ ধ্যাননেত্রে এই সত্যের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন । 
খষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট সত্য শিশ্ক-পরম্পরায় শ্রুত হইত বলিয়া বেদের অপর নাম 
শ্রর্গতি | বেদের মন্ত্রষ্টারপে ৫ববন্ধত মনু, বশিষ্ঠ, ভরঘ্াজ প্রভৃতি খষির উল্লেখ, 
আছে; বিশ্বাঙ্িত্র গায়ত্রী মন্ত্রের খষি। বেদ আর্যদের সকল ধর্ম ও চিন্তার মূল। 
বেদকে কেন্দ্র করিয়াই আর্ধদের প্রায় সকল ধর্মমত ও পথ পরিকল্পিত হইয়াছে । 
বেদ রচয়িতাদের মধ্যে অদিন্তি, যমী, ঘোষ", লোপামুদ্রা বিশ্ববার! প্রভৃতি 
নারী ; শিবি, প্রতর্দন, পুরুষব। প্রভৃতি ক্ষত্রিয় এবং কবর্ত-পুত্র ব্যাস; অনা 
কন্তা উলুপীর পুত্র কনার্দ, উর্বশীর পুত্র বশিষ্ঠ, জবালার পুঅ জাবালি, 
প্রভৃতি শুপ্রের উল্লেখ আছে। 

চতুর্বেদ £ বেদের চারিটি শাখা, যথা,খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্ব 1 
উহাদের মধ্যে খগবেদ প্রাচীনতম । খগবেদের সকল স্ক্তি যে প্রাচীনতঙ্ষ 
তাহা নহে। কতকগুলি সুক্ত ক্রমশঃ সংযোজিত হইয়াছে । খকৃবেদ- 
অন্দ্রবাচক। উহার মধ্যে বরুণ, মিত্র, অগ্নি গরভৃতি তেত্রিশ জন দেবতার; 
উদ্দেস্টে ছন্দে রচিত ১,০২৭টি ( অন্তষতে ১০১৮) স্থত্ত, স্তোত্র বা মন্ত্র সনিষিষ্ট 
আছে। এই স্তোত্রগুলির মধ্যে আনুষক্ষিক বহু বিষয়ের অবতারণা ও 

আছে। সাষবেদ সংগীতবাচক । সামবেদের স্ভোত্র- 
বেদ বিভাগ 
গুলি ছন্দে রচিত এবং যজ্ঞকালে স্থুর সংযোগে গীত 
হইত। সামবেদের পচাত্তরটি সুক্ত ব্যতীত সকল স্ত্রই খগবেদ হইতে 
গৃহীত। যজুর্বেদ যজ্ভবাচক | যজুর্বেদে যজন, যাজন ইত্যাদি বিবিধ 
ক্রিয়াকাণ্ডের বিবিধ বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ আছে। যজুরেদ গনছ্যে রচিত 
অথর্ব বেদে দেবতা উপদেবতা ও অপদেবতার পুজা, মারণ ও বশীকরণের" 
মন্ত্র, উঁষধপত্র ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদ নিশ্চলতা বাচক, উহাভে- 
আর্যদের জ্ঞান ভথর্ব বা নিশ্চল হইয়াছে অর্থাৎ সমাঞ্তি লাভ করিয়াছে । 
প্রতিটি বের্দ আবার চারি ভাগে বিভক্ত-_-জংহ্ভা, ক্রাক্গণ? আরণ্যক 
ও উপনিবদ্ধ (বেদান্ত )। সংহিতা ভাগে আছে দেবতাঁর উদ্দেশ্তে মন্ত্র বা 


 ঠবিক যুগের. ধর্ম ৪৯ 


ছন্দোবদ্ধ ভোজ । গঞ্ছে রচিত ক্রাক্ষণভাগে আছে যাগষজ্ের বিধি-ব্যবস্থা 
আরণযকে আছে ব্রাহ্মণভাগের গভীর তত্বের আলোচনা । আরণ্যকে দার্শনিক 
তত্বগুলি উপন্িষির্দে পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্ররুতপক্ষে শ্রতিসাহিতঢ় 
ভউপনিষদেই সমাপ্ত হইয়াছে । উপনিষদ বেদের পরিশিষ্ট 

সবুজ সাহিত্য $ কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য বিপুল আঁকার ধারণ করিল । 
ইতিমধ্যে লোকমুখে প্রচলিত ভাষা ও বৈদিক ভাষার মধ্যে বছ পার্থক্য দেখা 
দিল। তখন বেদ পাঠের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, শব্দার্থ গ্রহণ এবং যাগযজ্ঞাছি 
সম্পাদনের সৃবিধার জন্ত নৃতন শাস্ত্র শত্রাকারে অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে রচিত 
হয় বলিয়া উহাদের নম সুজ সাহিত্য । স্তর সাহিত্য শ্রুতির পর্যাযতুত্ত 
না হইলেও বেদবিগ্ভার সহায়ক বলিয়া উহাদিগকে বেদের অঙ্গ বা বেদাজ 
বলা হুয়। বেদাঙ্গ ছয় ভাগে বিভক্ত : শিক্ষা (শব্দ উচ্চারণ বিধি ), ভাবুজ্ত 
(শব্দার্থ বিধি ) ব্যাকরণ (ভাষা-প্রকরণ ), ছন্দ (পদ-বিস্তাঁসপ প্রকরণ ), 
জ্যোতিষ (যজ্ঞকাল নির্ণয় জ্ঞান ) এবং কল্প (জীবনযাত্র! বিধি )। কক 
বিপুল £ উহা! তিন ভাগে বিভক্ত- গৃহ্যসূত্র (গাহ্‌স্থ্য বিধি), ত্রীভসৃত্র 
( যাগষজ্ঞ বিধান ) এবং ধর্মসূত্র_ই হলোক এবং পরলোক সম্বন্ধীয় বিধি- 
নিষেধ । ধর্মস্থত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরাশর শ্বতি, মনুস্থতি প্রভৃতি, 
উনবিংশতি সংখ্যক স্মতিগ্রস্থ রচিত হইয়াছে । 

“-ম্বড়দর্শন £ উপনিষদে যে সকল দার্শনিক চিস্তার স্ত্রপাত হয়, দর্শন, 
সাহিত্যে তাহাই চরম পরিণতি লাভ করে। এই দর্শনগুলির মধ্যে কপিলের 
জাংখ, পতগুলির যোগ গৌতমের ন্যায়? কণাদের বৈশেষিক, জৈষিনির 
পূর্ব মীমাংসা এবং বাদরায়ণ ব্যাসের ব্রন্ষসুত্র বা উত্তর মীমাংল। বিখ্যাত। 
এই সকল দর্শনের রচনাকাল নির্ণয় করা সকঠিন। ধর্মশান্ত্রে দর্শন ইত্যা্ছি 
ব্যতীত আর্ধগণ অস্কশাস্ত্র, নক্ষত্রশাস্্র, ভূত বিদ্যা, ধন্দর্বেদ, অর্থশান্ত্র রাজনীতি)» 
কামষশান্্র (ভোগনীতি ), শিল্প, নাট্য ও সংগীতশান্ত্র এবং স্থাপত্যবিদ্যাও 
আলোচনা করিয়াছেন । 

বৈদিক যুগের ধর্মঃ বেদে আধগণের ধর্মচিন্তা ও ধর্মাচরণের চিজ্ঞ 
সুস্পষ্ট | প্রথম অবস্থায় ৫বদিক ধর্ম ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। প্রকৃতি র' 
বিভিন্ন শক্তি দর্শনে ভীত, বিন্মিত অথবা বিমুগ্ধ হইয়া আধগণ এ সমস্ত শক্তিকে, 
দেব-দ্েেবীরূপে কল্পনা করিত। দেতীঃ বা আকাশের প্রধান দেবতা ছিলেন 
সধ ; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষের গ্রধান দেবতা ছিলেন ইন্দ্র 
এবং ভেবীম বা পৃথিবীর প্রধান দেবতা ছিলেন অগ্নি। একই দেবতা বিভিন্ন, 
খষি কর্তৃক বিভিন্ন দ্ূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন, দেবতার 
গুণ ও বিশেষণ বিভিন্ন স্থোত্রে বিভিন্নভাবে বণিত হইয়াছে ॥ 
এক ইন্দ্রের উদ্দেস্টে প্রায় দুইশত পঞ্চাশটি স্তোন্ রচিত হইয়াছে, একই 
ইন্দ্রের বিভিন্ন রূপ কল্পিত হুইয়াছে। কখনও ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা» কখনও ধর্ম- 


বৈদিক দেবতা 


এ ০ | ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


'দ্বেরতা, কখনও গোঁ-দাতা, কখনও বা যুদ্ধ-বিজয়ী নেত1। প্রথমে বঙ্জধারী 
ইন্দ্রই ছিলেন দেবরাজ। ইন্দ্রের পরে ছিল অগ্রি ও বকুণের স্থান। খগবেদে 
উধা, বাক্‌, পৃপ্থিবী, সরম্বতী প্রভৃতি নারী-দেবতার উল্লেখ আছে। পন্দরত্তি- 
কালে ধাতৃ, বিধাতৃ, বিশবকর্ম', প্রজাপতি, শ্রদ্ধা, মনু, প্রাচী, ক্গ। প্রতি 
দেবতার উল্লেখ পাওয়। যায়। 

আর্ধগণের ধর্মমচরণ প্রথষে অনাড়ম্বর ছিল। আর্ধগণ হুগ্ধ, ঘ্বৃত, তত্ুপ, 
মাংস, সোষরস ইত্যাদি সাধারণ খান্ক ও পানীয় বস্তু আন্তি প্রদান করি! 
যজ্ঞ করিত ।' যজ্ঞার্থে প্রায় প্রত্ভি গৃহে অগ্রিশাল। প্রজ্ৰলিত 
থাকিত। যগ্জকালে আধগণ বেদের দশম মগুলের কয়েকটি 
'্তবস্ততি পাঠ করিত | উপাসনায় পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ছিল । স্ত্রী 
ছিলেন আর্ধ পুরুষের সহধন্মিণী। যজ্ঞের ফলন্বরূপ আর্গণ কাষনা করিত যুদ্ধ 
জয়, ক্ষেত্রে শশ্ট এবং নানাবিধ পাধিব সুখ । বৈদিক আধগণ বহু দেবতার 
অর্চনা! করিলেও স্তক্তিকালে প্রত্যেক দেবতাকেই প্রধান বলিয়? উল্লেখ করিভ। 
'নান। দেবদেবীর আরাধনা করিলেও আধগণ বিশ্বাস করিত ষে, বিভিন্ন দেবতা 
একই পরমাশক্তির বিভিন্ন দ্ূপ। আধগণের এই এবেশ্বরবাদের ধারণা 
'উপনিষদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মুতিপূজা আর্ধ সমাজে বহু পরে 
প্রচলিত হয়। কালক্রমে €বদিকযুগের শেষভাগে নানারূপ বিধি-বিধান 
স্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান জটিল হইয়া উঠিল এবং পুরোহিত 
নামক যাজকশ্রেণীর উদ্ভব হইল । ফজ্ঞকালে পশ্তবলিপ্রথ! বুদ্ধি পাইল । 
পরবন্তিকালে সাধারণ লোক রুদ্র (পশুপতি শিব ) এবং বিষ্ণুর (কৃষ্ণ বালুদেব) 
ভক্ত হইয়া উঠিল । টবদিক আর্ধগণ যুণ্তি পূজা করিতেন-_এইক্প উল্লেখ নাই, 
তবে গৃহ্স্থত্রে ধরিত্রীদ্দেবীর চিজ্রের উল্লেখ আছে। কিন্ত মন্ধস্বতিতে মন্দিরে 
মৃতি পূজা? নিবিদ্ধ হইয়াছিল। “নিষিক্ধ” শব্দের ব্যবহারে মনে হয়-_মুক্তি 
পুজার প্রচলন ছিল, নচেৎ “নিষেধ শব্দ ব্যবহার করা হইত না। 


বৈদিক যুগে বর্ণ-বিভ্ভাগ 3.বৈদিক যুগের প্রারস্তে আধসমাজে জাতিভেদ 
-ন1 থাকিলেও বর্ণবিভাগ ছিল-_গোৌরবর্ণ বিজেতা আধ এবং কৃষ্ণবর্প (রুষ্ত্চ) 
বিজিতদাঁস। কালক্রমে আর্ধদের মধ্যে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হইল-_ব্রাজ্ধণ, 
রাজন্য বা ক্ষত্রিয় এবং বিশ. বা জান। খগবেদের দশম মগুলে পুকুয- 
কুক্তের একটি মাত্র ক্লোকে ত্রাহ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সেখানে উক্ত হইয়াছে-__পুরুষ অর্থাৎ শ্রষ্টার মুখ হইতে ব্রাক্ষণ, বাহ হইতে 
ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্ট এবং পদ হইতে শুদ্রের উত্তব হইয়াছে । বোধ হয়, 
জাতির এইক্ধপ উৎপত্তির বিবরণ রূপক ও ব্যাখ্যামূলক। গীত্তায় উল্লেখ আছে 
--গুণকর্ম অন্সারে ভগবান চারি বণ স্থট্ি করিয়াছেন । আধুনিক পণ্ডিতদের 
মতে, প্রথমে প্রত্যেক আধসন্তান প্রয়োজন অন্থসারে প্রত্যেক ঝাংই করিত । 


বৈদিক ধর্মাচ?্প 


ৈফিফদুুগর সযাজ-জীবন ₹১১. 


কালক্ুদে ম্আর্ধ-সমাঁজে জনসংখ্য? বৃদ্ধি পাইলে সমাজ-ব্যবন্থ। স্বভাবতই ব্যাপক 
ও জটিল হইয়া! উঠিল । তখন গুণ, কর্ম ও বৃত্তি অনুসারে ধাহার। শান্তরপাঠ, 
যাগষজ্জ ও পৌরোহিত্য করিতেন--তীহারা হইলেন ত্রান্ণ, বাহার! যুদ্ধ, 
ব্যবসায় ও ক্সাজ্য শাসন করিতেন তাহার? হইলেন রাজন্ত বা ক্ষত্রিয় এবং 
চতুর বহার! কষিকার্ষ, পশুপালন, শিল্পকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজট: 
করিতেন, তাহারা হইলেন টৈশ্তা। অনার্য বা আর্ধেতর 
জাতির মধ্যে যাহারা বশ্যতা' শ্বীকার করিয়া আধ সমাজভুক্ত হইল, তাহায়। 
হইল শৃক্র (বাদাস)। যে সঘস্ত অনার্ধ বশ্যতা শ্বীকার না করিয়। পর্বত ও 
অরণ্য অঞ্চলে আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আর্গণের নিকট রাক্ষস, 
বানর” দন্থা, নাগ, দানব, ত্য, অস্থর ইত্যাদি নামে পরিচিত হইল 1. 
বাস্তবিক পক্ষে বৈদ্দিকযুগের সমাজে জাতিভেদ প্রথা একদিনে বা একশত 
বসরে পরিণতি লাভ করে নাই এবং কোন এক জন বা এক সম্প্রদায়ের 
নির্দেশে সমাজে জাতিভেদ প্রথ। প্রবেশলাভ করে নাই। ইহা সামাজিক, 
প্রয়োজনেই বিচিত্র ধারায় গড়িয়া! উঠিয়াছিল। 
প্রথমে এই প্রকার বর্ণভেদ ছিল না। এই সময়ে অসবর্ণ বিবাহ হইত | এই 
বর্ণভেদ মন্ুসংহিতা রচনার পূর্বেই জাতিভেদে পরিণত হয় এবং জন্মায়ত্ত হইয়া 
যায়। বর্ণশভেদের অন্তরালে সমাজে নানাপ্রকার সংকর বা ঝ্িশ্র জাতির উত্তব 
হয়। পরবত্তিকালে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ এই জাতিভেদ প্রথার বিরোধিত! 
করিয়াছিলেন । কিন্তু গুগুযুগে জাতিভেপ্রথ! পুনরায় নৃতন আকার ধারণ করে। 
শ্রম ঃ$ আর্ধগণের ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তি ছিল. 
চতুরাশ্রম। চতুরাশ্রম বলিতে জীবনের চারিটি অবস্থা ব1 স্তর বুঝায়। প্রারন্তে 
আশ্রমের নাম ছিল ব্রক্গচর্য। এই আশ্রমে আধ বালক গুরুগৃহে বাস করিয়! 
সংষমী ও সদাচারী হইয়া শান্ত্াদি অধ্যয়ন করিত। পাঠাস্তে আর্ধ-যুবক বিবাহ 
করিয়। গাহুন্থ্যাশ্রমে সংসার ধর্ম পালন করিত । বানপ্রস্ত আশ্রমে আধ- 
প্রোঢ সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! স-স্ত্রীক বা অ-স্ত্রীক অরণ্যে তপন্বীব: 
স্তায় ধমচিত্তা করিত । যতি বা জল্সযাস আশ্রমে আধবুদ্ধ সাংসারিক 
মায়াবন্ধন ছিন্ধ করিয়া, লোকালফের বাহিরে পরমার্থ চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট 
দিনগুলি অতিবাহিত করিতেন। কেহ বাপদ্িব্রাজকরূপে তীর্থ বা দেশভ্রমণ 
করিতেন। ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও টৈশ্াকে চতুরাশ্রমের বিধ!নগুলি মানিয়া চলিতে 
হইত। শুভ্র এবং নারীর জন্য চতুরাশ্রম বাবস্থা ছিল না। নারীর পক্ষে 
চতুরাশ্রমের নিয়ম পালন আবশ্যক ছিল না। 
বৈদিক যুগের সমাজ-জীবন £ প্রাচীন আর্ধগণ ছিল যাযাবর । 
তাহাদের বৃত্তি ছিল পশুপালন। ভারতবর্ষে আসিয়া তাহার? পশুপালনের' 
সঙ্গে কৃষিবৃতি গ্রহণ করিল এবং স্থিতিশীল হইল। কালক্রমে তাহারা নান। 
শিল্পকর্মকেও উপজীবিকারূপে গ্রহণ কষ্সিল। 


৪৫২ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচন্ 


আর্য সমাজ ছিল পরিবারকেন্দিক | পিতা ছিলেন পরিবারের সর্বময় 
কর্তা । পিতাসাতা, ভ্রাতা-ভগ্ী প্রভৃতি আস্মীয়বর্গ সম্বষ্টিত পরিবার গঠিত: 
হইত । সেই যুগে আধগণ কাষ্ঠ ব। বুক্ষপত্র. নিহিত গৃহে বাস করিত। এই 
গৃহগুলি শ্রেণীবদ্ধ বংশ বা শালবৃক্ষের স্তম্ভ এবং দারুমম় ; 
ঘন পত্রে ইহার আচ্ছাদন; কখন কখন প্রাচীরগুলিতে 
মৃত্তিকা লেপন কর। হইত এবং স্থধা বা চুণের প্রলেপ দেওয়া! হইত । গৃহাস্থের 
পক্ষে বিবাহ অবশ্ঠ কর্তব্য ছিল । অগ্নি সাক্ষী করিয়া কন্ঠ সম্প্রদান করা হইত, 
বর কন্তার পাণিগ্রহণ করিত, যজ্ঞান্তে বিবাহ সম্পন্ন হইত । পুরুষের পক্ষে 
একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল ন।। হ্বয়ন্বর প্রথ1 প্রচলিত ছিল, মানুষ পুজসন্তান 
কামনা করিত। সন্তান পিগুদান করিয়া *পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে 
উদ্ধার করিত, সেইজন্য সন্তান 'পুত্' নামে অভিহিত হইল । সতীদাহ এবং 
বিধবা বিবাহ ছিল । সমাজে নারীর স্থান খুব প্রশস্ত ছিল । লোপামুক্রা, বিশ্ব- 
“বারা, ঘোষা- নারী হইলেও বেদমন্ত্রের খষি ছিলেন । গার্গী ও মেরী দর্শন- 
শাস্ত্রে পাগ্ডিত্য অর্জন করেন। অন্যদিকে ইন্দ্রসেনা, অপাল। 
প্রভৃতি নারী ত্বামমীর সহিত যুদ্ধে যোগদান করেন । ঘোষ 
প্রভৃতি চিরকুমারী নারীর উল্লেখ বেদে আছে। মহছসংহিতায় নারীর শ্বাতস্ত্র্য 
সমধিত হয় নাই। কিন্ত মন্গ নারীর শিক্ষা! অবশ্তকর্তব্য বলিয়। নির্দেশ দিয়াছেন । 
আধগণ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অমনোযোগী ছিল না1। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র 
কার্পাস, রেশম অথবা পশম ছার। নিষিত হইত 1 পরিচ্ছদ সাধারণতঃ তিন 
ভাগে বিভক্ত ছিল-_নীবী ( অন্তর্বাস ), বাস (ধুতি, ধৌতবস্ত্র ), অধিবাস, 
দ্রাপি (উত্তরীয় )। পুরুষ নারী উভয়েই গিরে উষ্জীষ পরিধান করিত। 
»কোমল মৃগচর্ম বারা শয্যার আন্তরণ প্রস্তত হইত। কর্পে কুগুল, বাহুতে 
বাজুঃ ষণিবন্ধে বলয়, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়, বক্ষে কুক 
বেশ দ্বিষ্াস 
( লৌহবক্ষত্রাণ ), চরণে নৃপুর প্রস্ততি ত্বরণ ও পুষ্পের 
“অলংকার প্রচলিত ছিল। কেশবিন্তাস নারীর সৌন্দধের অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত 
হইত । অনেক পুরুষ গুম্ফ, শ্মন্ধ ও কেশ মুণ্ডন করিত। 

আধ গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতাকে নিবেদন করিয়। খাদ্য গ্রহণ করিত। 
তাহাদের জন্য আমিষ ও নিরামিষ ছুই প্রকার খাগ্য ব্যবস্থা ছিল। মৃগয়ালক্ধ 
পশুমাংস বা যজ্ঞার্থ উৎসগাঁকত পশুমাংস গ্রহণীয় ছিল । ফল, 
মূল, স্বৃত, যব, হুপ্ধ, পিক, মধু আধদের প্রিয়খাত্য ছিল। 

স্বর! প্রস্তুতের জন্ত শৌগ্ডিক নামক একশ্রেণীর লোক ছিল । 
বৈদিক আর্গণের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নৃত্যপীত, ঢোলক, বংশী ও 
চারা বীণাবাদন, শিকার. রথচালনা এবং ধন্র্বাণ প্রতিযোগিতার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্ধসমাজে অক্ষ বা দুযতক্রীড়ার 


খ্রচলনও ছিল । 


বৈদিক গৃহ 


বৈদিক না্গী 


থান 


' বৈষিক যুগে রাষট্রনৈতিক অবস্থা ৫৩ 


আর্ধগণ শব সমাধিস্থ করিত এৰং কখন কখন শব দাহও করিত । শতপথ 
ত্রাঙ্ছণে উল্লেখ আছে যে, আরগণ শব দাহাস্তে অস্থিগুজি 
স্বতিকার মধ্যে প্রোথিত করিত এবং সমাধির উপর ক্কুপ 
এনিশ্বাণ করিত। পরবতিকালে স্তুপ চিতার মঠে পরিণত হয়। 

বৈদিক যুগে অর্থ নৈতিক অবস্থা 8 পশুপালন ও কৃষিই ছিল আর্ধদেন 
প্রধান উপজীবিকা। গৃহপালিত জন্তর মধ্যে গো, অশ্ব, মেষ, কুকুর প্রভৃতির 
উল্লেখ পাওয়1 যায়। উহাদের মধ্যে গোঁধন ছিল আর্দের প্রধান সম্পদ । 
বিনিময়ের জন্ত গোধন ব্যবহৃত হইত। যজ্ঞের দক্ষিণা ছিল গাভী ও বুষ। 
প্রতি আর্ধ গ্রামেই গ্রা্বাসীদের যৌথ অধিকারভুক্ত গোঁচারণ ভূমি ছিল। 
ক্ষির জন্য কূপ ও সেচ-ব্যবস্থা ছিল । বিনিময়ের জন্ত প্রথম যুগে নিফ নামক 
স্বর্ণখণ্ড ব্যবহৃত হইত । পরে নিষ্কের পরিমাণ স্থনিদিষ্ট হয় এবং বিনিময়ের 
ক্ষেত্রে উহার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধে বিজিত শত্রুর সম্পদ বিজেতার প্রাপ্য 
ধন ছিল। নদীপথে বাণিজ্যের উল্লেখও বেদে আছে। ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, শব, 
শৃদ্র ব্যতীত সুত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, ন্বর্ণকার, কুস্তকার, তত্তবাম় প্রভৃতির 
উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। অবিসংবাদিত প্রমাণ পাওয়া! না গেলেও কোন 
কোন এঁতিহানিকের মতে আধগণ সমুদ্রপথে দুর দেশের সহিত বাণিজ্য 
করিত । যাতায়াতের জন্ত গোঁ, অশ্ব, হম্তী অথবা গর্দভ বাহিত ষাঁন এবং 
নৌকার ব্যবহার ছিল। বলি (ভূমিকর ), শুস্ক (বাণিজ্যকর) রাজার প্রাপ্য 
ছিল । বেদে কুশীদজীবী €বশ্টের উল্লেখ আছে। 

বৈগ্ধিক যুগে বাষ্ট্রনৈতিক অবচ্ছা! $ আর্সমাজের ভিত্তি ছিল 
পরিবার । কয়েকটি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হইত গ্রাম। পরিবারের কর্তা 
ছিলেন গৃহুপতি, কুলপতি বা দম্পতি ; গ্রামের প্রধান ছিলেন সত ব 
গ্রামণী। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি বিশ বা জন গঠিত হইত। বেদে 
বিশ বলিতে জনসমষ্িও বুঝাইত। এই বিশের কর্তা 
ছিলেন বিশপতি বা রাজন্‌। খগবেদে সিন্ধু দেশের 
পাজা এবং শ্রাবস্তীর রাজ। চিত্ররখের উল্লেখ আছে। রাজা যুদ্ধে টসন্য 
পরিচালনা করিতেন ॥ বৈদিক যুগের প্রারস্তে রাজার ক্ষমতা অত্যধিক 
ছিল না| কিন্তু পরবন্তিকালে রাজার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বুদ্ধি পায়। 
উবদ্দিক যুগের শেষভাগে কোন কোন রাজ? সম্রাট, একরাট প্রভৃতি উপাধি 
গ্রহণ করিতেন । রাজস্য় এবং অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান রাজার ক্ষমতার 
নিদর্শন ছিল । সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়গণই রাজপদ্দের অধিকারী ছিলেন এবং 
রাজপদ বংশাহুক্রমিক ছিল । পুরোহিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ ছিল। রাষ্্র- 
ব্যবস্থান্ন স্থত, দূত, সচিব, সেনানী প্রভৃতির প্রভাব ছিল। বেদে রাজ- 
প্রাসাদের ব্ণন। আছে । বাজ! উজ্জল বসনে ভূষিত থাকিতেন। অথর্ববেদে 
ংপগ্রহ্থীক নামক. কর্মচারীর উল্লেখ আছে। গণপতি, জ্যেষ্ঠ প্রভাতি 


মৃতের সংকার 


রাজন্‌ 


৫৪ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


শব্দে উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ছিল । রাজপদ্ 
ংশাচ্ক্রমিক ছিল | পুরোহিতের উপর রাজপুজআ বা ধুবরাজের শিক্ষার 
টনাজিন রী ভার ছিল। শাস্ত্র ও শস্তর উভয় বিষ্যাই রাজপুত্রদের 
শিক্ষণীয় ছিল । নভ্যায়শান্ত্র, কলাচর্া, সংগীত, মৃগন্ণ শান্ত- 
শিক্ষণ, রথচাঁলন1 এবং ব্ক্ততাদান রাজপুজ্রের শিক্ষার অঙজ্জ বলিয়া বিবেচিত 
হইত । স্পর্শ নামক গুপ্চচর ছিল । রাজা ধ্মশান্্র অন্সারে বিচার 
করিতেন। 
€বদিক সাহিত্যে পর্সিষদ, সভা ও সমিতির উল্লেখ আছে। পব্রিষদ ছিল 
বিশেষজ্ঞদের সংস্থা । সভ্য ছিল গুণবান স্ুকর্মা প্রজার সম্মেলন ও সমিজ্ভি 
ছিল জনসাধারণের সমাবেশ । গুরুতর পরিস্থিতির সময় 
সমিতি আহুত হইত । সভ ছিল ক্ষুদ্রায়তন; সমিদ্তি 
ছিল বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান; সভা-সমিতির ক্ষমতা রাজার ক্ষমতার উপর নির্ভর 
করিত । এই প্রতিষ্ঠানগুলি আহ্বান করা ও মত গ্রহণ কর! রাজার 
ইচ্ছাধীন ছিল | 
রামায়ণ ও মহাভারত £ বেদের পরবতা ভারতীয় সাহিতোর মধ্যে 
রামায়ণ ও মহাভারত সধভারতে সর্বকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় । এই ছুইখানি 
য্হাকাব্যে বৈদিকোত্তর যুগের বাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষিয়ে বহু 
সংবাদ পাওয়1 যায় । রামায়ণ বাল্মীকি-রচিত, সঞ্চকাণ্ড এবং চব্বিশ সহমত 
শ্লোকসমন্বিত । মহাভারত ব্যাস রচিত, অষ্টা্শ পর্ব এবং এক লক্ষ শ্লোক 
সমন্থিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে মহাকাব্য ছুইটির রচনাকাল শ্রীষ্টপৃৰ 
চতুর্থ শতাব্দী হইতে শ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী; ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে গ্রীষ্টপূর্ব 
চতুর্দশ শতাব্দী হইতে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী । রামায়ণের লেখক একমাত্র 
বাল্সীকি ; মহাভারতের লেখক একমাত্র ব্যাসদেব নহেন। প্রত্যেক পরবতী 
লেখকই আদি গুরুর নাম প্রচারের জন্ত পুণ্য কশরূপে গুরুর নামে রচন। 
প্রকাশ করিয়াছেন । 
রামায়ণে তিনটি সভ্যতার বিবরণ আছে-আধাবর্তের ঠবদিক, কিক্বিদ্ধযার 
বানর ও লঙ্কার রাক্ষস সভ্যতা । এই যুগের রাষ্্র ছিল রাজতান্ভ্রিক, রাজার 
আদর্শ ছিল প্রজানুরঞ্ন। রামায়ণের যুগে জন্মায় 
জাতিভেদ ছিল ; কিন্তু ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র, মৌদ্গল্য, গর্গ, 
অগ্রিরস, জবাল তপঃগ্রভাবে ত্রাহ্ধণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরশুরাম 
কর্তৃক ক্ষত্রিয়নিধন কাহিনী ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইঙ্গিত বহন করে। এই 
যুগে সমাজে একাধিক বিবাহ ও ত্বয়ন্বর প্রথ। বিদ্যমান ছিল । মহাকাব্যের 
ঘুগে অশ্বমেধ, রাজনুদ্ব এবং অন্যান্য যাগধজ্ঞ প্রচলিত ছিল। অবশ্ট দৈহিক 
দেবতা ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্তে আহ্‌তি প্রদত্ত হইত | রাক্ষমগণও 
যজ্ঞে পুরোহিত নিয়োগ করিত এবং যজ্ঞার্থে পশু বলি দিত। 


সভা-সমিভি 


রামায়ণ 


আর্য সভ্যতার উপন্ন অনার্ধ-গ্রভাব 0 £€ 


রামায়ণে মহাভারত অপেক্ষা! প্রাচীনতর যুগের বর্ণন! রহিয়াছে ; বোধ হক 
রামায়ণ পূর্ব | মহাভারতে আর্ধ-অনাধ অথবা আধ-আখেতর জাতির সংঘাত 
নাই । মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহ মুখ্যতঃ আর্ধদের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিজ | 
মহাভারতের যুগেও ধরনে যাগবজ্ঞ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকাগ্ড প্রচলিত ছিল। 
সমাজে বর্ণাশ্রম,ঃ বহু-বিবাহ ও স্থয়ম্বর প্রথ! প্রচলিত 
ছিল। দ্রোণাচাধ ব্রাঙ্গণ হইলেও ক্ষতিয়বুভি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । মহাভারতের যুগে আধসভ্যত]। পশ্চিমে গান্ধার, পুর্বে বজদেশ 
ও মণিপুর, উত্তরে হিমালয় ও নেপাল এবং দক্ষিণে গোদাবরী ও তাগ্তী পযন্ত 
বিস্তৃত ছিল । মহাভারতে লঙ্কান উল্লেখ নাই, তবে পারদ, ষবম, বাহলীক 
প্রভৃতি বহির্ভারতীয় জাতির উল্লেখ রহিয়াছে । এই যুগে অনেকটা 
নগরকেন্দ্রিক সভ্যত। গভিয়৷ উঠিতেছিল। মহাভারতের মধ্যে গীতার মাধ্যমে 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ব-ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

আর্ষ সভ্যতার উপর অনার্য প্রভাব 2 আধদের সঙ্গে সংগ্রামে 
পরাভূত হইয়া অনার্ধদের মধ্যে কেহ কেহ বশ্ততা শ্বীকার করিয়াছিল এবং 
শুত্র বা দাস পরিচয়ে আরধ-সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। কালক্রমে আয ও 
অনার্দের মধ্যে সংঘর্ষের তীব্রত হ্থাস পাইলে উভয়ের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ 
প্রচলিত হইল । কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্র পুলোম। দৈত্যের কন্ত! *চীকে 
বিবাহ কর্পেন , বিশ্বশ্রবা মুনি রাক্ষসকগ্া কৈকসীকে বিবাহ করেন, তাহার 
অন্য স্ত্রী ছিলেজ*আষ ভরছ্ধ|জ খবির কন্তা দেববণিনী | 
চন্দ্রবংশীয় রাজা পাত্র পুত্র ভীমসেন হিডিম্ব। ঝাক্ষসীকে, 
তৃতীয় পাণ্ব অজুন নাগকন্তা উলুপীকে, যাঁদববংশীয় শ্রীকঞ্জের পৌন্র অনিরুদ্ধ 
বাণান্থবের কন্থা। উষাকে বিবাহ করেন । এইভাবে আধ-অন।ধ বুক্ত সংম্শুণের 
ফলে বনু অনায ভাবধারা আধ সমাজে প্রবেশ লাভ করে । আখগণ 
অনাধ ইতরার পুত্র মহীদাসকে এতরেয় ত্রা্মণের রচয়িত।রূপে বেদশ্রষ্ট। 
ধধিদের মধ্যে আসন দান করিয়াছে । বেদবিভাগকতা ব্যাস বাদরায়ণ ছিলেন 
ক্ুষ্তকায় এবং মত্শ্যগন্ধ1 অর্থাৎ অনার্ধ কন্তার পুত্র । কুরু-পাগুবের পিতৃপুরুষ 
ছিলেন আর্ধরাজ শাস্তন, মতিবংশ ছিল ধীবর জাতীয়। হস্তিনাপুবের চক্র 
বংশের পূজ্যতম পুরুষ ছিলেন দালী-পুত্র বিছুর । আধ সন্তান ব্যাস, পরাশর, 
শুকদেব, কনাদ, খধ্যশু, বশিষ্ট, মাগুক্য প্রভৃতি আধপুজ্য ছিলেন । সুতরাং 
দেখা যায়, আধ-অনাধের পারস্পরিক প্রভাব সহজভাবেই আসিয়াছিল। 

আর্ধসভ্যত ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, অবশ্ত নগর ও দুর্গনিধাণ বিদ্যা অ|ধদের 
স্তাপতা নিমণীণে আর অগ্গোচর ছিল না। বেদে কয়েকটি নগরের উল্লেখ আছে। 
অনার্ধের গারম্পরিক অনাধগণ গ্রধানতঃ নগর, পুর বাছুর নিমাণ করিয়া বাপ 

৪৪ করিত । ইন্দ্র অনার্ধদের পুর বিনষ্ট করেন বলিয়া! “পুরন্দরঃ 
আখ্যা লাভ করেন । কাহারও মতে বাস্তবি্যার জন্য আর্গণ অনাধদের 
নিকট খনী ; ময়দানব অনার্ধদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রাপাদ-নিষ্াতা। তিনি 
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মহাভারত 


সন্ভ-সংমিঅণ 


৫৬. ভারতবর্ষের বৃহত্তর পক্িচগন 


দেবতাদের জন্য স্থবিশাল পুরী ও অনিন্দ্যন্থন্দর প্রাসাদ নিষ্মাণ করিরাছেন । 
এই উক্জির মধ্যে অতুযুক্তি রহিয়াছে, কারণ খগবেদের যুগেই খবি অগন্্য 
বাস্তশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন । টীকাকার সায়নেন্স মতে ধেদিকযুগে আধদের 
ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। বিশ্বকর্মা ছিলেন আর্দের আদি বাস্তকান্স এবং 


দেবশিল্লী। বিশ্বকর্মীর পূজা আর্ধগৃহে প্রচলিত ছিল। 
ইহ? ত্য যে, আর্গণ বিবাহে শ্রী-আচার, £দনন্দিন জীবনে 


সামাজিক আঁচারে  কার্পাস তৈল, শাখা ও সিঁদুর ব্যবহার এবং মৎ্শ্যাহার 
প্রভাব অনাধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্ঠ 
নৃত্য, গীত, বাগ প্রভৃতি কলাবিদ্ধা এবং নানাবিধ 
চারু ও অনেকগুলি কারু শিল্পে আর্ধগণ অনারধদিগের নিকট হইতে নৃতন রীতি 
গ্রহণ করিয়াছিল । 
অনেকে বলেন যে, বাণিজ্য ও যাতায়াতের জন্য নৌকা নির্যাণ এবং 
বিনিময়ের জন্য মুদ্রা ব্যবহার অনাধদের দান। ইহাও 
অতুযুক্তি, কারণ খগবেদে সমুত্রপোতের উল্লেখ আছে 
এবং বিনিময়ের জন্য আধগণ গোধন এবং নিফ নামক 
দ্বর্ণথণ্ড বা মুদ্রা ব্যবহার করিত । ইহা অবিসংবাদিত সত্য। 
উত্তর ভারতীয় অনার্গণ আধভাষ। গ্রহণ করিয়াছিল, নিঃসন্দেহ | পরম্পর 
আদান-প্রদানের জন্য স্থানীয় পৈশাচ, ক্লেচ্ছ ও পক্ষী ভাষা আর্ধভাষার 
মধ্যে প্রবেশ কন্সিল। দক্ষিণের অনাধ দ্রাবিড় জাতীয় 
58 ভাষাগুলি সংস্কৃত শব্বপুষ্ট । পরবততীকালে আধগণ সংস্কৃতির 
মধ্যে কতিপয় দ্রাবিড় শব্দ নিবন্ধ করিয়াছে । 
আর্ধদের অন্করণে অনার্ধগণ যাগযজ্জের অনুষ্ঠান করিত এবং আধঝধির 
গ্রোত্রজাত বলিয়া আত্মপরিচয় দিত | আর্ধগণও কালক্রমে অনাধদিগগের ধর্মের 
আচার-ব্যবহার, দেবদেবী, পৃজাপদ্ধতি ন্যনাধিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল । 
অবশ্ত আধগণ নূতন ভাবে কল্পনা করিয়া অনাধ দেবদেবীকে আধাঘিত 
করিয়া লইয়াছিল-_শ্বশানবামী শিব এবং নুমুগ্মালিনী শ্তামাকে আপাত 


দৃষ্টিতে অনাধ দেবতা বলিয়াই মনে হয়। কালক্রমে আর্ধগণ লয়ের দেবতা 
শিবকে সর্ব অমঙজল-হর নীলকণ্রূপে কল্পন! করিল। বৈদিক 


ধর্দেয প্রভাব দেবতা শিব-_ কুদ্রকে আর্গণ পর্মঙ্গলময় শিব বা 
মহাদেবরূপে রূপান্তরিত করিল । সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডা কালী করালীকে উমা, 
পার্বতী, গৌব্ীী বা ছুর্গতিনাশিনী দুর্গা রূপে পুজা করিতে আরম্ভ করিল। 
শিবলিঙ্গ অর্চন। অনার্ধ-গ্রভাব বলিয়া মনে করা অসমীচীম নহে । মনে হয়, 
অনার্য সংস্পর্শে বৈদিক দেবত। বরুণ, বা, যম ও ষযক্ষ-কুবের দিকপাল বূপে 


কল্পিত হইলেন। 
প্রাচীন আর্ধগণ মৃতদেহ সমাধিস্থ করিত; কিন্ত পরে তাহার যুতদেহ ধাহ 


অর্থনৈতিক 
প্রস্তাব 
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করিয়! অস্থি তীর্ঘে বা নর্দীতে নিক্ষেপ করিত । ইহা! বোধ হয় অনার্ধ প্রভাব 1, 

অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধক্রিয়া, গয়াক্ষেঅ&ে পিগুদান প্রভৃতি পারলৌকিক কাধ, 

পারলোৌকিক অনেকের মতে, অনাধ প্রথার অনুকরণ । পিওদান, 

কাধে প্রভাব  তর্পণের মধ্যে যঙ্গ, রক্ষ প্রভৃতিকে আধদেবতার মতন 

অর্ধ্য গদান করা হয়। আর্দের পারলৌকিক কার্ষের 

পাঠস্থান গয়াক্ষেত্র 'গয়” নামক অসুরের বাজ্য। এই সমস্তই অনার্ধ প্রভাব। 

তবে ভাবতীয় আর্ষ ও অনাধগণ ভীবনের বহু ক্ষেত্রে এত বেশী আত্মীয় 
হইয়! পড়িয়াছে যে, পরস্পরের প্রভাবের সীমারেখা! চিহ্নিত করা সম্ভব নহে। 


অনুশীলনী 

১। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে আধ উপনিবেশ স্থাপন ও বিস্তুতির বিবরণ দাও । 

(019 6000 ৪609 01 609 4:05 0919251986192 01 200: 800 ৪001 
10015, ) 

বৈদিক যুগের আয” সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
(0159 % 89০0৮ 1880.076 ০1 609 4১:58 01511785605, 91 ৮৪ 9৭10 4£৪, ) 
বৈদিক সাহিত্য, ধর্ম, সমাক্গ অথবা রাষ্ট্র-জীবনের পরিচয় দাও । 

(0259 5 81906 8999৮0৮ ০ 009 ০৫1০ 1)69:989:9, 2:0118101. 8720. 8001985০020 
০? 0109 ৪6969, ) 
৪ । আর্য সভ্যতার উপর অনার্ধ প্রভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

(৬৮ ৪৪ 0156 25079 200. 93806 01 000 টব 070-49 840. 30079081599 030 
006 4১758 001৮5, ) 

সংক্ষিপ্ত টীক! লিখ ঃ (ক) সুত্র সাহিত্য, (খ) রামায়ণ ও মহাঁভারত। 

(1169 ৪০:6৮ 320668 ০04 : (%) 9095 11692550109) (9) 190087508) 20 
10810801087009, 


এ 


৬০ 





পঞ্চম অধ্যায় 


(বদিকোত্তর যুগের সমাজ ও ধর্ বিপ্রব £ জৈন ও 
ীদ্ধবর্সের অভ্যুদয় 


অধ্যায় পরিচয় £ বৈদিক যুগে ভারতীয় আধধর্ম ও সমাজ হুসংবন্ধ 
ছিল। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়' মহাকাব্যের যুগ পর্যস্ত ভারতীয় 
জীবনধ[রা অবিচ্ছিন্ন শ্োতের মত চলিয়াছিল। কিন্ত মহাকাবোর যুগের 
শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া গৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-প্রবর্তকদের আবিভাবের 
পূর্বেই ভারতীয় সমাজ ও ধর্মে নান! স্পন্দন ও বহু নৃতন প্রবাহ অনুভূত হইতে 
থাকে। ক্রমশঃ ভারতীয় সমজব্যবস্থা হইয়া উঠিল জটিল এবং ধর্ম হইয় 
উঠিল আচার-সর্বস্ব। ফলে, আধসমাজে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের প্রাধানঠ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। এই আচার-সবন্বত। ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্তের বিরুদ্ধে প্রথমে অক্ফুট 
প্রতিবাদ আরভ্ভ হর়। কালক্রমে এ সব প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ বিপ্লবে পরিণত হয়| 
প্রতিবাদকারাধের মধ্যে ক্ষত্রিয় রাজকুমার জৈনধন্ন প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর 
এবং বৌদ্ধধর্ধের প্রবর্তক সিদ্ধাথ গৌতম প্রপিদ্ধি অর্জন করেন । 
বৈদিকোত্তর যুগের ধর্ম ও সমাজ £ পুবেই উক্ত হইয়াছে, বৈদিক 
যুগে ভারতীয় আযগণের ধর্ম ও সমাজ-জীবন ছল অত্যন্ত সহজ ও সরল। 
প্রতেক আধ শারা ও পুরুষ ধর্নাচরণের অধিকারী ছিল। 
এ. তিথন বজ্ঞা[গ্ন গুজ্ঞলিত করিয়া সাধারণ ভোজ, পানীয় 
দেবতাকে উৎসগ করা হইত ও যজ্ঞকালে বেদমন্ত্র গীত হইত। কালক্রমে 
বৈদিক ধর্মে আচার, অনুষ্ঠান, পশুবলি ও নানা ক্রিয়াকাণ্ডের আধিক্য দেখা 
দিল। যজ্জবিধি জটিল হইয়া উঠিল এবং যঙ্ঞকাষ ও পূজাচনা সম্পাদনের জন্য 
পুরোহিত শ্রেণীর সগ্টি হইল। এই লময়ে আযগণের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও 
নান! পরিবতন দেখা দেয়। বোধক আধসমাজে নারী সম্মানিতা ছিলেন। 
সমাজে বৃতি অনুসারে বণাঁবভাগ থাকিলেও কায বা বৃত্তির জন্ত 
সমাজে কেহ হেয় বলিয়া গণ্য হইত না। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পানাহার ও 
বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে বৃত্তি পরিবর্তন সম্ভব 
পাতী দুখের জমা ছিল | কিন্ত পরবতী বৈদিক যুগে বণবিভাগ গতান্নগতিক 
ও আচার-কেন্জ্িকত। হইয়া উঠে এবং উহা কঠোর জাতিভেদে পারণত হয় । এই 
সময় জন্মায়ত জাতিঙেদেরও কুত্রপাত হয় এবং শূত্রের 
পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ হয়) স্ত্রীজাতির সম্দান ও অধিকার গু হয়। আদি 
বৈদিক ধুগে নারী বেদের মঞ্ রচনা বরিয়াছিলেন। এই যুগে নাবী 


আদিধুগের সরলতা 


জৈনধর্মের অভ্যুত্খান ৫৯ 


বেদপাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। ব্রহ্ম! , বিধু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার 
উল্লেখ বেদে থাকিলেও তাহারা এই সময়ে নৃতন দূপে পরিকল্পিত হইলেন এবং 
তাহাদের উদ্দেশ্তে নৃতন পৃজাবিধি গ্রচলিত হইল । ইহার ফলে ভারতে 
বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মশাখা প্রবতিত হইল । 

ইহা লক্ষণীয় যে, ৫বদিকোত্তর যুগের ধর্মজীবনে ব্রাহ্মণ এবং রাষ্ট্রীবনে 
ক্ষত্রিয়-প্রাধান্তা লাভ করিয়াছিল। রব্রান্ণগণ মনে করিত- তাহারা 
বর্ণশ্রেঠ । তাহার নিজেদেন প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম এবং সমাজ-ব্যবস্থায় নানা 
বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিল । ক্রমশঃ যজ্ঞ ও পুজাবিধি আচারকেন্দ্িক হইর় 
উঠিল। আচারের আধিক্য অতি-আচার বা অত্যাচারে পরিণত হইল। 
তা! ছাড1 উপনিষদের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তা প্রবর্তনের ফলে লোকের মনে 
বৈদিক জটিল ধাগষজ্জের উপর আস্থা হ্রাস পাইতেছিল। 
নিষ্টর পশুবলির পরিবর্তে অহিংস মতবাদ ক্রমশঃ লোকের 
মনকে আকু্ু করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণও ব্রাহ্মণ-প্র!ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতি- 
বাদ আরম্ভ করিল। কারণ, তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থা অন্তষায়ী ক্ষত্রিয় রাজন্- 
বর্গকেও ব্রাক্ষণের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত । তছুপরি অবৈদিক 
মতবাদ প্রবর্তক বহু খধি-মুনির আবির্ভাব হইল তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সন্তান 
চার্বার্ক, ক্ষত্রিয় অজিত কেশকম্বল এবং শুন্দর ম্কলী বিখ্যাত । খধি চার্বাক 
ছিলেন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, ক্ষণ-বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক । তাহার মতে এঁহিক 
স্থখই জীবনের চরম উদ্দেশ্য । অজিত কেশকম্বল প্রচার করিতেন-_ম্বত্যুই 
মানব জীবনের শেষ ; তিনি পরবশ্ডিক্চালের শূহ্যবাদ প্রবর্তক । মস্কলী ছিলেন 
জন্মে, বৃত্তিতে দাস । তিনি টিক ধর্খের মূল--কর্মবাদ অস্বীকার করবেন । 
মস্কলী-প্রবক্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় “আজীবিক' নামে বৌদ্ধ ও জন ধর্যগ্র্ছে 
উল্লিখিত হইয়াছে । আজীবিক সম্প্রদায় ছিল রুচ্ছ, সাধক তান্ত্রিক | বৌদ্ধধর্মের 
সমকালে ভারতে তেষটি প্রকার অবৈদিক মতবাদ প্রচলিত ছিল । এই 
মতবাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদই প্রাধান্য লাভ করে। পুর্ব ভারতের 
ছুই জন ক্ষত্রিয় রাজকুমার__বৈশালীর লিচ্ছবী বংশীয় বর্ধমান অহাবীর 
এবং কপিলবাস্তর শাক্যবংশীয় গৌতম গোত্রীয় দিিজ্জার্থ_ এই ছুই ধর্শমতের 
প্রবর্তক 1 উভয়েই জন্মায়ত্ত জাতিভেদ মানিতেন ন' 
এবং বেদোক্ত যাগযজ্জে মুক্তিলাভ হর, ইহাও অস্বীকার 
করিতেন । জাতি, বর্ণ এবং আ্্ী-পুরুষ-নিবিশেষে তাহার! সকলকেই শিল্কন্ছে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । অহিংস ব্রত পালনই ছিল এই ছুই ধর্শের মর্মবাণী | 

জৈলধর্ষের অভ্যুত্থান ঃ জৈনদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে 
চব্বিশ জন তীর্থংকর ব' মুক্তি-পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষ আবিভূত হ্ইয়াছিলেন | 
তাহাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন খ্বষ্ভ এবং শেষ ছুইজনের নাম হইল পার্খনাথ 
ও অঙ্াবীর । এঁত্িহাসিকগণের মতে পার্খনাথই ঠজন ধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক । 


বিরূপ মনোভাব 


বেদ-বির়োধী মত 


৬ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


কঘিত আছে, পার্থনাথ কাশীর কোন ক্ষরিয় রাজবংশে ল্সগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ভ্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন 
পূর্ববর্তী তীর্ঘকরগণ করেন এবং বারাণসীর সন্গিকটে সিদ্ধিলাভ করেন । 
রি অহিংসা, নানুত ( সত্যভাষণ ), আন্তেয় € অচৌর্ধ ) 
ও অপক্িগ্রঙ্ছ ( সন্ধ্যাস )--এই চারিটি ছিল  পার্খনাথের ধর্শের মূল 
উপদেশ । ইহা জন সাহিত্যে চাতুর্যাম (যম - সংযম ) নামে আখ্যাত 
হইয়াছে । পার্শলাথ পরেশনাথ বা পার্খনাথ পর্বতে সিদ্ধিলাভ করেন । 


“ অহাবীর জৈনধর্মের চতুধিংশ বা সর্বশেষ তীর্থংকর | পার্খনাথের ছুই শত 
পঞ্চাশ বৎসর পরে মহাবীর আবভূত হন। তিনি আধুনিক বিহানের মব্জঃফর- 
পুর জেলার অন্তর্গত বৈশালীর উপকণ্ঠে (বর্তমান বসার গ্রামে ) জন্মগ্রহণ 
করেন। সংসারাশ্রমে মহাবীরের নাম ছিল বর্ধমান । তাহার পিতা ছিলেন 
€ৈশালীর একজন সামস্ত-রাজা, 

মাতা ত্রিশল! ছিলেন বিশ্বিসারের 

নিকট আত্ীয়া। তিনি গৌতম 
বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন । 
জৈন কিংবদন্তী হইতে জান! যায়, 
রাজকুমার বর্ধমান তরুণ বয়সে 
যশোদ। নামী এক কুমারীর 
পাণিগ্রহণ করেন এবং তাহাদের 
একটি কন্তা জন্মে। কিন্তু ত্রিশ 
বৎসর বয়সে সন্যাস গ্রহণ করিয়। 
বর্ধমান সংসারের বন্ধন হছিন্গ 
করেন । দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর একনিষ্ঠ 
সাধনার পর বর্ধমান অজ্ঞানকে জয় 
করেন এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করেন । 
ইহার পর হইতে তাহার নাম 
হইল জিন অর্থাৎ জয়ী এবং 
উপাধি হইল মহ্হাবীর । তাহার 
পর মগধ, অঙ্গ, মিথিল1, কোশল 
প্রভৃতি অঞ্চলে স্ুদীর্থকাল তিনি 
তাহার দ্দিব্যজ্ঞান ও ধর্মম ৩ প্রচার করেন । পাটন। জেলার পাব! নামক স্থানে 
মহাবীরের তিরোভাব হয়। তাহার তিরোন্ভাবের নিশ্চিত সময় জানা যায় 
নাঁ। মহাবীরের অন্জগাঁমিগণের নাম লিগ্রন্থ অর্থাৎ বন্ধলহ্হীন, কারণ 
তাহার! জ্ঞানের গ্রন্থি বা বন্ধন বিমুক্ত হইয়া গ্রন্থিহীন বা বন্ধনহীন হইত। 
মহাবীরের জিন উপাধি অনুসারে নিগ্রন্থগণ জৈন নামে পরিচিত। 





চৈনধর্মের উপদেশ ১ 


জৈনধর্স প্রথমে পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করে । খ্রীষ্টপূর্য চতুর্থ শতাব্দীর 
মধ্যে দাক্ষিপাত্যে ইহার প্রসার হইয়াছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্ীতে 
দিগত্বর ও শ্েভাদ্বর নামে জৈনদের মধ্যে ছুইটি সম্প্রদায়ের উত্তব হয়। 
দিগন্বরগণ সর্বত্যাগের প্রতীক নগ্রদদেহ থাকেন; শ্বেতান্বরগণ শাস্তির প্রতীক 
শ্বেত বশ পরিধান করেন । 
উপদেশ £ মহাবীর . তীর্থংকর পার্শনাথ-প্রচারিত ধর্মের 
নানাবিধ সংস্কার করেন । পার্খনাথের ধর্ম ছিল ব্রত ও নিয়ম-মূলক । তিনি 
ইন্ড্রিয় জয় এবং সেই সঙ্গে চাতুরধামের চারিটি নিয়ম পালনই জীবনের 
লক্ষ্য বলিয়! নির্দেশ করিয়া যান। জেনগণ বেদকে অভ্রাস্ত, নিত্য এবং 
অপৌরুষেয় মনে করেন না । অন্ত বিশ্বশরষ্টা স্বয়স্তু ঈশ্বরের অস্তিস্থবও তাহার! 
স্বীকার করেন না । উজৈনদের বিশ্বাস, প্রত্যেক মানবাত্মাই পরিপূর্ণ শক্তির 
আধার ; ধিনি জিতেক্জ্িয় ও অজ্ঞানজয়ী, তিনিই জিন, তিনিই সিদ্ধ তাহার 
মধ্যেই ষানবাত্মার অনস্ত শক্তির পরম বিকাশ হয়, সেই শক্তিমানই দেবতারূপে 
পূজনীয় । জৈনগণ ঈশ্বরস্থষ্ট জাতিভেদ প্রথার যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন 
না। হিন্দুদের মত তাহারা কর্মফল ও জন্সাস্তরবাদে বিশ্বাপী। হিম্দুগণের 






অজ, উপাজ, মূলসুত্র প্রভৃতি 
জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ । ভারতবর্ষের 
এত্তিহাসিক সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, 
রাষ্ট্রনীতি, গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
জৈনদিগের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। - 
ভারতীয় চিত্র, ভান্বর্য, মন্দির ও আবু পর্বতে জৈন মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের 
গুহাশিল্পে টজনফিগের অবদান অপূর্ব কারুকার্য 
অবিস্মরণীয় । শ্রবণবেলগোলার প্রস্তর-নিশ্সিত অর্ধশত হস্ত উচ্চ গোমত মুক্তি 
জৈন ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন | কাগজের উপর লিখিত টজনগ্রস্থ এবং অক্ষিত 
জৈন ধর্মপ্রস্থ, চিজ জৈনদের নিপুণ সৌন্দ্যজ্ঞানের অপর্প স্মারক । বর্ণ- 
স্থাপত্য ও ভাক্ষর্ বৈচিত্র্য এই লিপিগুলি অতুলনীয় । ব্লাজপুতনায় আবু 
পর্বতের অতি নুম্ম কারুকার্-মপ্ডিত জৈন মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাক্বর্ধের 
গৌরবময় নিদর্শন | ইহা মুসলমান যুগের প্রারভ্ে তেজঃপাল কর্তৃক নিত হয়। 


সায় তাঁহার! দেবদেবীর অর্চনা, তীর্থ -__-২- টির রা রা রর 
যাত্রা এবং ধর্মকার্ধে পুরোহিত নিয়োগ » 08: | 
করেন। টজনদের মতে বৃক্ষ-লতা- 28: 71 
পত্র-পুণ্প-গিরি-নদী সকলই প্রাণময়। ০৩১ ১ বা 
জৈনদের জীবনবাব্ধার মূলমন্ত্র হইল এ ৫০, সি শ্ র 
অহিংসা, জীবে দয়া এবং উন্লী এ 25813 1 
ইন্ত্রিয় জয়। জে 7 -১১১.৯০- 





৬২ : ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


গৌতম বুদ্ধ £ প্রাচীনকালে হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই 
অঞ্চলে শাক্যবং রর ক্ষব্রিয়দের কপিলবাস্ত নামে একটি ক্ষুক্র গণতান্ত্রিক রাজা 
ছিল । কপিলবাস্তর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন গুহ্ছোদন । তাহার 
উপাধি ছিল রাট্রতিলক | তিনি দেবদহের শাক্যবংশীয় 
রাজকন্যা মায়াদেবীকে বিবাহ করেন। কপিলবাস্বর 
নিকট লুষ্বিনি উদ্ভনে বৈশাখী পৃণিষা তিথিতে তাহাদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ 
কণ্পে। সেই পুত্রই বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তক সিদ্ধার্থ । বুদ্ধের জন্মের নিশ্চিত দিনক্ষণ 
অন্মানসাপেক্ষ । বোধ হয় ৬২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাবধে (মতান্তরে ৫৬৬ শ্রীঃ পৃঃ) 
সিদ্ধার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । 
বিপুল এখর্ব ও বিলাসের 
মধ্যে সিদ্ধার্থের বাল্যজীবন 
অতিবাহিত হয়। €কশোর ও 
যৌবনে গৌতম ধন্চবিছ্যা মল্লযুদ্ধ 
৪ নানা শিল্পকলায় বিশেষ 
পারদ্শিতা লাভ করিয়।ছিলেন। 
মল্লবুদ্ধ ও ধন্রবিদ্ঠায় পারদশিতা' 
প্রদর্শনের পরেই তিনি ব্প- 
লাবণ্যময়ী যশোধরার পাণিগ্রহণ 
করেন । তখন গৌতমের বয়স 
মাত্র যোডশ বৎসর । যশোধরা 
ছিলেন শুন্বোদনের জ্ঞাতিভ্রাত! 
ক্প্রবুদ্ধের কন্যা । সিদ্ধার্থের 
পত্রী যশোধর! গোপা, বিশ্বা, 
গতম বুধ কচ্ছান। প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
পরিচিত । কিন্ত রাজপ্রাসাদের বিলাস সম্ভোগের মধ্যে গৌতমের চিন্তাশীল 
অস্তর শাস্তিলাভ করিল না। বৌদ্ধগ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, একজন জর! 
জীণ বুদ্ধ, জনৈক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং একটি শব দেখিয়! তাহার চিত্ত 
আলোড়িত হয়। একজন সন্ন্যাসীর দিব্যকাস্তি দর্শনে তাহার চিত্তের আলোড়ন 
শান্ত হইল। এমন সময় উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। পুত্রটির নাম রাহুল। পুত্রবাৎসল্য তাহাকে নুতন মায়ার বন্ধনে 
আবদ্ধ করিতে পারে- এই আশঙ্কার একদিন গভীর রাত্রে, ব্যাধি ও 
মুত্যুজনিত ছুঃখ জয়ের কামনায় তিনি কহুক নামক প্রিয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ - 
পূর্বক সারথি ছন্দকের সহায়তায় গৃহ হইতে লি্মণ করেন । এই ঘটনা 
বৌদ্ধ ইতিহ!সে মহাভিনিজ্জরমণ নামে খ্যাত । গৃহত্যাগ করার পর তিনি 


শৌতমের শৈশৰ 
ও জীবন 








বুদ্ধের ধর্ষষত ৬৩ 


বৈশালীর বিখ্যাত জ্ঞানী অলড়কসাল এবং রাজগুহের পণ্ডিত কুত্রকেত্ন নিকট 
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন কষেন । কিন্ত নান! শাস্ত্র অধ্যয়নেও তাহার আধ্যাত্মিক 
তৃষ্ণা নিবারিত হইল "না । তিনি বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তা উরুবিষ্ধ নাযক স্থানে 
কঠিনতম রুচ্ছসাধনা ও তপশ্চর্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্ত 
বোখিলাষ অভীষ্ট শাস্তি লাভ করিতে পারিলেন না। কঠিন 
তপশ্চর্ধায় তাহার শত্ীর শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়! গেল। তিনি তখন গঞ়্ার 
নিকটবর্তী নৈরঞ্জনা (বর্তমান ফল্ত লীলাঞ্জন ) নদীতে ন্রান করিয়া! একটি অস্বর্খ 
বৃক্ষতলে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন । এই সময়ে শ্রেগিকম্তা স্থজাতা' তাহাকে 
দেবতাজ্ঞানে পরমান্ন নিবেদন করিয়া তৃপ্ত করেন। কোর সাধনার ফলে পয়ভ্রিশ 
বৎসর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান বা বোধি লাভ করিলেন । এইবার ত্রিতাপ দুঃখ 
হইতে মুক্তি বা নির্বাণের পথ তাহার নিকট উন্মুক্ত হইল । তিনি বুদ্ধ নামে 
পরিচিত হইলেন। তাহার পিতৃদত্ত না জিন্ধার্থ। গৌতম গোত্রীয় বলিয়া 
তাহার এক নাম ছিল গৌতম এবং শাক্যবংশীয় বলিয়া অপর নাম ছিল 
শাক্যযুনি। এই সময় হইতে “তথা বা পরম অবস্থাতে গত' হইয়াছিলেন, 
স্থতরাং তাহার নৃতন নাম হইল তথাগত | তপস্তার ছার! €বোধি বা জ্ঞানলাভ 
করিয়াছিলেন বলিয়। তিনি হইলেন বুন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী । 
বৃদ্ধদেব বারাণসীর অদ্বরে খষিপত্তন (সারনাথ) গ্রামে মুগদা বা 
স্বগবনে পঞ্চ প্রিয় শিষ্তকে প্রথম উপদেশ প্রদান করেন । এই ঘটন? বৌদ্ধ 
ইতিহাসে ধর্মচক্রু প্রবর্তন নামে খ্যাত। অতঃপর নানাস্থানে মুক্তির অমৃত- 
: বাণী প্রচার করিবার সময় মগধরাজ বিদ্বিসার, কোশলরাজ 
সি প্রসেনজিৎ প্রভৃতি নপতিবগের সহিত বুদছ্ধদেবের ফোগাযষোশ 
ঘটে। মগধরাজ বিশ্বিসার তাহাকে বেশ্ুবন নামক বুহৎ একটি বংশবন দান 
করেন । সেইখানে বৌদ্বগ্রন্থে বিখ্যাত সারিপুত্ত এবং মুদগলায়ন তাহার শিত্ত্ব 
গ্রহণ করেন। তারপর বুদ্ধদেব কপিলবাস্ততে উপস্থিত হইলে তাহার ভ্রাতা 
নন্দ এবং জ্ঞাতি আনন্দ ও দেবদত্ত তাহার শিত্যত্ব গ্রহণ করেন । দীর্ঘ পয়তাল্লিশ 
বৎসর কাল ধর্ম প্রচার করিবার পর অশীতি বত্সর বয়সে গোরক্ষপুর জেলায় 
অবাস্থত কুশীনগর বা কাশিয়ায় ৫৪৪ খ্রীষ্ট পূর্বাবধে ( মতাস্তরে ৪৮৫ শ্রীঃ পৃঃ) 
তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করেন । 
বুদ্ধের ধর্মমত £ বুদ্ধের বাণী ছিল সরল ও সহজ । তাহার ধর্মমত ছিল 
উপনিষদের দার্শনিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু উহার মধ্যে উপনিষদের 
জটিলতা ছিল না। ধর্ম অর্থে টমত্রী (বিশ্বকল্যাণ 
বৌদ্ধধমের মূল 
কথা কামন। ), আুদিতা ( সর্জীবে সম অনুভূতি ), করুণা 
( জীবের দুঃখ নিবৃত্তির অন্ুধ্যান ), উপেক্ষা! (কামনা- 
পরিশুন্ত অবস্থা) এবং অশুভা (দেহপ্রীতি-রহিত ভাব ) বুঝাইত। অবস্ঠ 
গ্রচলিত ক্রাক্ষন্য ধর্মের সহিত ইহার অনেক..টবসাদৃশ্য ছিল। _বুদ্ধদদেব বেদের 


৬৪ ভারতবর্ষের বৃহতর পরিচয় 


অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করেন নাই এবং বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্টিস্বও স্পষ্টভাবে 
ত্বীকার করেন নাই, অন্বীকারও করেন নাই । তাহার মতে বৈদিক --যাগযজ্ঞ, 
ক্রিয়াকাণ্ড ও পশুবলি প্রভৃতি কর্ম নিতাস্তই নিক্ষল। তিনি জন্মগত জাতিভেদ 
ও ক্রাক্ষণ-শ্রাধান্য অন্ধীকার করিতেন । তিনি বঙপিয়াছেন, নির্বাণ লাভই 
মানব জীবনের চরম লক্ষ্য | নির্বাণ অর্থে কর্মফল ও পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ। 
নির্ধাণ লাভের জন্য গৌতম বুদ্ধ কঠোর শারীরিক কচ্ছ,সাধন ও অপরিমিত 
ভোগবিলাস--এই ছুই চরম পস্থার মধ্যবত্ণা পথের অনুসরণের নির্দেশ 
দিয়াছিলেন । নির্বাণ লাভের উপায়ক্ূপে তিনি অষ্টপথ বা! অষ্টমার্গের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন। এই আটটি পথ হইল-_সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ সংকল্প, সৎ 
জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ স্বতি, সম্যক্‌ দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি । এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে 
চলিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন অহিংসা। অহিংসাব্রত পালনই বুদ্ধের অন্যতম 
প্রধান শিক্ষা । অবস্ত উপনিষদেও অহিংসা সম্বন্ধে বহু প্রশস্তি রহিয়াছে। 
বৌদ্ধসংঘ £ বৌদ্বধর্ম ব্রিরত্বখচিত__ বুদ্ধ, থল্ম ও সংঘঘ। মুমুক্ষু ব্যক্তি 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে এই ত্রিরত্বের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষালাভ 
করেন £ 
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি | 
ধম্মং শরণং গচ্ছামি | 
সংঘং শরণং গচ্ছামি | 
_এই তিনটি বৌদ্ধদের দীক্ষামন্ত্র। (বীদ্ধগণ দুইটি ভাগে বিভক্ত-_গৃহস্থ 
ও ভিক্ষু । গৃহস্থগণ সংসার আশ্রমে বাস করিয়] বুদ্ধের উপদেশ পালন করেন। 
ভিক্ষগণ গাহৃস্থ্য জীবনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয় নির্বাণ পথে অগ্রসর হন। 
চীর বসন, মুণ্তিত কেশ, গীত বেশ, ভিক্ষাপাত্র-_ভিক্ষু জীবনের চতুল্রতীক । 
ভিক্ষদের ধর্মীয় সম্প্রদায় সংঘ নামে পরিচিত । 
প্রথম যুগে ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষু শিষ্গণ ভ্রাম্যমান জীবনষাপন করিতেন, 
কখনও বনে, কখনও গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । শ্মশান কিংবা আবর্জন1- 
কুণ্ড হইতে সংগৃহীত বস্ত্রথণ্ডই ছিল তাহাদের পরিধেয় । ভিক্ষাই ছিল 
তাহাদের জীবনধারণের প্রধন উপায় । বুদ্ধ তাহার শিষ্যদের নিয়ন্ত্রিত 
করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করিলেন । পঞ্চশীল, মন্ত্রোচ্চারণ, 
অঙ্ুশাসন এবং বিবিধ নিয়ম প্রবন্তিত হইল | আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, 
ব্রত, পুজা, ভাবনা, ধ্যান ও সমাধি সম্বন্ধে ছিল নানা অনুশাসন বা নির্দেশ ; 
তীর্থঘদর্শন ছিল বৌদ্ধ ধর্মজীবনের অন্যতম অঙ্গ | বুদ্ধ নারীজাতিকে প্রথমে 
ংঘে যোগদান করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই; পরে শিষ্টু আনন্দের 
অননোধে নেই অন্গমতি প্রদান করেন। ইহার ফলে ভারতীয় সমাজে 
বিপ্লব সৃষ্টি হইল। অবস্ত ভিক্ষুণীগণ শিক্ষাদান, আর্সেবা ও ধর্মপ্রচাবে 
যথেষ্ট পাহাধ্য করিয়াছেন | 


বৌদ্ধ শিল্প ৬৫. 


বৌক্ষধর্ণ ও সংগীতি £. | বৃহদেব জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় 
মৌখিক উপদেশ দান করিতেন তিনি তাহা ধর্মমতসমূহ কোন গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই । বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের কিছুকাল পরেই 
তাহার প্রধান শিষ্তগণ রাজগৃহে অগুপর্ণী গুহায় সম্মিলিত হইয়া তাহার 
উপদেেশাবলী পালি ভাষায় গ্রস্থাকারে সংকলন করেন। ইতিহাসে ইহাই 
প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অর্থাৎ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিবেশন নামে 
খ্যাত। এই ধর্নগ্রস্থ বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যে সংকলিত হইয়া ইহার নাষ হইল 
ভ্রিপিটক।/ ইহা তিন ভাগে বিভক্ত_(১) জুন্তপিটক 
দি বা স্ুত্তপিটক-_ইহাতে আছে বুদ্ধদেবের উপদ্দেশে ও 
বাণী। (২) .বিনম়পিটক-_ইহাতে আছে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষ্ণীদিগের 
পালনীয় বিধিনিষেধ | (৩) অভিথন্মাপিটক-__ইহাতে আছে বৌদ্ধ দর্শন ও 
তত্বের আলোচনা 1 বৌদ্ধ জাতকগুলি বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যের অস্ততূ-ক্ত । 
পপরবন্তিকালে বৌদ্ধদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদের স্ষ্টি হয়। ফলে 
ভিক্ষুগণকে সংঘবদ্ধ ও আচারনিষ্ঠ করিবার জন্য এবং বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের 
জন্য চারিটি বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম সপ্তপণ্ণা 
গ্ভহা! সম্মেলনের এক শতাব্দী পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভার 
অধিবেশন হয় । অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ 
মহাসভা আহত হয়। চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয় কণিষ্ের 
রাজত্বকালে কাশ্মীরে বা পঞ্জাবের অস্তর্গত জলম্ধরে |. 
বৌদ্ধ গীতি ফলে বৌদ্ধগণ হীনযাঁন (প্রাচীনপস্থী) ও মঙহাযান 
( নবীনপন্থী )--এই ছুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায় । হীনযান অর্থে 
বুঝায় বুদ্ধ-প্রবত্তিত আদি মত ও পথ--নিরীশ্বরবাদ, ব্যক্তিগত নির্বাণ 
ইত্যাদি । মহাযান মতে গৌতম বুদ্ধকে দেবতা জ্ঞানে পুজা ও সর্বজনীন 
বিশ্বকলযাণই বৌদ্ধ জীবনের চরম আদর্শ । এই মতবিরোধের পর হইতে 
ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে । 
বৌন্ধ শিল্পঃ গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কোন ভাক্ষর্য, চিত্র বা শিল্প- 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য- কিন্ত ভারতীয় শিল্প- 
অশোকের বৌদ্ধশিল্প সাধনার ইতিহাসে বৌদ্ধদিগের অবদান অপরিসীম । 
মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর বহু চৈত্য, স্তুপ, স্তস্ত ও বিহার 
নিশ্নাণ করান। কঘিত আছে, একমাত্র মহারাজ অশোকই বৌদ্ধ শ্রমণদিগের 
বাসের অন্য চুরাশি হাজার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার 
উৎসাহে এবং আদেশে শিল্লিগণ পর্বতগাতে, গুহাগাত্রে 
কণিক্ষের বৌদ্ষশিজ এবং স্তত্তগাত্রে তথাগত বুদ্ধের উপদেশাবলী ক্ষোদিত 
করেন ; পাষাণগাত্রে ক্ষোর্দিত এই ভারতীয় তক্ষণশিল্প অপূর্ব । মহারাজ 
কণিষফ্ষের সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও ভারতের বাহিয়ে বহু স্তুপ, চৈত্য এবং 


৬৬ ভতারতবর্ষেন্র বৃহত্তর পরিচয় 


বিহার নিষ়িত হইয়াছিল । কণিক্ষযুগের শিল্পধ[রা অন্গসরণ করিস্বা যধ্য এশিয়া 
এবং চীনে বন্ধ মঠ, স্তূপ ও গুহা নিমিত হয় | রুশ পণ্ডিত ৎ্ঢুকিন বলেন, কুষাণ 
যুগের পরে তক্ষণশিল্লে পারদর্শা বহু ব্যাকটি.য়ান গ্রীক ভারতেন উত্তর-পশ্চি্ষ 
সীমাস্তের বিভিন্ন রাজসভায় শিল্পকার্ধে নিযুক্ত হয় । গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের 
সমন্বয়ে গাধার ও সমীপবর্তী অঞ্চলে বহু মৃত্তি নিমিত হইয়াছিল । বুদ্ধ ও 
বোধিসত্বকে কেন্দ্র করিয়াই এই মুত্তিগুলি রচিত | 
গুপ্ঠরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মীবলম্বী হইলেও বৌদ্ধ শিল্প-নিদর্শনগুলি বিনষ্ট করেন 
নাই । ফাঁহিয়ান ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্কানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্গণ্য শিল্প-কীত্ি দর্শন 
করিয়া বিশ্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন । গুপ্তযুগের অস্তে হণ আক্রমণকারিগণ 
ভারতের নানাম্থানে বনু বৌদ্ধকীত্তি ধ্বংস করিয়াছিল । হর্ষবর্ধনের সময়ে 
চৈনিক পরিত্রাজক হিউয়েন সাও বন্ধ ধবংসপপ্রায় বৌদ শিল্প-নিদর্শন দর্শন করিয়া 
ব্যথিত হইয়াছিলেন | 
শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ভাবুতে অজস্ত! এবং 
ইলোর অঞ্চলে একটি শিল্পতীথ গডিয়। উঠিয়াছিল। প্রারস্তে এই শিল্প-তীর্থের 
প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ । বৌদ্ধ সন্্যাস্গিণ ধ্যান, ধারণা ও সাধনার জন্য নির্জন 
ক্তানের অন্বেষণে অজস্ত! ৪ ইলোরার পাবত্য অঞ্চলে 
5 উপস্থিত হইতেন এবং বর্ধাকালে আশ্রয়ের নিমিত এই 
| সকল পরতগাত্রে গুহা নির্ধাণ করেন | গুহা-গাত ক্ষোদিত 
করিয়া বৌদ্ধগণ বুদ্ধ ৪ বোধিসকের মুত্তি এবং বুদ্ধের জ্রীবন-কাহিনী চিত্ে 
অস্কিত করেন । পরবর্তী কালে বু জন অ-হিন্দু সন্র্যাসপী সাধনার জঙ্য 
অভজস্তা ও ইলোরা গুহায় গমন করেন । ভাভারাও বৌদ্ধ শিপ্পরীতি অন্রসরণ 
করিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর মন্তি এবং পৌরাণিক ঘটনাবলী তথায় ক্ষোদিত 
এ অস্থিত করেন। ভারতের রাজন্যাবর্গ এই পুণ্যকার্ষে অর্থ ৪ উৎসাহ ছ্বাবা 
পষ্ঠটপোষকতা করেন | সাধারণ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুগৃহম্থগণ বৌদ্ধ ভিক্ষু, চন 
মুনি এবং হিন্দু সন্গ্যাসীদিগকে ধর্মকারধে সহায়তার জন্য অথ ও শ্রমত্বারা 
পোষফতা করিতেন । ফলে সাত শত বৎসরের সাধনায় অজস্তা ও ইলোর 
অঞ্চলে প্ররুতির এই নির্জন আলয়ে ভারতীয় *[০ঘাবর্গ, ভিক্ষু, মুনি, সন্ন্যাসী 
ও গৃহস্থের সমবেত চেষ্টায় এক অপূর্ব শিল্পতীর্থ রচিত হইল । এই কৃতিত্বের 
পশ্চাত্তে বৌদ্ধধর্সের অবদান ছিল প্রপান। সাত শত বৎসর ব্যাপিয়! একই 
আদর্শে এইরূপ শিল্পলাধনা পথিবীর ইতিহাসে বিরল। অজ্ঞস্তা ও 
ইলোরার শিল্প-চিন্ুগুজি ভারতের শ্িল্প-সাধনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। 
(বহির্ভারতে বৌদ্ধশিল্লের বিস্তার সম্বদ্ধে বিশদ আলোচন! সপ্তম অধ্যায়ে 
করা হইয়াছে । ) 
বৌদ্ধ ধর্ষের পতনের কারণ £ অনেকের ধারণা আছে যে, মৌর্ধ 
যুগের পরে রাজান্গ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়! বৌদ্ধধর্ধের পতন আরস্ত হইল। 


ধৌদ্বধর্ধের পতলের কারণ | ৬ 


এই উক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নহে। মৌর্ধ-পরবর্তী যুগে শুর্গ ও কাহু রাজবংশ 
ব্রাক্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অবিচার করে নাই। 
কুষাণ বংশের শ্রেষ্ট নরপতি কণি্চ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং 
প্রচারক । গুগ্যুগে ত্রান্ষণ্য সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রচাপ্" নৃতন করিয়া আরম্ভ হয়। 
কিন্ত গুপ্তরাজগণ বৌদ্ধদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়! কোন 
উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই, বরং গুপ্তযুগে ভারত মহাসাগরীয় হ্বীপাঞ্চলে হিন্দু 
ও বৌদ্ধধর্ম সমভাবেই প্রসার লাভ করে ; এই যুগ -হইতে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে 
ভারতের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্তর যোগাযোগ ঘটে । 

চীন, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম প্রভৃতি বহির্ভারতীয় অঞ্চলের সহিত 
বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্লের মাধ্যমে অপুর্ব প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। 
মুসলিম আগমনের পুর পযন্ত প্রায় সাত শত বৎসরকাল ভারত, চীন, 
তিব্বত, €নপাল, ব্রহ্ম গুভৃতি হিখালয়ের প্রত্যন্ত দে*খগ্ডেও ধমীয় এক্য- 
প্রবাহ চলিয়াছিল। হ্ষবর্ধন কতৃক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা হিউয়েন সাঙের 
বিবরণে চিরস্তন হইয়া! রহিয়াছে । বাংলার পাল রাজগণ এবং কাশ্মীর ও 
দক্ষিণাত্যের কয়েক জন নরপতি বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। 
সৃতরাং 'রাজান্গ্রহ-বিচ্যুতি'কে ভারতে বৌদ্ধধন্েরে পতনের কারণ বঙ্গিয়া 
অবিসংবাদিত ভাবে গ্রহণ করা যায় না। 

বৌদ্ধধমের অবনতির কারণ হিন্দুধনের উদার সমন্বয়ী চিন্তা ও সবগ্রাসী 
কমধার1। গুপ্ত যুগের পুবে এবং পরে বাহির হইতে অধসভ্য বা অসভ্য জাতি” 
গুলি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কালক্রমে তাহার। ভারতীয় দেবদেবী, মৃতি, 
মন্দির ও উৎসব-বহুল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল । 
পুরাণকারগণ এই সমস্ত নবদীন্দিত হিন্দুদের গ্রহ্ণীয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
পূজা-পার্বণঞ্ উতৎসব-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন দ্বার হিন্ুধ্কে জনপ্রিয় করিয়। 
তুলিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সংঘে নারীর প্রকাশ্য যোগদান বৌদ্ধধর্মের নৈতিক 
শক্তি ক্ষুধ করিয়াছিল 

তছুপরি হিন্দুগণ তাহাদের সহজাত সহনশীলতা ও ধমীয় উদ্দারতা বশে 
শুদ্ধোধন-পুত্র গৌতমকে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বলিয়া দশাবতারের মধ্যে প্রতিষ্ঠা 
করিল। মধুক জয়দেব ললিতছন্দে দশাবতার ন্ডেত্রে বুদ্ধ-স্ভোত্র রচন। করিয়া 
বৌদ্ধদের উদ্মা প্রশমিত করিলেন । ইতোমধ্যেই পুজামূলক মহাযান মতবাদ 
ও বৌদ্ধ তশ্াচার বহুভাবে বৌদ্ধধমকে হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। 
পুর্নীর বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দুগণ জগন্নাথের মন্দিরে পরিবন্তিত করিতে দ্বিধা বোধ 
কবে নাই অন্তদিকে শঙ্করাচাষ, রামানছুজ, রামানন্দ, বসব, আলভার, 
নাইনার ও বৈষ্ণব মহাজনদের আহ্বান এত বেশী সাবজনীন হইয়া উঠিল যে, 
বৌক্ধমঠ বা বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্ত নৃতন ধর্মাথীর আগমন হইত 
ন1। সর্বশেষে আদর্শ ও যুক্তির দিক দিয়া শঙ্করাচাধ বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শনকে 


৬৮ | ভাক্তবধের বৃহত্তর পরিচর়্ 
তাহার অহ্ৈতবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়1 বৌদ্ধধর্মের মুলগত দার্শনিক বৈশিষ্ট) 
নষ্ট করিয়া দিলেন । শঙ্কর তাহার অপ্রতিতন্বী মনীষান দ্বার? হিস্বু ও বৌদ্ধ 
মতবাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্যগুলি নষ্ট করিয়া দিলেন । সেইজন্য প্রাচীনপন্থী 
হিন্দুপপ্ডিতগণ শঙ্করা চার্যকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” বলিয়। নিন্দা করিতেন । 
একাদশ শতাব্দীর শেবভাগ হইতে মুসলমানগণ মুণ্ডিত মস্তক, পীতবাস, 
মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে দেখিলেই হত্যা করিত 7; বৌদ্ধ ষঠ, বিহার, চৈত্য 
লু$ন করিত এবং বৌদ্ধমুত্তিগুলি বিচুর্ণ করিয়া দিত। প্রধানতঃ মুসলমানগণের 
অত্যাচারের ফলেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি ঘটে । 
বৈদিক হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা! 2 বৈদিক ধর্ম আদি জননী, 
_-লৈন ও বৌদ্ধধ্ম তাহার ছুই বিল্দ্োহিনী কন্যা | কিন্ত কোন কন্তাই মাতাকে 
সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই ; মাতা” বিদ্রোহিনী কন্যাঘ্বয়কে আপনার অঞ্চলচ্ছায়ায় 
পুনরায় আশ্রয়দান করিতে কার্পণ্য করেন নাই । হিন্দু জৈনধর্মের লীলাক্ষেত্র 
ভারতবর্ষ । বৌদ্ধধন্ধ ভারতের বাহিরে অধিক প্রচলিত । 
হিনু-বৌন্ধ-লৈন হিন্দুধর্মের প্রবত্তক কে, উৎপত্তি কোথায় এবং কোথায় বা 
উহার পরিসমাপ্তি তাহার কোন নির্দেশ নাই । হিন্দু ধর্মের আদি নাম 
বৈদিক ধম” আধ ধম” অথবা ব্রাহ্মণ্য ধম; এই ধমেব্র প্রতিষ্ঠাতার কোন সন্ধান 
নাই। যুগে যুগে বিভিন্ন সত্যত্রষ্টী কতৃক উপলব্ধ সত্য হিন্দুধর্মের সারবস্ত | 
জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর ও সিদ্ধার্থ গৌতম - দুই জনই 
আধধধর্াশ্রিত ক্ষত্রিয় সম্ভান। নানা পার্থক্য সত্বেও বাস্তবিক এই দুইটি 
ধর্মমত বৈদিক ধর্মেই বিদ্রোহী নবব্ূপ। জন ও বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্ম হইতে 
কর্মফল, জন্মাস্তরবাদ ও দুঃখনিবৃত্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছে । জৈন ও বৌদ্ধধর্মের 
অহিংসার আভাস উপনিষদের মধ্যে নিহিত আছে । জৈনগণ হিন্দুর অনেক 
দেবদেবীতে বিশ্বাসী এবং ধর্মকার্ষে হিন্দুগণের ভ্ায় তাহার। পুরোহিত নিয়োগ 
করে। অবশ্য তাহার! হিন্দুর £দবদেবী অপেক্ষা! তীর্ঘস্করদিগকে অধিকতর 
পুজ্য বলিয়া মনে করে । বৌদ্ধগণ বেদকে ভ্রান্ত, নিত্য সত্য এবং অপৌরুষেয় 
বিবেচনা করে না। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্ন্ধে উদাসীন । আত্ম এক, 
অদ্বিতীয় ও বিশ্বময়ী--এই বৈদাস্তিক মতবাদও বৌদ্ধগণ হ্বীকার করে ন1। 
বৌদ্ধগণ হিন্দুর জন্সায়ত্ত জাতিভেদও স্বীকার করে না। 
অহিংসা নীতি জৈন ও বৌদ্ধগণের জীবনযাত্রার প্রধান পাথেয় । উন 
মতে অন্িংসা নীতি মানবজীবনের সর্ধোতম পন্থা, সুতরাং অহিংস সম্বদ্ধে 
তাহারা চরমপন্থী । যুদ্ধ, জীবহত্যা এবং কৃষিকার্ধে কৃষক অজ্ঞাতে ক্ষত্রপ্রাণ 
বিনষ্ট করে-_এই আশঙ্কায় জৈনগণ ক্ষত্রিয় বা কৃষকবৃত্তি গ্রহ করে ন1। 
সাধারণতঃ টজৈনগণ বণিক বা বৈশ্ত; তাহারা সম্পূণ নিরামিষাশী। ধর্মশালা 
নির্মাণ, পিজরাপোল ও পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন তাহার! ধমকার্ধ বলিয়। 
বিবেচনা করে। ঠেনগণ ক্যগ্ির প্রতি পরমাণথুতে প্রাণসত্তা অচ্ুভব করে । 


বৈদিক হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলন' ৬৪ 


ফলে নিজের অলক্ষ্যে খান্ঠের সঙ্গে প্রাণিহত্যার ভয়ে তাহার! রাত্রিতে আহান্ন 
করে নলা। অসহায় জীবজস্তর প্রতি মমতাবোধ উজন ও বৌদ্ধধর্মের অজ । 
বোধ হয় জৈনগণ আজীবিক সম্প্রদায় হইতে রুচ্ছ,সাধন পন্থা গ্রহণ করিয়াছে । 
জৈনগণ শারীব্িক কৃচ্ছ,সাধনকে ধর্মাচরণের অচ্ছেগ্য অংশ বলিয়! মনে করে। 
বৌদ্ধগণ এই কচ্ছ, সাধন অত্যাবশ্যক মনে করে না। ধর্ষে কুচ্ছসাধন বিষয়ে 
বৌদ্ধগণ মধ্যপস্থী । $জন আদর্শ অনুযায়ী ইন্দ্রিয় জয় করিয়া! আধ্যাত্মিক শক্তি 
লাভ করাই মান্থযের পরমার্থ । বৌদ্ধগণের আদর্শ ছিল বুদ্ধের ন্যায় সম্যক জ্ঞান 
লাভ করিয়া! নির্বাণপ্রাপ্তি। তিনটি ধর্মেরই উপদেশ সংযম, চবিব্রগঠন ও 
জ্ঞানান্ুশীলন এবং লক্ষ্য আত্মজ্ঞান, আত্মত্যাগ ও আত্মোন্নতি ৷ 
ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম স্বীয় উদারতায় জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে আপন করিয়া লইল 
এবং তিনটি ধর্মই পরস্পর প্রভাবান্িত হইল। প্রথম যুগে যাগবজ্ঞ-বিরোধী 
হইলেও কালক্রমে জৈনগণ হিন্দুর পুজাবিধি, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি পুনরায় 
গ্রহণ করিলেন । বৌদ্ধগণও তথাগত বুদ্ধকে দেবতাজ্ঞান করিয়! হিন্দুর দেবতার 
হায় বুদ্ধমূতির অর্চনা ও পুজা করিতে লাগিলেন । বৌদ্ধ আচার্গণ তাহাদের 
ধর্ম পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদের দেবভাষা) লিখিতে আরম্ভ করিলেন । হিন্দুগণ 
ভগবান বুদ্ধকে দশাবতারের অন্যতম রূপে অর্থ্য প্রদান করিল। জৈন তীর্থংকর- 
গণ হিন্দুসমাজ্জে পূজিত হইলেন । ফলে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 
এ বছুক্ষেত্রে ব্যবহারগত এক্য সাধিত হওয়ায্খ এই তিন 
নিনিরি তিনি ধর্মাবলম্বিগণের দৈনন্দিন ও গাহৃস্থা জীবন প্রায় একই বপ 
ধ|রণ করিয়াছে । একমাত্র জটাজুটধারী হিন্দু দন্নযাসী, মুণ্ডিতকেশ-গীতবাস- 
পরিহিত বৌদ্ধশ্রমণ এবং শ্বেতবাস পরিহিত অথব। দিগম্বরজৈন আচার্যদের 
মধ্যে বাহক পার্থক্য ভিন্ন অন্য পার্থক্য বিশেষ নাই। 


১। বৈদিকোণত্তর যুগে আর্বম “ও সমাজের আচারকেক্দ্রিকতার বিবগণ দাও । 
(019 ও 910: 51596010169 ঠা 1911£ুতাহ। 5091 609 265821869 
(93009150502 609 20986 ৮০৫10 409, 
২। জৈনধমের অভ্যুত্থান, মহাবীরের জীবনী ও ধমমত বর্ণনা! কর। 
(70593 6159 ০০5 01 ০8201502 82509159010 0159 1209 500 690.868 ০1 
1157901, ) 
৩1 শৌতম বুদ্ধেক্ন জীবনী ও বৌদ্ধধমের মুল উপদেশ আলোচনা কর। 
€(975960 619 1169. ০$. 00565008 3004078 ত%228৮ ৮7029 69 7012150100105 
04 13500101510) ?) 
৪1 সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ 2 (ক) পার্খবনাথ, খে) বৌদ্ধ সংগীতি, (গ) ক্রিপিটক | 
(01৮5 20695 03352 ৮৮) (57885055105 0) 909405 952081699 
(০) 1007৮05ত ) 
৫ | বৌগ্ধধমে র পতনের কারণ কি? হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধমে”র তুলন! কর। 
€ 56 তা 6155 0%0593 0৫ 859 0905 ০0৫ 13590171515 [8 951008:9 11005 
[38308175 950. ০1109 7:611210308. ) 


০০০ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মণল অভ্যুদয় ৪ মো সাম্রাজ্য ও সভ্যতা 


অধ্যায় পরিচয় £ মগধকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়। উঠিয়াছিল ভারতের 
প্রথম প্রকৃত এতিহাসিক সাম্রজ্য। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে 
সম্রাট, একরাট প্রভৃতি শব্ধ সাম্রাজ্যবাদের ইংগিত বহন করে; কিন্তু প্রাচীন 
ভারতীয় সাম্রাজ্যের বাস্তব রূপ প্রায় অজ্ঞাত । মগধই ছিল প্রাচীন ভারতের 
বিখ্যাত মৌধ 'বংশের লীলাকেন্দ্র। মৌর্ধযুগ আরস্তের পুবেই নন্দ বংশের সময় 
গ্রীক বীর আলেকজ্জাগ্ডার ভারতে অভিযান করেন | আলেকজাগ্ডারের সময় 
হইতেই ভারতীয় ইতিহাসের কালক্রম সুস্পষ্ট নির্ধারণ কর যায়। তাহার 
সেনাপতি সেলুকস মৌর্ধবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
ছিলেন। এই যুগেই মৌধগণ স্থনিয়স্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থা রচনা করেন, চাণক্য 
অর্থশান্ত্র প্রণয়ন করেন বলিয়া অন্থমিত হয় এবং অশোক বুদ্ধের বাণী প্রচার 
করেন। এই যুগেই বহিবিশ্বে ভারত আপনাকে প্রসারিত করে । 
্রীষ্টপৃর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবন্ছ! ঃ পুেই 
উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রধানতঃ আধাবর্তের বিশাল 
ভূখণ্ডের যোলটি রাজ্য বা জনপদ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রস্থে 
এই ষোড়শ জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ (পূর্ব বিহার ), মগধ 
(দক্ষিণ বিহার ), কাশী (বারাণসী ), কোশল ( অযোধ্য। ), বৃজি (উত্তর 
বিহার), মল্ল (গোরক্ষপুর ), চেদী (বুন্দেলখণ্ড), 
088 বৎস (প্রয়াগ ), কুরু ( দিল্লীঃ মিরাট ), পাঞ্চাল ( যমুনার 
সমীপ অঞ্চল ), মতন ( জয়পুর ), শৃরসেন ( মথুরা), অশ্মক (গোদাবরী 
তীরবর্তী অঞ্চল), অবস্তী (মালব), গাদ্ধার €( পেশোয়ার, বাওয়ালপিগ্ডি 
ও আফঘানিস্থান ), কম্বোজ ( দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর এবং কাক্রিস্থান )--এই 
রাজা যোলটির কয়েকটিতে গণতান্ত্রিক এবং কয়েকটিতে রাজতান্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
গপতান্ত্রিকদের রাষ্ট্রঃ বৈদিকোত্বর যুগে আধাবর্তের পুর্ব অঞ্চলের 
রাজ্যগুলির মধ্যে বুজি, ভোজ, অশ্মক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংস্থা বা রাষ্ট্রের উল্লেখ 
পাওয়। ষায়। জ্ঞাতৃক, লিচ্ছবি প্রভৃতি গোঠী মিলিত হইয়া! বৈশালীতে বুজি 
রাষ্ট্র গঠন করে। বুজি রাষ্ট্রের কোন রাজা ছিল না। একটি বৃহত্তর সভা এবং 
বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের একটি সমিতি রাষ্ট্রে পরিচালনার ভার গ্রহণ করিত | 
স্থতরাৎ ইহা গণরাষ্ট্র নামে আখ্যাত হইত । পাবা ও কুশীনগরের মল, 
পিগ্ললীবনের মৌষ বা মৌরিয় এবং কপিলবাস্তর শাক্যগণের রাষ্ট্রও ছিল 


হগধেত রাজবংশ ১ 


গণতান্ত্রিক | শাফ্যদের সভা এবং সম্তাগার (সংস্থাগাঁর) ছিল । লিচ্ছবি এবং 
জ্ঞাতৃককুল বোধ হয় যোঙ্গল বংশজাত ছিল । তাহারা তিব্াতীয়দের মত 
স্বতদেহ দাহ না করিয়া উদ্ুক্তস্থানে পাঁখিয়! দ্িত। ক্রাক্ষণ্য গ্রন্থে ইহাদিগকে 
ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । রাজগস্ত্র প্রসারে ফলে 
কালক্রমে গণতন্ত্রগুলি লুপ্ত হয়। 
রাজতভান্িক রাষ্ট্র ১ এ্রীপূর্ব ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রশাসিত রাজ্যগুলির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষ1 পরাক্রমশালী ছিল অবস্তী, বৎস, কোশল ও মগধ । অবসর 
ব্রাজধানী ছিল উজ্জম্সিনী নগরী এবং রাজা ছিলেন চগ্ড প্রচ্তোৎ মহালেন । 
রত্বাবলী নাটকের নায়করূপে বিখ্যাত বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী ছিল 
প্রয়াগের নিকট কৌশাম্বীতে । তিনি অবস্তীরাজ প্রগ্ঠোতের কন্তা যাসবদতাকে 
অপহরণ করিয়া বিবাহ করেন। কোশল রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের 
ব্াজধানী ছিল প্রথমে অযোধ্যায় এবং পরে শ্রাবস্তীতে । মগধের রাজধানী 
ছিল প্রথমে গিরিত্রজে পরে রাজগৃহে এবং সর্বশেষে পাটলীপুত্রে। বুদ্ধের 
সমসাময়িক যুগে মগধের নৃপতি ছিলেন বিষ্বিসার ও তাহার পুকআ অজাতশক্র । 
প্রত্যেক রাজাই নিকটবত্াঁ রাজ্য অধিকার করিয়া অধিকতর শক্তিশালী 
হইবার চেষ্টী করিতেন । স্তরাং এই ররাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের অস্ত ছিল 
না। এই শক্তিছ্বন্দে প্রথষে অবস্তী, পরে বৎস, তারপরে কোশল এবং সর্বশেষে 
মগধ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়। উঠে। 
রাজতান্ত্রিক মগাধের অভ্ভ্যুতখান 2 যষ্ঠ শতাব্দীতে কোশল ত্বাজগণ 
ক্রষশ কাশীরাঁজ্য ও কপিলবাস্তর শাক্য গণতন্ত্র অধিকার করিয়া শক্তিশালী 
হুইপ উঠিল । অন্যদিকে মগধ রাজ্য অঙ্গ (ভাগলপুর অঞ্চল ) এবং লিচ্ছবিদের 
দেশ অধিকার করিয়া স্বীয় প্রভাব বুদ্ধি করিল। ইহার ফলে কোশল ও যগধের 
ষধ্যে প্রবল প্রতিছন্দিতা আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরিশেষে যগধই এই 
শক্তিছ্ন্ধে জয়লাভ করিয়াছিল । 
অগধের রাজবংশ হ মৌর্যবংশের পূর্বে মগধে হর্বস্ক, &ৈশুনাগ এবং নন্ব- 
বংশ নামে তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিল । হর্যস্কবংশীয্ রাজগণের মধ্যে 
হকার বিদ্থিসার ও অজ্ঞাতশক্র বিখ্যাত। বিদ্বিসার পনর 
অজাতশত্রু : বৎসর বয়সে সিংহাসনে অভিসিক্ত হুন। বিশ্বিসারের 
রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। তিনি রাজগৃহ নগরের পত্তন এবং 
অঙ্গ রাজ্য অধিকার করেন। তিনি কোশলের রাজকন্া কফোশলদেবীকে বিবাহ 
করেন এবং যৌতুকত্বরূপ কাশীরাজ্য লাভ করেন । তাহার রাজত্বকালে মহাবীর 
এবং গৌতম বুদ্ধ তাহাদের ধর্ম প্রচার করেন ।) কিংবদন্তী আছে বিদ্বিসা রর 
পুজ অজাতশক্র পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন ।/ শ্বাধীর 
শোকে মহিষী কোশলদেবী (অজাতশক্রর বিষাত1) প্রাণত্যাগ কর্সিলেন । 
কোশলের রাজ প্রসেনজিৎ ৫বশালীর বুজি এবং পাবা ও কুলীনগরের মল্পগশ 


প্রা 


শুই ভারতবধের বুহত্তর পরিচয় 


ডাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং কাশীরাজ্য পুনরধিকার করেন। খন 
অজাতশক্র গঞ্গ। ও শে।ণ নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত পাটলী বা! পাটলি নাষক 
পটিলীপুর একটি পল্লীকে সুরক্ষিত করেন। এই গ্রামই অগ্লকাল 
রি পরে বিখ্যাত পাটলীপুজ নগরীতে পরিপত হয়। ইহার 
পর যুদ্ধে জয়ী হইয়া অজাতশক্র বুজি অঞ্চলকে মগধ 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়া লন। প্রসেনজিৎ পরাজিত হইয়া অজাতশক্রর হস্তে 
আপন কন্তা সম্প্রদান করেন এবং কাশীরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। অজাতশক্রর 
রাজত্বকালে যহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের দ্েহাবসান হয়। অজাতশক্রর পর 
তাহার কয়েকজন বংশধর মগধে রাজত্ব করেন। অজাতশক্রর পুজ উদয়ীভত্র 
পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। কিন্ত তাহাদের সম্বষ্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায় না। 
অগধের শৈশুনাগ বংশ £ উদরীভক্রের বংশধরগণ দুর্বল ছিলেন। 
হধস্ক বংশীয় শেষ রাজার মন্ত্রী শিশ্ুনাগ ঘগধের সিংহাসন অধিকার করেন । 
শৈশুনাগ ন্বপতিগণ কোশল, বল ও অবস্তী রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । 
্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথব। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভ/গে টৈশুনাগ 
বংশের ছুর্বল রাজাকে হত্যা করিয়া! মহাপস্ম উগ্রসেন নাষক জনৈক শুত্র- 
(মতান্তরে ক্ষতির) বীর ষগধের সিংহাসন অধিকার করেন । তিনি নন্দ বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । কিংবদন্তী আছে» তিনি ছিলেন শেষ টশস্তনাগ নৃপতির শৃত্র। স্ত্রীর 
গর্ভজাত সম্ভান। 
মগধের নন্দবংশ ১ পুরাণের মতে মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন শৃত্র । জনৈক 
জন পশ্তিত এবং বিদেশী এতিহাসিক কুইনটাস কারটির়স মহাপন্লকে নরস্ন্দর 
বা নাপিত ৰলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন--অবশ্ত কোন 
| রন কোন ব্রাহ্মণ লেখক মহাপদ্পকে নীচ ক্ষত্রিয় বংশোস্তব 
বলিম্ উল্লেখ করিয়াছেন । নন্দ বংশের মোট নয় জন 
রাজ। মগধে রাজত্ব করেন। স্থতরাং তাহারা 'নব নন্দ নাষে পরিচিত। 
তাহাদের রাজন্বকাল একশত পঞ্চানন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। বিখ্যাত 
এতিহাসিক জয়শোয়ালের মতে প্রথম নন্দবংশের পতনের পরে মগধে নৃতন 
একটি নন্দবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থতরাং এই লন্দবংশের নাম “নব নন্দ” অর্থাৎ 
নূতন নন্দমবংশ । এই বংশের শেষ নরপতি ধননন্দের সময়ে ( ৩২৭ গ্রীষ্ট-পূর্বান্দ ) 
গ্রীক বীর আলেকজাগার পারশ্ত জয় করিয়া! ভারতের দিকে অভিযান করেন । 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক আঅভ্ভিবান £ মগধরাজ খিশ্বিসারের 
সমকালে পারস্যের সম্রাট ছিলেন কুর্ুষ ( ৫৫৮-৫৩০ 
শ্রী; পৃঃ)। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করিয়া 
সিন্ধুপদ পধস্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীষ্টপূর্ব ৫২২-৮৬ অবন্দের মধ্যে 
কোন সময়ে পারম্থ সম্রাট জারাম্থুস বা ডেরিয়াস (সংস্কত দারয়বৌস ) 


পারসীক আক্রমণ 


আলেফজান্ডারের ভাবত অস্থিঘান শু 


আন্ধার ও হিন্দ, (পিল্ধু উপতাক1) জয় করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
খারায়ুসের গান্ধার ও সিদ্ধু বিজয় নান। রা ৬ জঞ৩০৪ | নি ই 
অঞ্চলকে স্ীষ্ম সাম্রাজ্যের অন্তত [োদ্যেগশেগা ১৩১ 
করিয়া এখানে একজন ক্ষআ্প উপাধি- 
ধারী শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 
এই অঞ্চলের রাজন্য ছিল সমগ্র পারস্ত 
সাতআ্রাঙ্জ্যের আয়ের এক তৃতীয়াংশ 
দেড় কোটি হ্র্ণমুদ্রা। পারস্রাজ 
বহু ভারতীয় তীরন্দাজকে রাজকায় 
সৈম্ভবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। 
ইহাতে পারন্তের সহিত ভারতের 
যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইয়! উঠে । 
আল্পেকজাগারের ভারত 
মসভ্ভিবান £ এই অভিযানের তিনটি 
উদ্দেত্টা ছিল--পারস্ত বিজয়ের 
কাজা বিজিত দ্ৃপ্নপ্ডে গ্রীক সভ্যতা বিস্তার এবং ব্যক্তিগতভাবে 
লাষরিক প্রতিষ্ঠা লাভ॥ গ্রীক বীর আলেকজাগ্ডার পারস্য বিজয় সম্পল্প 
করিয়া পারন্ত সাম্রাজ্যের 
48 অস্ততৃক্তি ভারতীয় অঞ্চলের 
8 2 £ বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই 
2 7 কু সফয়ে পূর্ব ভারতে যহাপদ্প 
রা রা | নন্দের সাম্রাজ্য ছিল বিশাল 
58 58155+ ২৫ ও শক্তিশালী । কিন্ত ভারতের 
ই উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত তখন 
টু ৮০০ ৮ পরম্পর বিবদমান ক্ষত্রক, মালব 
| | প্রভৃতি বছ ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্যে 
৬ বিভক্ত ছিল। ৩২৬ গ্রীষ্ট পূর্বাব্দে 
রদ নু ও আলেকজাগ্ার পর পর নৌক। 
বি. ১5 সজ্জিত করিয়া সেতু নির্মাণ 
|] এরিক ০০৩ না করেন এবং সিম্ধুনদ অধ্তিক্রম 
ব ৭. রি, করেন। তক্ষশিক্ষার রাজ। অভি 
| র বিনাযুদ্ধে বু রৌপ্য-সুক্রা, মেষ 
ঘআলেকজাণ্ডার ও বৃষ উপঢৌকন প্রদ্দান করিয়। 
শরীক বীরের বন্ঠতা স্বীকার করেন। এই সময়ে চন্্রগ্ুধ (খ্রীক সান্দ্রোকোটাস) 
নাঙ্গক জনৈক বিতাড়িত রাজপুজ আলেকজাগারের শিবিরে রণকৌশল শিক্ষা 





৭৪ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


লাভের জন্ত উপস্থিত হন। তাহার ব্যবহারে কষ্ট হইয়া! আ্রীক বীর তাহাকে 
হত্যার আদেশ গান করেন। চন্দ্রগুগ্ত বিদ্ধ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন ৮ 
বিদ্ধ্যারণ্যের পথে তক্ষশিলার ব্রাঙ্ষণ চাণকোর সহিত তাহার পঞ্জিচয় হয়। 

বিজিত অঞ্চল গ্রীকবাহিনী দ্বারা শ্ুরক্ষিত করিয়া আলেকজাত্ার বিলাঙ্গ 
নদী (গ্রীক নাষ হিদাস্পিস ) পর্যস্ত অগ্রসর হইলেন। এই অঞ্চলের অধিপতি" 
ছিলেন প্রুকু । পুরু বীরবিক্রমে আলেকজাগারকে বাধা প্রদ্দান করিলেন, 
কিন্ত অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও তিনি পরাজিত এবং বন্দী হইলেন ৯ 
পুকুর সহিত কথোপকথনে গ্রীত হইয়া! আলেকজাগ্ডার তাহাকে তাহার রাজ 
প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাহার সহিত মিভ্রতাক্থত্রে আবদ্ধ হইলেন । এই: 
যুদ্ধ ইতিহাসে হিদাম্পিজের যুদ্ধ নামে খ্যাত। 

আলেকজাগ্ডার পূর্ব-ভারতে নন্দ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে 
'অভিলাধী ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পরে প্রায় পরাক্িতের' 
মনোভাঁব লইয় তাহার টসন্তবাছিনী শ্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদগ্রীব 
হইয়া উঠিল। তাহার! পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল । 
সম্ভবতঃ ষগধের সাহসী, বিরাট ও বিপুল বাহিনীর খ্যাতিও তাহাদের 
হনে আতঙ্ক ত্ষ্টি করিয়াছিল। আলেকজাগ্ডার সেনাবাহিনীর একটি দলকে 
নে-সেনাপতি নিয়ারকসের অধীনে জলপথে পারস্যের দিকে প্রেরণ করিলেন । 
অন্য দলটি সহ তিনি স্বয়ং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন এবং পথে যালব, ক্ষু্ক 
প্রভাতি গণতান্ত্রিক জাতিকে নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করিলেন । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
পথে ৩২৩ গ্রীষ্ট পূর্বান্ধে তিনি ব্যাবিলনে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তেজ্মিশ 
বৎসর বয়সে জর রোগে আক্রান্ত হইয়' প্রাণত্যাগ করিলেন । 

গ্রীক অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা পশ্চাদপসরণ অথবা 
প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আলেকজাগ্ার বিশাল ভারতের সামান্য বিজিত অংশকে 
কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। বিভিন্ধ ভাগে গ্রীক, পারসীক এবং ভারতীয় 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ভারত্তীয় শাসনকর্তাদের মধ্যে কাশী গুপ্ত এবং 
অস্তির নাম উল্লেখযোগ্য । অধুনা এই অঞ্চলে আবিষ্কত আলেকজাগারের: 
নামাফ্কিত কয়েকটি মুদ্রা গ্রীক শাসনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

ঘআজেকজাগাবের ভারতে জাফজের কারণ £ কোন কোন 
পাশ্চাত্ত্য এতিহাসিকের মতে ভারতের সামরিক হূর্বলতাই আলেকজাগ্ারের' 
ভারতে সাফল্যের কারণ। বিস্ত এই ষত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে--ফারণ গ্রীক 
লেখকগণ রাজা পুরুর অসামান্য বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন । মালবশ্গণের- 
সহিত যুদ্ধে আলেকজাগারের প্রাণ সংশয় হইয়াছিল । পায়সীক ঠসন্য 
অপেক্ষ। ভারতীয় সৈন্য যে নিপুণত্তর যোদ্ধা! ছিল, তাহা গ্রীক লেখকগণ 
স্বীকার করিযাছেন। নন্দবংশের বিপুল সন্যবাহিনী এবং সাষন্সিক খ্যাতি গ্রীক্ষ 
৫সন্যগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল; সেইজন্যই তাহার টসন্াবাহিনী, 


আলেকজাগডারের সাফল্যের কারণ ২ 


স্ূর্ব-ভারভের বিরদ্ধে অভিযান করিতে লাহস করে নাই। পরবর্তিকালে 
'আলেকজাগুারের বিখ্যাত তসনাপতি লেলুকস চজ্গুপ্যের নিকট পরাছিত 
হুইয়াছিলেন। সুতরাং ভারতবাসীর শে 
লামরিক ছুর্বলত1 আলেকজাগারের 
বিজয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে ন1। 

বন্তত+ আলেকজাগারের সাফল্যের 
চারিটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে £ 
প্রথমতঃ পঞ্জাবে রাজনৈতিক এঁক্য ছিল 
'না! বলিয়া ভারতীয় রাজগণ সম্মিলিত- 
ভাবে গ্রীকদ্দের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত 
হন নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় রাজন্য- 
বর্গ হস্তিবাহিনীর উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল 
ছিলেন । গ্রীকৃদের বিষাক্ত তীরের 
"আঘাতে কাজা পুরুর হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া সি 
'ম্বপক্ষের তসন্তদলকে পদদলিত করিয়াছিল। ফলে পুরুর টসম্ভগণের যধ্যে 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ যুদ্ধের দিনে অবিশ্রাস্ত বুষ্টিধারায় রণাঙ্গন 
পিচ্ছিল হইয়াছিল। ভারতীয় পদাতিক পিচ্ছিল ভূমিতে তীরধন্ুক যথাযঞ্চ 
বাবহার করিতে পারে নাই। সর্বশেষে ভারতীয় রাজা বা সেনাপতি সৈম্ভ- 
চালনায় আলেকজাগারের মত স্থনিপুণ ছিলেন না। আলেকজাগারের 
নণকুশলতাই বিজয়ের প্রধান কারণ। অবশ্ঠ পানিক্কার বলেন,“আলেকজাগার 
বাস্তবিক পক্ষে কোন শক্তিশালী ভারতীয় রাজার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, 
পারশ্তরাজের বশংবদ কয়েকটি বিবদমান ক্ষুদ্র রাজার ধিরুদ্ধে বিজয় লাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি বিপাশ। নদী অতিক্রম করিতে পারেন নাই । 

আলেকজাগারের ভারত আক্রমণের কলাফল £$ আলেকজাগ্ডার 
ভারতে মাত্র উনিশ মাস ছিলেন। আলেকজাগার ভারতবাসীর নিকট 
রাজ্যলোলুপ নিষ্টুর অত্যাচারী “রাক্ষস” রূপেই প্রভীয্মান হইয়াছিলেন। তাহার 
আক্রমণে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বহু জনপদ ও নগর ধ্ৰং সম্ভপে পরিণত 
হইয়াছিল। কথিত আছে, এক সিন্ধুদেশেই আশি হাজার 
ভারতবাসী নিহত হইয়াছিল; সহম্র সহ যুদ্ধবন্দী 
চ্ধাসক্ষপে বিক্রীত হইয়াছিল এবং দুভিক্ষ ও মহামারীতে বু লোক মৃতু) মুখে 
পতিত হইয়াছিল । ভারতবাসী এই আক্রম্ণকে আখ্যা দিয়াছিল "রাক্ষস 
কর্ম । গ্রীক সেনাপতি টলেমী, নিয়ারকস, অনিসিক্রটাস এবং অনিস্টবুলাস 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক মনোরম তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । এগুল্ছি 
এারত ইতিহাসের উপাদান। 0. 
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খ্ ₹7504-5: হৃহততর পরিচয় 


কিন্ত গ্রীক অভিযানের পরোক্ষ ফল হুদুরপ্রসারী হইয়াছিল । এই 
'ভিযানের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, কতকগুলি গ্রীক উপনিষেশ 
গড়িয়া! উঠিয়াছিল এবং অচিরে গ্রীক ও ভারতীয়দের হধ্যে ভাব-বিনিষয় সহজ 
নিত হইয়াছিল। গ্রীক-সভ্যত। বিস্তার মানসে আলেকজাগ্ার' 
ভারত সীমান্তে পাচটি আলেকজান্দ্রিয়া নাষক নগর প্রত্তিষ্ঠাঁ 

করেন। ভারতরর্য হইতে ইওরোপে যাতারাতের নূতন পথ আবিষ্কৃত হওয়াক্ষ 
গ্রীক এবং ভারতীয়গ্রণের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগন্ত্র স্থাপিক্ত 


রাস 





আলেকজাগারের অভিযান-পথ 


হইয়াছিল। ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদান সহজ হইয়াছিল। গাদ্ধার শিল্প, জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মুদ্রা ও 
প্রতিমা নির্শাণে যে গ্রীক প্রভাব লক্ষিত হয়, উহ! আলেকজাগারের ভারত 
অভিযানেরই সুদুরগ্রসারী পরোক্ষ ফল। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনঙ্কে: 
যবনিকার প্রচলন গ্রীক ব1 যাবনিক নাটকের অন্ুসরণ। গ্রীক আক্রমণে 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্বাতস্ত্রা ও শক্তি বিনষ্ট হওয়ায় চক্্গপ্ত মৌর্যের পক্ষে এ. 
ঝাজ্যগুলি জয় করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-স্থাপন ও র্রাস্্ীয় একা বিধান সহজ, 
হইয়াছিল । | 
বরবাছ চজ্গুও্ড মৌর্য (আং ৩২৪-৩৯* ভ্রীঃ পৃঃ) £ মৌর্যবংশের' 
প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুণ্ের পিতৃপরিচয় সন্বদ্ধে মতভেদ রহিয়াছে ।' পুরাণের মতে 
“তিনি নন্দ রা জর জনৈক শুত্রা দাসীর গর্ভজাত সম্ভান এবং তাহার মাত ব॥ 


'. বীগবাছ চজওগ মৌর্ম, 0. শখ 


পিতামহ মুার নাষ হইতে মৌর্য নাষের উৎপত্তি পালি সাহিত্যে োস্টিছ 
ঝা মৌর্ধকুলকে একটি ক্ষজিয্লবংশ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । হিষালয়ের 
পাদদেশে পিপ্ললীবনে যোজিয় ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব করিত। কেহ কেহ বলেন, 
চন্দ্রগুপ্ধ সেই ফোরিয় বংশের রাজপুত্র বলিয়াই পরবর্তাঁ যুগে মৌর্য না 
পরিচিত হইয়াছেন। 

কখিত আছে, ৩২১ শ্ীষ্ট-পূর্বান্বের কিছু পূর্বেই তক্ষশিলার ত্রান্ষণ চাশক্ষের 
বুদ্ধিবলে ও সহায়তায় চন্জগুপ্ত নন্দবংশের শেষ সম্রাট ধননন্দকে পরাজিত 
করিম! হগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আলেকজাগুারের স্বৃতু- 
সংবাদ ভারতে প্রচারিত হইব। মাত্র গ্রীক বিজিত অঞ্চলে তাহার রাজ্যাংশ 
লাভের জন্ত বিত্রোহ আরম্ভ হয়; গ্রীক সেনাপতি ইদামুস 
পুরুকে হত্য। করেন, গ্রীক প্রতিনিধি ফিলিপও নিহত হুন। 
পপ্জাবেও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। সেই সুযোগে চক্গুপ্ত 
প্রীকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাহাদিগকে আচ্ুমানিক 
৩২১ শ্রীষট পূর্বান্ধে বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশকে গ্রীক অধ্ধীনতা 
হইতে মুক্ত করেম। 

আলেকজাগ্ারের মৃত্যুর পর তাহার সেনাপতি সেলুফস পশ্চিম এশিয়ায় 
গ্রীক অধিকৃত রাজ্যখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি মৌর্য চন্দ্রগুগ্ত 
কর্তৃক অধিকৃত পঞ্জাব আক্রমণ করিলে চন্দ্রগুপ্তের সহিত হার তুমুল 
সংগ্রাম হইল। গ্রীক এ্রতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়্ সম্বন্ধে নীরব | 
প্রীকগণ ধিজম্বী হইলে গ্রীক এঁতিহাসিকগণ গ্রীক বিজয় উল্লেখ করিতেন । 
কিন্ত জান! যায়, আফঘানিস্থানের অন্তর্গত কাবুল, কান্দাহার ও হিরা 
এবং বেলুচিস্থানের অন্তর্গত মাকরান অঞ্চল মৌর্য সম্রাটকে সমর্পণ করিয়া 
সেলুকস সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির শর্ত দৃঢ় করিবার জন্ত সম্ভবতঃ 
গ্রীকরাজ চন্দ্রগুপ্ডের হত্তে কন্! সন্প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি ষেগাস্থিনিস 
নামক কান্দাহারের একজন গ্রীক রাজকর্চারীকে দূতরূপে চন্দ্রগুপ্ডের 
সভায় প্রেরণ করেন। চন্দ্রগুঞ্ড সেলুকসকে পাচ শত রণহস্তী উপহার 
দিয়াছিলেন। 

এইক্ধপে চন্দ্রশুপ্ের সময়ে মগধ সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিম কপিশ! 
অর্থাৎ অ1ফঘানিস্থান পর্বস্ত বিভ্তূত হুইল । চন্দ্রগুপ্ত মালব জয় করেন ক্ুরাষ্ট্ 
বা কাখিয়াওয়াড় প্রদেশও চন্ত্রগ্ুপ্তের অধিকারতুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ দুর 
মহীশৃরেও তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। টজৈন 
চি কিংবদন্তী হইতে জান। যার যে, চন্্রগুপ্ত শেষ জীবনে 

হা ভত্রবাহ নামক একজন টজন সন্গ্যাসীর প্রেরণায় মহীশৃরের 

অন্ত শ্রবধণবেলগোলা নামক স্থানে জন রীতি অঙ্গসারে প্রায়োপবেশনে 
ন্বেহত্যাগ করিসাছিলেন। 


প্রীক বিতাড়ম ও 
রাজ্য জয় 


চজ্রগণ্তের 


4৮ ভারতবর্ষের বৃহতন পন্িচয় 


চজ্াগুঞ্ত ০মাষের কৃতিত্ব 8 চজ্জগুধ অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্ধি 
ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রশাসনে তাহার তুল্য দক্ষত? ছিল | অত্যাচাকী 
নন্দবংশকে ধ্বংস করিয়া তিনি মগধ রাজ্যে শাস্তি ও স্শাঁসন প্রবর্তন করিস্কা- 
ছিলেন। গ্রীকর্দিগকে বিতাড়িত কক্িয়্া উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বিদেশীর কবল 
হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন । পৃথিবীর অন্ঠতম শ্রেষ্ট বীর আলেকজাগ্ারের 
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সেলুকসের আক্রষণ ব্যর্থ করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্য পারস্ত পর্বস্ত 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহার এই সাফল্যে ভারতবালী গৌরবান্বিত। সমগ্র, 
সাত্রাজ্যব্যাপী একই প্রকার শাসনব্যবস্থা গ্রচলন করিয়। প্রায় সর্ব-ভারতীয 
এঁক্য স্থাপন তাহার অন্নান কীতি। মেগান্থিনিস ও কৌটিলা বণিত শাসন 
ব্যবস্থা কেবল গ্রস্থবণিত আদর্শ নয়, চন্দ্রগুপ্ত উহা বাস্তবে পরিণত করি 
ছিলেন। ইহা তাহার রাষ্নৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক | মহাভারতের যুগের 
পরে চন্দ্রগুপ্ঠই দ্বিতীয় বার “রাজনৈতিক মহাভারত, প্রতিষ্ঠা করেন । চন্দ্রগুগ্ত - 
মৌধ বাস্তবিক পক্ষে ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় অভুন। অধ্যাত কুলজাত 
চক্্রগুপ্ত বাহুবলে রাজ্য স্থাপন, রাজ্য জয়, গ্রীক বিতাড়ন ও সুশাসন প্রচলন 
করিয়াছিলেন, হতরাং “বাঁরবানু চন্দ্রগুপ্ত আখ্যা! যোগাপাজে যোগ্য উপাধি 
নিঃলন্দেহ। জীবনের শেষ দিনেও চন্দ্রগুঞ্ত স্বীয় ধনের নীতি অন্সারে 
প্রায়োপবেশনেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 

অনিজ্রঘাভ বিন্দুসার (আঃ ৩০০-২৭২ খ্রীঃ পৃঃ) ই অন্থমানিক ৩০৯ 
খ্রীঃ পৃঃ ( মতান্তরে ২৯৭ খ্রীঃ পৃঃ ) চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিন্দুসান্থ 
মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অমিজঘথাত বা 'শক্রহস্তা' উপাধি 
তাহার পরাক্রমের পরিচায়ক । সম্ভবতঃ তিনি দাক্ষিণাত্য মৌধশা ননতুক্ত 
করিয়াছিলেন। গ্রীক বাজগণের সহিতও তাহার মিত্রতা অক্ষ ছিল। 
সিরিয়ার গ্রীক নরপতি ভেইমেকস নাষক একজন গ্রীকদৃতকে বন্দুসারের 
রাঞ্জসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ মিশররাজ উলোমর একজন দৃতও 
ষাহার সভায় আগমন করিয়াছিলেন । 

রাজবি অশোক (আঃ ২৭২-২৩২ শ্রীঃ পৃঃ) 2 বিন্দুসারের স্বৃত্যু্ 
পর তাহার পুত্র অশোকবর্ধন বা অশোক মগধের পিংহাসন অধিকার করেন। 
পিতার রাজত্বকালে তিনি উজ্জয়্িনী ও তক্ষশিলার উপরাছ 
বা শাসনকর্তা ছিলেন । লিংহলের মহাবংশ নাষক 
পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, পিতার মৃত্যুর পর শত ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া 
অশোক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । মহাবংশে তাহাকে “চগ্ডাশোক' 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । রাজ্যলাভের চারি বৎসর পরে অশোকের 
রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে। কেহ কেহ অন্ষান করেন, 
কুষ্ঠরোগা গ্রস্ত ছিলেন বলিয়া! তিনি চারি বসর সিংহাসনে আরোহণ করিতে 
পারেন নাই। 


সিংহালন লাভ 


শোকের কলিজনিজর গু 


কাশোতকের কন্দিক বিজয় £ অভিষেকের প্রায় আট বৎলন্ব পরে অশোক 
স্পরাক্রাস্ত ও সম্বন্ধ কলিগ রাজ্য ( উড়িষ্যা) আক্রহণ করেন। অশোকের 
শিলালিপি হইতে জান। যায় যে, শত সহম্্র কলিজবীরের শনি যুহ্ৃক্ষেঞজ 
প্লাবিত করিয়া? অশোক জয়লাভ করেন। কলিজগ মৌর্শসাআ্াজ্যের অগ্তভূ্ত 
হয় এবং তোসনী নগরে কলিজের নৃতন রাজধানী স্থাপিত 
হয়! কলিঙ্গ যুদ্ধ অশোকের জীবনে, এমন কি, পৃথিষীর 
ইত্তিহাসেও একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । ইহাই তাহার 
জীবনের প্রথম ও শেষ সামরিক অভিযান। যুদ্ধের ভয়াবহ রক্তপাতের দৃষ্ত 
এএবং আহত ও আর্তের ছুঃখবেদনায় অশোকের হাদম শোকে ও অন্গতাপে 
অভিভূত হুয়। ইহার পর মহারাজ অশোক পিতা ও পিভাখহের দিশ্বিজয়ের 
অর্থাৎ যুদ্ধ ঘর দেশজয়ের 
আদর্শ পরিত্যাগ করিয়। 
খর্মবিজয় অর্থাৎ অহিংসা, 
ইমত্রী ও ধর্মপ্রচার ছার। 
মানব্হাদয় জয়ের আদর্শ 
গ্রহণ করিলেন। 
অশোকের ধর্মাদর্শ 2 
€শষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত বোধ 
হুয় উজন ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন । বিন্দুসার সম্ভবতঃ 
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম।বলম্বী ছিলেন । 
অশোক প্রথমে পিতার 
ধর্মই অন্সরণ করিতেন । 
তিনি যুদ্ধে নরহত্যা 
করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত চু ৰ 
হুইতেন না। কিন্তু কলিঙ্গ ্রিন্নদ্শী অশোক 
সুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্ত তাহার মনকে বিচলিত করিল । কিংবদন্তী আছে যে, এই 
ুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধ সন্ক্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করেন । 
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পরে সগ্রাট অশোকের জীবনের যুলসন্ত্র হইল__ 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে অহিৎসা, সর্ব-জীবকল্যাণ এবং ধর্মবিজয় । 
অশোকের ধর্ম ছিল সরল ও উদ্দার। অহিংসা, সত্যবাদিতা, গুরুজনে 
ভক্তি, জীবে দয়া,ধর্মে শ্রদ্ধা, জীবনযাজআ্ায় পবিত্রতা 
এবং ব্যবহারে কৃতজ্ত প্রভৃতি ছিল অশোকের ধর্ষসের 
সারষ্ম । সকল ধর্ষের প্রতি উদারতা ও শ্রদ্ধাশীলত1 ছিল অশোকেক 
চন্পিব্রের নৈশিষ্ট্য। আজীবিক সম্প্রাদায়ভুক্ত সন্ধ্যাঁসীদের জন্য ভিনি বিপুল 


কলিঙ্গ ঘুদ্ধ ও 
তাছার ফলাফল 


২ 
উ 
, ) 


আজ 


রে 
রর 





অশোকের ধম 


৮% ভারতবর্ষের ধৃহতর পরিচয় 


ব্যয়ে গয়ার নিকটবতাঁ বরাবর পর্ধতে কয়েকটি গুই1 সংস্কার ও নির্মাণ ফন্দি" 
দেন। অশোক ব্যক্তিগত জীবনে বৌদ্ধধন্ধের উপদেশগুলি সম্যক অনুসরণ, 
ফর্সিতেন । জীবনের শেষভাগে তিনি বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। অশোক 
যাহা আদর্শ বলিয়। প্রচার করিতেন, ত্বয়ং তাহা পালনও করিতেন । ফায়মনো 
বাক্যে অশোক ভগবান তথাগরতের চরণে আজ্মনিবেদন করিয়াছিলেন । 
অশোকের ধর্ম ছিল তাহার জীবন-বেদ। 

অশোকের কৌদ্ধধর্ম প্রচার 2 অশোকের শ্রেঠত্ব রাজ্যজয়ের জন্য 
নহে। তাহার বৌদ্ধধর্থ প্রচার তাহাকে পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় 
করিয়া রাখিয়াছে । তাছার ধর্মপ্রচারের মধ্যে যশের আকাজ্ষা ছিল ন। 
যে অহিংসার বাণী তাহাকে উদ্বদ্ধ করিয়াছিল, সেই বাণী দ্বারা তিনি 
বিশ্ববাসীকে উদ্বোধিত করিতে চেষ্ট1/ করিয়াছিলেন এবং তাহারই এ্রকাস্তিক- 
চেষ্টার ফলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হইয়াছিল। 

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষ1 গ্রহণের পরেই অশোক বৌদ্ধতীর্থ দর্শন ও অহিংসার বাণী 
দেশময় প্রচারের জন্য “বিহার যাজার' পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রবর্তণ করেন। 
বিহার যাত্র। ছিল একদিকে রাজার প্রশ্বষের নিদর্শন, অন্য দিকে শিকারের, 
উন্মাদন! ও প্রাণীহত্যার উল্লাস। অশোক হ্বয়ং বৌদ্ধ তীর্থগুলি পরিভ্রষণ 
করিয়াছিলেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মুল উপদেশ বা অন্থশানন 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ শ্রষণদিগের নিকট- 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিতেন। সাম্রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে 
ধর্মপ্রচার এবং তাহাদের নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য অশোক যুত, রাজ্ুক, 
প্রাদেশিক প্রস্ততি কর্মচারীকে তাহাদের শাসনসংক্রাস্ত 
কার্ষের শহিত ধর্মপ্রচারে ভারও অর্পণ করেন । প্রন্ঠি 
পাচ বৎসর অন্তর তাহার। রাজ্য পরিদর্শন ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্তে ধর্মষাত্র। 
করিতেন। পরে তিনি ধর্ম মহামাজ্” নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত 
করিলেন। তাহারা দেশ হইতে দেশে, নগর হইতে নগরে ভ্রমণ করিয়া 
নাটকাভিনয় ও অন্যান্য ভাবে বুদ্ধের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন । অশোকের 
শময় প্রতিবেদক নামক এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন 
রাজকর্মচারী রাজ অনুশাসন বা আদেশ অমান্য করিলে প্রতিবেদকগণ 
অশোককে সংবাদ দিতেন। রাজ্যের কল্যাণে প্রয়োজন হুইলে তাহার! 
সর্বকালে, অর্বস্থানে এবং সববাবস্থায় মহারাজ অশোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিতেন। প্রতিবেদক ছিলেন রাজমধ্যে বায়ুর মতন 'অবাধগতি? 

লোকশিক্ষা। ও ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক রাজ্োর নানাস্থনে পর্বতগাত্রে ও 
প্রশুতরস্তনত্তে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ধর্মের অন্ছশাসনগুলি উৎকীর্ণ 
করাইয়া] দিয়াছিলেন। এই অন্শাসনগ্ডলি ভারতের অতি প্রাচীন লিপির 
€ষ্ঠ নিদর্শন । বুদ্ধদেবের পৃতান্ছিপূর্ণ একটি পেটিকার উপরিভাগে এই 


হবদেশে ধর্মপ্রচার 


যহামানক অশোকের সার্খজনীন মহত্ব ৮%, 


লিপির প্রাচীনতম রূপ আবিষ্কৃত হইকজাছে। জনসাধারণের মনে ধর্মভাব 
জাগ্রত করিবার জন্য অশোক ধর্মোৎসবের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন & 
অশোকের সময়ে বৌদ্ধসংঘে নানা মত ও 

জলের উদ্ভব হইয়াছিল । এই যতবিরোধ ই 

দুর করিবার জন্ত অশোক পাটলীপুজে ১ ১5, 

একটি ধর্মসম্মেলন আহ্বান করেন। ইহাই এ 

তৃত্কীয় বৌচ্ধ জংশ্ীতি নাষে খ্যাত । ০ মিলসর 


তাহার চেষ্টায় সংঘের অন্ত্থন্ব দূর হইল-_ 0 

বৌদ্ধগণ দেশে বিদেশে ধর্মপ্রচারের নূতন ' 7১0 | 

প্রেরণ! লাভ করিল । বুদ্ধের পৃতাস্থিপূর্ণ পেটিকা পৃষ্ঠে 
অশোকের ধর্মপ্রচার কেবল সাম্রাজ্যের প্রাচীন লিপি 


মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ন1। তাহার প্রেরিত প্রচারকগণ সুদুর দক্ষিণ 
ভারতের চোল, পাখ্য, সত্যপুত্র,« কেরলপুত্র প্রভৃতি দেশেও ধর্মগ্রচার 
এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘ স্থাপন করেন। অশোকের পুত্র (ষ্তাস্তরে ভ্রাত?), 
যহেজ্্র এবং কন্তা সংঘষিত্রা তাঁত্রপণী বা সিংহলে ধর্মগ্রচার কর্িয়া। 
মিংহলরাজ তিস্স ও তাহার প্রজাবুন্দকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন । কিংব্বস্তী, 
বিদেশে ধর্মত্রটার আছে যে, দুর ব্রচ্মদেশেও শোণ এবং উত্তর নাক হুইজন 
বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন । অশোক সিরিয়ান 
অধিপাঁত ঘযান্টিওকস থিয়স, ম্যাসিভনের রাজ। এযাট্টিগোনাস গোনেটাস, 
এপিরাসের (মতাস্তরে করিস্থের ) রাজা আলেকজাণ্ডার ও মিশরের গ্রীক 
রাজ! টলেমী ফিলাডেলফাসের নিকট দু প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের" 
বাজ্যে সেবা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন । ইদানীং ইতালীয়ান স্থধ 
ভাঃ টুচ্চি কর্তৃক কান্দাহার নগরের অদূরে শহর-ই-কউন অঞ্চলে গ্রীক ও. 
আরামাইক ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সমস্ত তথ্য 
হইতে প্রমাণ হয় যে, প্রজাবর্গের মধ্যে গ্রীক ভাষাভাষী মানুষও ছিল। 
অশোকের আমুকুল্যে বৌদ্ধধর্ম এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিক। মহাদেশের 
লানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল । এইকপে অশোকের প্রকাস্তিক চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হইল। “আজিও জুড়িয়! অর্ধজগৎ, 
বুদ্ধদেবকে যে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে, সে শ্রদ্ধা অংশতঃ অশোকেরই প্রাপ্য । 
অশোকের জনহিতকর কার্বাবলী 2 সমগ্র জীবজগতের কল্যাণসাধনই' 
ছিল অশোকের জীবনের একমাজ আদর্শ ও উদ্দেশ্য। অশোক রগ্ন মছষয ও 
জীবজস্ভর স্থচিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় ও আশ্রয়ালয় (পিজরাপোল) স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তীাহরি সময়ে ওষধ গুস্ততের জন্য নানা প্রয়োজনীয় তর্ুলত! 
সংগৃহীত ও রোপিত হইস্জাছিল। পথিকদের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি রাজপথ 
নির্ধাণ, ছায়াঞ্দ বৃক্ষরোপণ, কূপখনন এবং বিশ্রাষাগার স্থাপন করিয়াছিলেন * 


খই ভারতবধের বৃহতর পরিচয় 


বিশেষ প্রয়াজন ব্যতীত জীবহত্যা ও প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 
সাহার সময়ে, জাতিধম-নিধিশেষে ভিক্ষাঙ্দানেরও ব্যবস্থা! কর! হইয়াছিল । 
অশোকের জীবনে সন্গ্যালীর ধর্ম প্রবণতা এবং আদর্শ নরপতিব প্রজ। রঞ্ঈ- 
প্রিম্নতা-দুই গুণেরই সমন্বয় হইয়াছিল । 
মহামানব অশোকের সর্বজনীন মহুত্ত্বঃ বিখযাত এঁতিহাসিক 
এইচ, জি. ওয়েলস বলেন--সর্বদেশের, সর্বকালের সম্রাটদিগের মধ্যে অশোক 
সর্বোস্তম। বিচক্ষণ যোদ্ধা, অক্লান্ত কর্মা, প্রতিদান আকাজ্ক্াবিহীন যানব- 
হিতৈষী বূপেতাহার কীতি চিরম্মরণীয়। পূর্বধুগের ধারাহ্ষায়ী তিনি রাজ্যলাভ 
করিয়। ছুর্ধর্ধ কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিলেন । যুদ্ধে নরহত্যা ও মানবের হুখহর্দশ। 
'র্শনে ত্যহার হৃদয় বিচলিত হইল । সৃতরাং তিনি কলিঙ্গ বিজয়ের পরেই ঘুদ্ধ 
ও রাঁজ্যজয়্ নীতি পরিত্যাগ করিলেন। পরাজয়ের পর যুদ্ধবিরতি ও শঙ্ত্রত্যাগ 
'অন্তি সাধারণ ব্যাপার ; কিন্তু শত্রবিনাশ ও যুদ্ধজয়ের পর মূহূর্তেই যুদ্ধবিরতি ও 
কিযে পরিবর্তে শঙ্ত্যাগ_ পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। অশোক দিপ্ি 
টির জয়ের পরিবর্তে ধর্মবি জয় রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়। নির্দেশ 
ভর 

করিলেন। বিজয়দৃপ্ত যুবক অশোক ইচ্ছা করিয়াই 
সাম্রাজ্য জয়ের প্রেরণ পরিত্যাগ করিয়া তাহার শক্তি মানবের স্বাজীন 
কল্যাণ কামনায় নিয়োগ করিলেন। বাস্তবিক মহারাজ অশোক মক্াামানব । 
তাহার চেষ্টায় শাক্য রাজকুমার প্রবতিত একটি ক্ষুত্র ধর্মসম্প্রদায় পৃথিবীর 
বিশালতষ ধর্মসংঘে ক্ষপান্তরিত হইল॥ তাহার শক্তি, নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা 
গুণে বৌদ্ধধর্জ তদানীন্তন সভ্য জগতের বৃহত্তম ধর্মরূপে পরিগণিত হইল । 
পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নরনারী তথাগত বুদ্ধের চরণে শরণ লাভ করিয়া 
স্কতার্থ হইল । ধর্ম প্রচারের মধ্যে তাহার কোন ব্যক্তিগত যশের আকাঙ্ক। 
ছিল না। ভগবান তথাগতের অহিংস] বাণী বহন করিয়া চলিল নব নব দেশে 
অশোকের মুগ্ডিত কেশ, রক্তকযায়বস্ত্র-শোভিত, দগ্ডপাপি 
ধর্মদূত। অসন্ত্রেরে অগ্রভাগে ধর্মপুস্তক সংলগ্ন করিয়া 
কিংবা বণিকের পণ্যলস্তারের অন্তরালে অশোক ধর 
প্রচারের চেষ্টা করেন নাই ৷ অন্তরের আবেগে তিনি ভগবান বুদ্ধের শান্তিবাধী 

প্রচার করিয়। ত্বয়ং প্রশানস্তিলাভ করিয়াছিলেন । 
অশোক ধর্ষচচায় ও ধর্মপ্রচারে সমস্ত রাজশক্তি নিয়োজিত চর রাজা 
সত, কিন্ধ স্বয়ং যে প্রজাপালক এবং রাজ্যশাসক তেই সত্য বিস্বত হন নাই । 
/ প্রজারঞ্চন ও প্রজার কল্যাণার্থ তিনি শাসনদও্ পরিচালন? 
করিয়াছিলেন ! প্রজার টনতিক চরিত্র উন্নত করিবার 
উদ্দেস্তটে অশোক ধর্মমহামাত। ও ইহুলোৌকিক মঙ্জলের 
জন্য “বাহক নিযুক্ত করিম্বাছিলেন । প্রজাহিতার্থ তাহার সদান্গাগ্রত দৃষ্টি 
স্বাজ্যের. সর্বঅ-সতত নিবদ্ধ ছিল 1/ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই একাধিক 


অহিংস বাণী- 
প্রচার 


ধর্ম মহাথধাত্র ও 
বাহক 


যৌর্যযুগের শাসনবব্যবস্থা ৮৬, 
সাজ প্রজার অঙ্জলের জন্য চে করিয়াছেন, কিন্ত যহারাঁজ অশোকের ভার 
সমগ্র স্থষ্টজীব ও মানবের কল্যাণের জন্ত রাজ-শক্তি নিয়োগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর 
ইতিহাসে বিরল । 

তাহার ধর্থপ্রচেষ্টার অন্ততম টৈশিষ্ট্য ছিল পরধর্ম-সহিহু্ত1 | দ্বধর্ে 
এঁকাস্তিক নিষ্ঠা সত্বেও অশোক পরধর্মের প্রতি অত্যন্ত উদার স্থিজেন। 
বিরান্হার খিশ্ব-যানবের ৫যন্তরী ছিল অশোকের জীবনের প্রধান 
কামনা । কোটি কোটি মানবের ব্যাপক কল্যাণ কামনা 
অশোককে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরম্মরণীয় করিয়। বাখিয়াছে । তাহার জীবনে 
রাজকার্ধের সঙ্গে ধর্মাচরণের সামন্তস্ত অপরূপ মধুর । উপদেশ দান করিয়াই 
িবনাার তিনি কর্তব্য শেষ করেন নাই, স্বয়ং সেই উপদেশ অনুযায়ী 
জীবন যাপন করিয়াছেন । সত্যই অশোক সাজা, অশোক, 
খধি, অশোক রাজধি। 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে অশোকের অত্যধিক শাস্তিশ্প্রিযতার ফলে 
ভারতে ক্ষাত্রধর্শের অপচয় হইয়াছিল এবং ভারতবাসী নিবার্ধ- হইয়া 
পড়িয়াছিল। স্থতরাং পরবন্তিকালে ভারতবর্ষ বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই । এই অভিযোগের বিশেষ গুরুত্ব নাই। কায়গ, 
বছ সামরিক চেষ্টা সত্বেও পৃধিবীর কোন রাজ্যই চিরস্তন হয় নাই । রাজ্যের 
উত্থান হয়, পতনও হয় ; ইহাই শ্বাভাবিক নিয়ম । এই নিয়মের বশেই তাহার 
পরবর্তী ছুর্ধল বংশধরগণ রাজ্য রক্ষ1 করিতে পারেন নাই। সুতরাং অশোকের 
ধর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যৌর্য সাআজ্যের পতনের সম্ন্ধ অত্যন্ত পরোক্ষ । 
মৌবথুগের শাসন-ব্যবস্থাঁ 2 মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল রাজতাস্মিক ১ 
সম্রাট ছিলেন রাজোর সর্বাধিনাফ়ক। ভারতের এতিহাসিক যুগে হো 
সাজ্রাজ্যই প্রথম সুব্যবস্থিত বিশাল রাষ্ট। চন্দ্রগুণ্ডের আদর্শ ছিল রাজ্য জয়। 
তাহার পুত্র বিন্দুসার পিত1র রাজ্য সংরক্ষণ ও শাসন করিফ্াাছিলেন। অশোক 
বাজ্যজয়ের আদর্শ ত্যাগ বক্সিয়! ধর্ম বিভঞের আদর্শ গুহণ বছেন। তাহাদের, 
সংগঠনে এবং শাসনে রাষ্রাদর্শ পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল । 
অর্থশান্ত্র হইতে জান! যায় যে, রাজাই ছিলেন রাজ্যের সর্প্রধান শাসক, 
বিচারক ও সেনালায়ক । তিনি জাতি-ধর্নিবিশেষে যোগ)ত]ছুসারে বমচাকী 
নিয়োগ করিতেন । রাজা ব্বয়ং সানাহার ও নিজ্রার সময় ব্যতীত অই্টগ্রহর 
ব্লাজকার্য নির্বাহের জন্য প্রস্তত থাকিতেন । 
রাজার ক্ষমতা ছিল অগ্রতিহত, বিস্ত অশোক “শ্বরাচারী ছিলেন ন1। 
রাজ। মস্ত্রিন (প্রধান অন্ত্রী), পুরোহিত, সেনাপতি ও 
যুবরাঁজ--এই চারিজন মঙ্গিসমন্থিত একটি মন্্রিপরিষদের 
সাহায্যে রাজকার্খ পরিচালন! করিতেন। ইহা ভিম্ম তিনি সঙ্গাহর্তণ, 
সঙ্গিধাত, গ্রদেষ্টা ও দৌবারিক উপাধিধান্বী সচিব নিধুক্ত করিতেন। সন্াহর্ভ! 


কৌ শাসন ব্যবস্থা 


৪ ভারতবর্ষের বুহত্বর পরিচয় 


ব্বাঙজকোষ এবং আভ্যক্বরীণ শাসনের ব্যবস্থা করিতেন, সঙ্গিধাত1 ভাগার 
এবং অন্ত্রশালার রক্ষক ছিলেন, প্রদেষ্টা রাজস্ব ও বিচারবিভাগের কর্ধকর্তা 
ছিলেন, দৌবারিক রাজ্যের উত্সব, শোভাযাআাদি নিয়ন্ত্রণ করিতেন। বিভিন্ন 
বিভাগের জন্ত অধিকর্ত| ব1 অধ্যক্ষ নাষক কর্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন । 


অনোবে্র পঞ্রী---- 


হ্তঙ্ভহিনপি 4 
শিলালিপি 


শা শা কী 








চন্্রগুপ্জের বিশ।ল সাক্জ্য করেকটি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলি কয়েকটি 
বিষয়ে (জেল। ) বিভক্ষ ছিল । এই প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তরাপথ (রাজধানী 
তক্ষশিল। ), অবস্তী (রাজধানী উজ্দ্রয়িনী ), দাক্ষিণাতায (রাজধানী স্থবর্ণগিরি) 
€ ম্গধের (রাজধানী পাটলীপুত্র) উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট শ্বয়ং 
রাজধানী পাটলীপুজের নিকটবভাশ অঞ্চল শাসন করিতেন । সাধারণ 
-আাজকুমারগণই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিবুক্ত হুইতেন। তাহাদের উপাধি 


যৌর্য নগর-শাসন ও পৌরব্যবস্থ ৮ 


“ছিল কুষারায়াতা ব! উপরাজ। আংশিক স্বাধীন জাতির উল্লেখও অর্থশান্ে 
স্পাওয়া যায়। অস্তপাল সীষাস্তরক্ষী কর্মচারী ছিলেন । রাজ! বিদেশে রাজদৃন্ড 
নি প্রেরণ করিতেন। সম্ভবতঃ দুগেরি ভারপ্রাপ্ত কর্মচনী 
শাসন ছিল কুটপাল বা কোটাল। নগরের বিচারক ছিজেন 
-নগর ব্যবহারিক; গ্রাযের ভার অপিত ছিল গ্রাহণী নাষক গ্রামের প্রধান 
ব্যক্তির হন্তে। গ্রাম্ণীর নিযুক্তি রাজার অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। গ্রাষের 
পঞ্চবৃদ্ধ বা পঞ্চায়েত গ্রামের ভূমিচাষ, ব্যবস। বাণিজ্য এবং জাতি ও সম্প্রদায় 
পংক্িষ্ট ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতেন । গোপ নামক কর্মচারীর উপর প্রতি-দশটি 
গ্রাষধের ভার ছিল। কয়েকজন গোপের উপরিস্থ কর্মচারী ছিলেন স্থানিক। 
তাহার উপর রাজন্ব, শাস্তিরক্ষা। এবং স্থানীয় শাসনের ভার 
ছিল। এইজন্য গোপের অধীনে বনু কর্মচারী নিযুক্ত 
হইত। তাহারা গ্রাষের সমন্ত সম্পত্তি ও জনগণের জন্ম, মৃত্যু ও সংখ্যা 
তালিক1 প্রস্তত করিতেন। তাহারা স্থানীয় মন্দির, বিপণি, পাস্থনিবাস 
প্রভৃতির তত্বাবধানও করিতেন । 
০মীর্ঘ নগর-শাসন ও ৫পীরব্যবস্থা £ ফেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে 
জান] যাক যে, মৌর্য রাজধানী পাটলীপুজ গঞঙ্জা ও হিরণ্যবাহ (শোণ) লঙ্দীর 
সন্গম স্থলে অবস্থিত একটি বৃহৎ নগর ছিল। পাটলীপুত্র ছিল নদীতীরের 
সম্ান্তরাল- ধৈষ্ধ্যে প্রায় নয় মাইল, প্রস্থে প্রায় ছুই মাইল। পাটলীপুত্র 
সুগভীর পরিখা ও কাষ্ট-নিশ্রিত প্রাচীর দ্বার] হৃরক্ষিত ছিল। 
ভীতি মেগাস্থিনিসের মতে ইহা পারস্তের রাজধানী একবাটানা 
হইতেও ন্ুম্দরতর ছিল। পাটলীপুত্র একটি স্থনিয়স্ত্রিত 
স্থশাসিত নগর ছিল। আধুনিক পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রায় ত্রিশ জন সভ্য ছারা 
গঠিত একটি পৌরসভার উপর পাটলীপুত্রের শাসনভার ন্তম্ত ছিল। এই 
পৌরসভা পাচজন সভ্যসমন্থিত ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত 
ছিল। কারুশিল্প পর্যবেক্ষণ, বৈদেশিকগণের তত্বাবধান, 
“নাগরিকগণের জন্ম-স্বত্যুর সংখ্যা সংকলন, ব্যবসাবাণিজা-নিয়ন্ত্রণ, শিল্পজাত 
জ্ব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, বিক্রীত দ্রব্যের ভপর এক-দশমাংস শুক্কগ্রহণ প্রত্ভৃতি 
কর্মভার এক-একটি সমিতির উপর ন্থম্ত ছিল। এই ছয়টি সম্ঘিভি উপরস্ক 
সম্মিলিতভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের পোতাশ্রয়, মন্দির প্রভৃতি সংরক্ষণ ও জ্রব্যমুজ্য 
নির্ধারণ করিত । 
চন্দ্রগুঞ্চের রাজশ্ব বিভাগ অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ছিল । সাধারণতঃ গোচারণ 
ও চাষভূমি, বন, খনি, সেচকর ও বিক্রয়কর হইতে রাজদ্ব সংগৃহীত হইন্ভ। 
ভূষিকর ছিল শন্তের এক-চতুর্থাংশ, বিক্রয়-কর ছিল এক-দশযাৎস। প্রান্তীয় 
শুস্ক, পথকর, প্রবেশকর, ব্যবসায়কর এবং বিচারালয়ের অর্থদণ্ড হইতে 
ক্লাজকোষে অর্থাগম হইত । রাজা, রাজ-পরিবার, রাজপ্রাসাদের ব্যবস্ক! 


আ্াম্য শাসন 


পৌরশাসন ব্যবস্থ! 


৮ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


ব্যয়বহুল ছিল । টৈন্ত, রাজদূত, গুধচর ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন- মৃত সৈগ্চ 
ও কর্মচারীর পরিবারের বৃত্তি--ছুর্গনির্াণ পথ নির্মাণ, সেচখনন, ধর্মসংস্থা 
পরিচালন প্রভৃতি ব্যাপারে রাজকোষ হইতে বন্ধ অর্থব্যছিত 
হইত। সাধারণ জিনিসের মূল্য রাজকর্মচারীরা নিয়ন্ত্রণ 
করিতেন। এই যুগে রাজকীয় শিল্পশালার জগ্ শ্রমদান বাধ্যতামূলক স্টিল । 

চন্দ্রগুপ্তের বিচার-বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল । ধর্মশান্ত্র, লৌকিক আচার 
এবং রাজার অন্থশাসন অনুসারে বিচারকাধ সম্পন্ন হইত । প্রতিদিন গ্রভাে 
তিনজন বিচারক একসঙ্গে অভিযোগ শ্রবণ কন্সিতেন। 
তাহাদের সঙ্গে তিনজন শাস্ত্রব্যাখ্যাত। ক্রাক্ষণও উপস্থিত 
থাকিতেন। বিচারকালে বারী-বিবাদীর প্রশ্ন, .উত্তর-প্রত্যুত্তর এবং সাক্ষ্য 
গ্রহণের ব্যবস্থা! ছিল। প্রজার পুনবিচার প্রার্থনা করার অধিকারও ছিল । 
রাজার প্রতিনিধি সর্বদা বিচারালয়ে উপস্থিত থাকিয়। বিচারের নামে অবিচার- 
ন। হয়, তাহ লক্ষ্য করিতেন । জল, বিষ, অগ্নি ও ছ্ৈরথ যুদ্ধ দ্বার! অনেক 
সময় বিবাদ মীমাংসা কর] হইত । বিচারে শাস্তিত্বরূপ অর্থদণ্ড, বেত্রদণ্ড, কারা- 
দণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ এবং মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এই যুগের অপরাধের ঘধ্যে 
অনধিকার প্রবেশ, পরত্রব্য অপহরণ, বিষপ্রয়োগ, দ্রব্য-পরিষাপে *ঠতা, 
মুঙ্রা জাল, সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। 

চন্দ্রপ্তপ্ যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয় রাজ্যলাভ ককিয়াছিলেন। তাহার 
সাম্্রাজ্যও স্থবিশাল ছিল। সুতরাং সামরিক শক্তিই ছিল রাজ্যের ভিতি। 
চন্দ্রগুপ্তের বিষাট টসম্ভবাহিনী ছিল। সেনাবাহিনীতে 
ছয় লক্ষ পদাতিক, জ্িশ সহআ্র অশ্থারোহী, নয় সহজ হত্ত্রী 
ও বহুসংখ্যক রথ ছিল। একজন নৌ-সেনাপতির অধীনে তাহার একটি 
বিরাট নৌবাহিনীও ছিল। সামরিক বিভাগের ভার ত্রিশ জন সদশ্ঠ সমস্থিত 
একটি সভার উপর ন্তন্ত ছিল । এই সভা আবার পাঁচজন সভ্যবিশিষ্ট ছয়টি 
সমিতিতে বিভক্ত ছিল ! এই সঙ্ষিতিগুলির উপর যথাক্রমে পদাতিক, 
অশ্বারোহী, রী, হস্তী, নৌবাহিনী এবং রসদ ও যানবাহন-ব্যবস্থার ভার ছিল । 
সৈন্যগণ রাজকোষ হইতে বেতন পাইত। টসন্তদের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতীয় 
সৈন্য, পাধত্য টসন্ত এবং বেতনভোগ্ী সৈস্যও ছিল । সামরিক ব্যবস্থার 
মধ্যে শিবির, ছুর্গ, পতাকা, পরিখণ, প্রাচীর প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
ঘুদ্ধাস্ত্রেরে মধ্যে তরবারি, খড়গ, বাণ, বর্শা, ' তীর, কুঠার, গদা, অঙ্কুশ, বর্ম 
ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। গুধটচরদল সৈন্য বিভাগের অঙ্গ ছিল। টৈন্য 
ও পণ্য চলাচলের জন্য পাটলীপুজ্রের সঙ্গে সংযোজিত বছ রাজপথ ছিল! 

অশোক ধর্মাহুরাগী হইলেও রাজকার্ষে অবহেলা করেন নাই । বৌদ্ধ 
ধর্ষের মহাষহিষয আদর্শ তাহার বিশাল রাজ্যশাসনে প্রতিফলিত হইন্বা- 
ছিল। সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ সাধনাই তাহার রাজ্যশাসনের প্রধান 


বাভন্ব ব্যবস্থ] 


বিচার ব্যবস্থ! 


সামরিক ব্যবস্থা! 


মৌরধযুগের সমাজ ৮৭ 


লক্ষ্য ছিল। কলিঙ্গ শিলালিপিতে তিনি ঘোষণা করেন-_প্রজাগণ আমান্স 
সম্তানতুল্য, তাহাদের এঁহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনই আমার কাম্য ।” 
অশোকের শীদন- অশোক দিবারাত্রের কোন.সময়েই রাজকার্য সংক্রান্ত 
ব্যবস্থায় ধমের সংবাদ শ্রবণ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। তাহার সময়ে 
প্রভাব দণ্ডবিধির কঠোরতা বুল পরিমাণে হ্বাস পাইয়াছিল। 
রাজকর্মচারিগণের সময়ানুবত্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি 
তাহার যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। অশোকের সাম্রাজ্য পাচটি প্রদেশে বিভক্ত 
ছিল-_মগধ, উত্তরাপথ, অবস্তী, দক্ষিণাপথ ও কলিঙ্গ। অশোক কলিঙ্গ গ্রদেশ 
জয় করিয়াছিলেন। ব্লীষ্ঞুক উপাধিধারী কর্মচারিগণ ভূমি পরিমাপ ও ন্াজন্ৰ 
সংগ্রহ করিতেন । প্রার্দেশিক নামক কর্মচারিগণ ছিলেন রাজস্ব সংগ্রাহক ও 
দণ্ডনীয় অপরাধের ভারপ্রাপ্ত" কর্মচারী । যুক্ত বা যুতগণ ছিলেন নিষক্নতম 
কর্মচারী ; তাহার) অন্যের সঙ্গে যুক্ত ভুইয়া সহকারীর কার্য করিতেন। 
এই সকল কর্মচারী শাসন সংক্রান্ত কাধের সঙ্গে প্রতি পাচ বৎসর অস্তর পাজ্য 
পরিদর্শন এবং ধরন্নের অনুশাসন প্রচার করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন । অশোক 
ধর্ষমহা মাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর ধর্মপ্রচার ও বিচারকার্ধ 
তত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । প্রর্তিবেদকগণ অন্যান্য রাজকর্ম- 
চারীদের কাধ পরিদর্শন করিয়] রাজধানীতে মইববজ'অশোঁককে সংবাদ প্রদান 
করিতেন । মহারাজ অশোকের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মের স্পর্শ অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় ছিল । 
মৌর্য যুগের জমাজ ঃ চাণক্যের অর্থশান্ত্র, বাৎসায়নের কামশান্্ এবং 
গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসেন বিবরণে মৌধ্যুগের সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র কল্পন। 
করণ যায় । মেগাস্থিনিসের মতে ভারতের অধিবাসিগণ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিল, ঘথা-_€১) দার্শমিক (ব্রাঙ্ষণ ও বৌদ্ধশ্রমণ ), (২) অমাত্য (রাজকর্মচারী), 
(৩) প্রতিবেদক (সংবাদ সাংগ্রাহক বা চর ), (৪) সৈনিক, (৫) রুূষক, 
(৬) মৃগয়াজীবী ও পশুপালক, €৭*) শিল্পী ও বণিক। মেগাস্থিনিস জীবিকা 
বা বুর্তিকেই শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিক্ূপে গ্রহণ করিয়াছেন । সেইজন্য তিনি 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূত্রের উল্লেখ না করিয়া বৃত্তিমূলক 
৬ শ্রেণীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন । বোধ হয় মৌর্ধযুগে 
রি শিল্প, কলা, বাণিজ্য, কৃষি এত সম্ুদ্ধ ছিল এবং এত 
অধিকসংব্যক লোক সমাজ ও রাজ্যের নান| কার্ধে নিযুক্ত ছিল যে, স্বভাবতঃই 
সমাজ-ব্যবস্থার বৃত্তিমূলক দিকটাই বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রে্ঠী 
বনিক ও ধনিক সম্প্রদায়ই সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিত। শ্রেনী 
ও বণিকগণ বৌদ্ধবিহার ও জৈনমন্দিরে বিশাল ভূসম্পর্তি ও প্রভূত অর্থ 
দান করিয়া ইহলোকে সম্মান এবং পরলোকের পাথেয় অর্জন করিতেন । | 
বৌদ্বধর্ধ প্রচারের ফলে মৌর্ধযুগের শেষার্ধে ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রায় 


প্রা--৭ 


৮৮ ভার তষধের বৃহতর পরিঃ 


বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছিল | বুন্ধদেব স্বয়ং বৈশ্থা বা শুদ্র-কন্থার পরিবেশিত অন্ত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যে কোন মান্থষের বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিবার অধিকার 
চিরিরনারা ছিল । নারী-পুরুষ উভক্নেই বৌদ্ধ মঠ-জীবন গ্রহণ করিয়া 
| জাতিভেদ পরিত্যাগ করিত । বৌদ্ধভিঙ্ষু ও ভিক্ষুণী এবং 
ঠজন শ্রাবক জাতিভেদ ত্বীকার করিতেন না; স্ত্রীপুরুষ-নিবিশেষে তাহারা 
সরসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ও সমাজসেবা কপ্রিতেন। 

মৌর্ধযুগে শিক্ষা ভারতীয় জীবনের অত্যাবস্তক অজ ছিল। বিদ্াহীন 
ক্রাঙ্ধণ সমাজে নিন্দনীয় ছিল । সংস্কৃতি-বিহীন ধনী ব্যক্তি সুধী সমাজে 
ব্যঙ্গের পাত্র ছিল। ব্রান্ষণ্য সমাজ চতুরাশ্রম প্রথা অঠসারে নিয়ন্ত্রিত হইত। 
নান! কলা ওবিছ্া৷ পারদদশিনী বহু স্থশিক্ষিতা নারীর কাহিনী সমলাময়িক 
বৌদ্ধগ্রস্থে উল্লেখ আছে । তাহার] লোকালয়ে আগমন করিয়া! সেবিকা ও 
শিক্ষয়িতীর কাজ করিতেন । তক্ষশীল। ছিল সমসাময়িক 
এশিয়ার শিক্ষালয় । বিশ্বিসারের পুন্রর জীবক, বিখ্যাত 
১বয়াকরণ পাণিনি এবং মৌর্যগুরু চাণক্য তক্ষশীলায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
শিল্প, যন্ত্র, খনি, ধাতু সম্বন্ধীয় নান। বিদ্যা যথেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । তবে 
পী সমস্ত বিগ্যা বিভিন্ন পরিবার, শ্রেণী অথবা! গোষ্ঠার মধ্যেই পীমাবদ্ধ ছিল। 
প্রত্যেকটি শ্রেণীর মৃখ্যবাক্তি “মণ্ডলপতি” নামে অভিহিত হইত । মগুলপতির 
ধঙ্জাগারে বা কর্মশালায় শিল্পশিক্ষা্থীর প্রারস্জীবন অথবা শিক্ষাকাল 
অতিবাহিত হইত । শিক্ষাকাল সমাঞ্ধ হইলে এবং শিল্পে পারদশিত1 লাভ 
করিলে তাহারা স্বাধীনভাবে ব্যবসা কারবার অধিকার লাভ করিত, কিন্ধ 
তাহার! নিজ নিজ শ্রেণীর নিয়ম ও অন্শাসন লঙ্ঘন করিতে পারিত ন1। 

পিকপ নগরের শ্রেষ্ঠী ও বশিকগণ মন্ত্র, খনি ও ধাতৃ-ব্যবসায়ে 
যথে্ই উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন । শিল্লিগণ যুদ্ধান্ত্র ও যন্ত্র 
নির্ধাণের জন্য রাজকোষ হইতে নিয়মিত বেতন পাইত । কিন্তু শিল্পজাত 
দ্রব্যের উপর শুস্ক নির্ধারিত ছিল। নদন্দীর বহুলতা ও বৃষ্টির প্রাচুখতেতু 
দেশমধ্যে হুভিক্ষ বিরল ছিল । 

চিকিৎসাবিগ্থা বৌদ্ধযুগে যথেষ্ট উৎকধ লাভ করিয়াছিল। তাহার 
চিকিৎসাশান্ত্র, ভেবজ-বিজ্ঞান, উধধ প্রস্তুত প্রণালীতে অভ্যন্ত ছিল । বৌচ্ছ 
এ জনগণ জীবজন্ক সেবার জগ্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিত এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত । মহারাজ অশোক 
ক্বেশ-বিদেশে মানুষ ও পশু-পক্ষীর কল্যাণার্থে ব্থ রাজকীয় চিকিৎসালয় 
স্থাপন করিস্াছিলেন | রাজ্যমধ্যে সথ্দক্ষ চিকিৎসক ও সেবামম্ী শুশ্রযাকারিণীর 
অবস্থিতি হেতুই মহারাজ অশোকের পক্ষে দেশবিদেশে জীব-কল্যাপত্রত প্রচার 


কয সম্ভব হইয়াছিল। 
যেগাস্থিনিস ভারতবাসীর .সৎম্থভাব এবং সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসা 


সমাজ ও শিক্ষ! 


চিকিৎসা ও সেবা! 


মৌর্বযুগে ভারতীয় নাগরিক জীবন ৮৯ 


করিয়াছেন । জনগণ পরস্পর বিশ্বাসপরারণ ছিল বলিয়া পহজ্জে কললহ-বিবা 
মীমাংসার জন্য তাহারা রাজছারে উপস্থিত হইত না। দন্থ্য-তত্ককের বিশেষ 
ভারতবাসীর চরিত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না । সমাজে কষকদের যথেষ্ট সমামর ছিল 
যুহ্ধকালেও কৃষকের শশ্যক্ষেত্র নষ্ট হইত না) উৎপন্ন 
শন্যেরর এক-চতুর্থাংশ রাজকর নির্ধারিত ছিল । ক্রান্ণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্বা-শৃর্রের জন্য 
বিভিন্ন পল্লী নির্দিষ্ট ছিল । ভারতবাসীর জীবনযাত্রা ছিল সরল ও ছঅনাড়গ্বর | 
যজ্ঞকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মদ্যপান গহিত বলিম্া বিবেচিত হইত | 
মেগাস্থিনিল বলিয়াছেন “ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথা ছিল না”--এই 
উক্তি আংশিক সত্য। সম্ভবতঃ তাহার ত্বদদেশ গ্রীসে প্রচলিত দাসত্বপ্রথার 
অন্থরূপ কঠোরতা এই দেশে ছিল ন1 বলিয়' গ্রীক রাজদূত তুলনামূলক ভাবেই 
এইরূপ উক্তি করিয়াছেন । 
ভারতীয় নাগ রক জীবন ঃ মৌধযুগে সম্াস্ত ব্যক্তিরা 
প্রায়শঃ নগরে বাস করিতেন । নগরের গুহগুলি ফলবান বুক্ষ ও পুষ্পমর় 
উদ্যানশোভিত থাকিত | পুক্ষরিণী ও উদ্যান গৃহবাটিকার অন্যতম অংশ ছিল। 
জ্যোত্সাময়ী বজনীতে চন্দ্ালোক উপভোগের জন্য উদ্যানে বেদী বচিত হইত | 
বিশ্রাম ও উৎসবের উদ্দেশ্যে পুষ্পবীথির ব্যবস্থা ছিল। গৃহ্প্রকোষ্ে 
অভ্স্তরে গজদস্ত নিমিত বিভিন্ন আকারের বলয়াধারের (ক্র্যাকেট ) ব্যবস্থা 
থাকিত। বলয়াধারের উপর বাছ্যস্ত্র, চিত্রাধার ও প্রসাধন 
সামগ্রী রক্ষিত হইত । গৃহতল কাকরুকাখ খচিত আস্তরণ 
সবার) আবৃত থাকিত। পুষ্পমাল্যশোভিত গৃহগ্থলি নগরের শোভাবুদ্ধি কত্বিত। 
অলিন্দে রক্ষিত প্রিয় পশুপক্ষীর নয়নতৃষ্চিকর রূপ এবং উহাদের শ্রবণতৃপ্তিকক্স 
কুজন গৃহপতি এবং অতিথির নয়ন ও শ্রবণ তৃপ্ত করিত।. 
নারীর বস্ত্র, অলংকার ও প্রসাধন মনোরম ছিল | নারীর দেহ চন্দনাঙ্গি 
নারীর বেশভুয অন্ছলেপ দ্বারা অন্ুলিপ্ত হইত | অঞ্জনবেখ। নাব্দীর নয়ন 
অনুরুপ্জিত করিত । পুক্ুধ হস্তে বালা, কর্ণে কুগুল পরিধান 
করিত । বিভিন্ন বর্ণশোভিত পরিচ্ছদ পুরুষ ও নান্দীর অজ শোভিত করিত। 
লোকচক্ষে সাধারণতঃ পরিচ্ছদের তুলাদণ্ডে মানুষের আভিজাত্য নির্ণীত হইত । 
অভিজাতত্রেণীর মধ্যে মাংসাহার, মধু (তরল সুরা) পান, আসব (শু 
স্থরাচুর্ণ ) জনপ্রিয় ছিল। প্রকাশ্ঠ বিপণীতে সুর? বিক্রয়-ব্যবস্থা রাজকীয় বিধান 
অন্তসাবে নিয়ন্ত্রিত হইত । এই সমস্ত বিধান হইতে 
জনসাধারণের হ্থরাসক্তি অনচমান করা যায় । লাধারথ, 
ভারতবাসী উৎসবপ্রিয় ছিল। খতুতে খতুতে উৎসব 
ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের অঙ্গ ছিল। অভিনয়, নৃত্যগীত, পণুপক্ষীর বুদ্ধ 
অক্ষ ও দৃ্যতক্রীড়া অভিজাত জীবনেত্ব অংশ ছিল । বসস্ভোখ্সব॥ নববর্ষ, 
দীপাবলি প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব বিভিন্ন খতুতে অতি সমাক্োহে অঙ্ুষ্টিত 


নাগরিক পরিবেশ 


অভিজাতশ্রেণীর 
জীবন 


৯০ ভারতবর্ষের বৃহত্বর পরিচয় 


ইইত। লারীষের মধ্যে কন্দুক ক্রীড়া ও অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ আছে । নৌকা- 
বিহার, সম্ভরণ, ধঙ্বিছ্যা পুরুষদের উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল। 
মৌর্যযুগে ভারতীয় সমাজ-জীবন স্ুসংবদ্ধ ও ন্পব্িচালিত ছিল। 
ভারতবাসী ইহলোক ও পরলোককে স্ুসমঞণ্ডস করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহের চেষ্টা 
করিত । তাহারা খষি-প্রবতিত ধর্মশান্ত্র অন্ুসারে জীবনষাত্র নিয়ন্ত্রিত করিত । 
পারিবারিক জীবনে তাহার? কতকগুলি আদর্শ অনুসরণ করিত। মৌর্ধযুগে 
নৃতন দেবতা . অনেকগুলি নৃতন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনির 
ব্যাকরণে বাস্থদেবের উল্লেখ আছে ; কষ্ণ-বলরামের অর্চনা 
মৌর্যযুগে অজ্ঞাত ছিল না1। স্কন্দ ছিলেন মৌধযুগের অন্যতম প্রধান দেবতা । 
শিব প্রভৃতি পৌরাণিক দেবত1 মৌধসমাজে জনপ্রিয় ছিলেন । তখনও বুদ্ধ বা 
বোধিসত্বের পূজা আরম্ভ হয় নাই। 
মৌর্যশিল্প £ মৌধধুগে ভারতে ভান্বর্ষ, স্থাপত্য ও শিল্পকলা অত্যস্ত 
উতৎ্কর্ধ লাভ করিয়াছিল । চন্দ্রণ্ডপ্ড মৌধ কর্তৃক পরিকল্পিত সুদর্শন সেচ-ন্ত 
ভারতের ইতিহাসে চিব্রবিখ্যাত । পাটলীপুজ্র নগরে কাষ্ঠনিমিত প্রাসাদ, 
পথ, ভউদ্ভান এবং পফ্পঃপ্রণালী বিদেশী পর্যটককে 
আকৃষ্ট ও বিস্মিত করিত। নন্দনগড়, লুগ্দিনী, 
পাটলীপুত্র, সারনাথ, সাচী, বুদ্ধগয়া, বরাবর, 
ইন্দরপ্রস্থ প্রভৃতি স্থানে মহারাজ অশোকের বছ স্তুপ 
ওস্তস্ত আবিষ্কত হইয়াছে । কালবিজয়ী শিলা- 
স্ম্তগুলি এত হুন্দর ও মন্ছুণ এবং স্তম্তশীষে পশুর 
মৃতিগুলি এত জীবন্ত যে, সুদীর্ঘ ছুই সহস্রাধিক 
বৎসরের ব্যবধানেও উহাদের শিল্পনৈপুণ্য অগ্যাপি 
মানুষকে বিস্মিত ও বিমুঞ্ধ করে। এইগুলি মৌধ 
স্থাপত্য ও ভাস্কযষের অপুর্ব নিদর্শন। সারনাথের 
সিংহস্তস্ত স্বাধীন ভারতীয় রাষ্্রের প্রতীক রূপে 
গৃহীত হইয়াছে । মহারাজ অশোকের আনুকুল্যে ও 
হ৫১১১৯৮৯ : উতৎসাহে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর এবং নেপালের 
অশোক তপ্ত অস্তর্গত দেবপত্তন নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
শ্রীনগর সত্যই শ্রী বা সৌন্দষের নগর, দেবপত্তন 


সত্যই দেবতার পত্তন বা আবাস । অশোকের আবেষ্টনী নির্বাচন অপূর্ব । 

মৌধযুগে গলার নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে আজীবিক গ্রহা নিমিত হয়। 
এই গুহাগান্ে নানাপ্রকার চিত্র ক্ষোদ্দিত ছিল। পরবন্তিকালে আজীবিক 
গুহাচিতজের অন্থকরশে অজস্তা-ইলোরার গহাচিত্র পর্রিকল্লিত হইয়াছিল বলিয়া 
অনেকের ধারণা । মহারাজ অশোকের অর্থানুকুল্যে তন্ত্রাচান্ী আজীবিকদের 
জনতা বরাবর পর্যতগুহ! নৃতনভাবে পরিকল্পিত ও সমুদ্ধ হইয়াছিল। 





মৌধশিল্প ও স্থাপত্যে পারসীক প্রভা ৯১ 


দৌর্য শিল্প ও স্থাপত্যে পারঈীংক প্রভাব : মহারাজ অশোক 
পিতামহের কাষ্ঠটনিমিত প্রাসাদের পরিবর্তে পাটলীপুত্রে প্রস্তরময় প্রসাদ 





সাীককুপ 

নির্মাণ করিয়াছিলেন | বিখ্যাত ইংরাজ প্রত্বতত্ববিদ ন্যার জন্‌ মার্শালের 
মতে মহারাজ অশোকের রাজপ্রাসাদ আকামেনীয় রাজপ্রাসাদের অচ্করশে 
পরিকল্পিত হইয়াছিল । তিনি বলেন, সারনাথের প্রাসাদ ও ঘণ্টাকৃতি 
রাজপুরী পারস্তের অস্তর্গত বহিস্তানের শিলাক্ষোদিত প্রাসাদের অনকরণেই 
নিমিত হইয়াছিল । বিখ্যাত ফরাসী স্থাপত্যবিশারদ মসিয়ে' স্যেনহার্তও 
বলেন যে, মৌর্ধযুগের শ্তসগুলি পারস্তের রাজধানী পারসিপোলিসের প্রাসাদ- 
স্বন্তেরই অনুকরণ এবং অশোকের শিল্পিগণও প্রস্তর-মস্যণায়ন ব্যাপারে 
পারসিপোলিসের প্রস্তর-শিল্পীদের রীতি অনুসরণ করিয়াছিল | তাহার যতে, 
সারনাথের জীবস্ত পিংহমৃত্তির মধ্যে গ্রীক শিল্পাদর্শের সঙ্গে ইরাণীয় শিল্পের 

মোর রাজপুরী সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এই সংমিশ্রণের ফলে মৌধশিল্প 
অভূতপূর্ব স্থষমামণ্ডিত হইয়াছে । মার্শালের যতে মৌর্য 
শিল্পের আদর্শ পারসীক-গ্রীক ; নিপুণ ভারতীয় শিল্লিগণ এ আদর্শকে 
বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ভারতায়িত করিয়াছে । ভারতীয় বিখ্যাত এতিহাসিক 
সমালোচক কে, এম, পানিক্কার বলেন--ইওরোপীয় সমালোচকদের ধারণ। 
আছে যে, ভারতের যাহ! কিছু শ্লাঘনীয় সম্পদ, উহা! সকলই গ্রীন, রোম প্রভৃতি 
বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ অথবা উহাদের সংস্পর্শজ।ত। বাস্তশান্ত্রে সুপশ্তিত 
ডক্টর তারাপদ বলেন, “মশোকন্তশ্তের পরিকল্পনার মধ্যে পারসীক ও গ্রীক 
প্রভাব ছিল ন1।” স্থাপতাবিশারদ শ্রীশচন্দ্র তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ 'দেবায়তন”-এ 
বলিয়াছেন-+“অশোক-প্রবন্তিত বৌদ্ধ-স্থাপত্য প্রকৃতপক্ষে আধ, নাগ ও 
ভ্রাবিড় স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ।” 

শ্রীশচন্দ্র বৈদিক যুগ হইতে মৌধর্ুগ পর্যস্ত ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পাধার। 
বিশ্লেষণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'পূর্বভারতীয় শিল্পে পশ্চিমের উল্লেখযোগ্য 


৯২ ভারতবর্ষের বৃহততর পরিচয় 


কোন প্রভাব ছিল লা, বরং ভারতের শিল্পব্ীতি মধ্যএশিয়া, চীন প্রত্ভৃতি 
দেশকে বিশেষভাবে সম্দ্ধ করিয়াছে । পারস্ত ছিল অশোকের ক্নাজধানী 
হইতে বহু দুরে | চন্দ্ুগুধ মৌর্ধের পরে পারস্যের সহিত ভারতের ধর্মীয় বা 
রাজনৈতিক কোন ষোগাযোগ ছিল না; অশোক পারশ্ছে কোন ধর্ধপ্রচারক 
প্রেরণ করেন নাই । স্থতরাং পারশ্ত-শিল্পধারা অশোকের স্থাপত্যকে 
প্রভাবান্থিত করিয়াছে বলিয়া মন্তব্য কর] যায় না। দুইটি একই প্রকার 
জিনিস প্রত্যক্ষ করিলেই একটি অপরটি দ্বার গ্রভাবান্থিত হইয়াছে মনে করবা 
সর্থ! যুক্তিবহ নহে । গ্রন্থকার জ্বয়ং পারসিপোলিসের ডেবিয়াসের প্রাসাদ ও 
মন্দির দর্শন করিয়াছেন এবং তিনি মনে করেন ষে, সম্ভবতঃ পারসীক শিল্পী 
মৌর্য প্রাসাদ ও নগর নির্শাণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। 

মৌর্যযুগে ভারতের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক ঃ পূর্ধেই উক্ত 
হইয়াছে যে, মহারাজ চন্দত্রগুপ্তের সহিত গ্রীকবীর আলেকজাগারের সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল । কাহারে) মতে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকবীরের নিকট হইতে রণকৌশল 
শিক্ষা: করিয়াছিলেন । এই উক্তির সত্যাসত্য নিরূপণ অনুমান সাপেক্ষ । 
গ্রীক বীর সেলুকসের সহিত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হইয়াছিল 
এবং মেলুকস পরাজিত হইয়া চন্দুগুণ্চের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন । 
সেলুকস একজন গ্রীকদূত চন্দ্গুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এই দূতই বিখ্যাত মেগাস্থিনিস। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস মৌর্ধ রাজসভায় 
অবস্থানকালে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একখানি তথ্যমূলক বিবরণী রচনা করেন, 
উহার নাম “ইত্ডিক1' | পূরবততী কালে গ্রীক লেখকগণ ইত্ডিক1 হইতে ভারতবর্ষ 
ংক্রাস্ত বন সংবাদ বিভিন্ন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

চন্দরগুপ্ধ মৌর্ধের পরবর্তা কালে গ্রীস ও ভারতের সম্পর্ক অবিছিন্ন ছিল 
বলিয়! মনে করা যায়; কারণ, সিরিয়ার গ্রীক নরপতি &ভইমেকাস নামক একজন 
দুতকে মহারাজ বিন্দুসারের রাজস্ভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ মিশরের 
রাজ] টলেমীও বিন্বুসারের রাজসভায় একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে মিশরের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। একটি কাহিনী 
প্রচলিত আছে ষে, বিন্দুসার গ্রীকরাজ গ্যার্টিওকস্-এর নিকট একখানি পে 
মুল্যের বিমিময়ে কিয়ৎ পরিমাণ সুরা, ডুমুর এবং এক জন দার্শনিক প্রেরণের 
জন্য অনুরোধ করেন । এ্যার্টিওকস্‌ সুর] ও ডুমুর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎসঙে 
লিখিয়াছিলেন ষে, পণ্য বিনিময় করিলেও গ্রীকরাজ দার্শনিক বিক্রয় করেন না। 

মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ষ প্রচারের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার অধিপতি 
এ্যাণ্টওকস্থিয়স, ম্যাসিভনের অধিপতি গ্যান্টিগোনাস গোনেটাস, এপিরাস বা 
কোরিস্থের অধিপতি আলেকজাগ্ডার এবং মিশরের রাজা টলেমী ফিলাছেল- 
ফাসের নিকট ভারতীয় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । মানবকল্যাণ উদ্দেশ্যে সেই 
লব রাজ্যে ভারত সম্রাট নিজ ব্যয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন । 


মৌর্ধ সাহাজোন্ম প্জ 


অন্যদিকে অশোক্ষ বহির্ভারতে ভ্রক্ষদেশে শোন ও উত্তত্থ মক পুইজল 
গ্রচান্গক প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার কন্যা সংঘামিজ্রা এবং পুন যহ্তজেকে 
লিংহলে ধর্জ প্রচার উদ্দেশ্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন । সিংহলরাজ তিস্ল যৌর্ধ 
রাজকুমার মহ্জ্ছের সহিত সাক্ষাৎস্থল অনুরাধাপুরের অদূরে একটি বিরাট কূপ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, সিংহলে অগ্যাপি সেই স্তুপ একটি বৌদ্ধতীর্থস্থান | 
সাজআাজ্োর পতন £ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২৩ অকে অশোক 
পরলোক গমন করেন । অশোকের সময়েই মৌর্য সাআজ্যের চরম বিস্কৃত্তি 
এবং আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের রাস্ত্রীয় কোর স্বপ্ন এবং নব মঙ্ছাস্ডারত্ত 
স্থির পরিকল্পনা! সফল হইয়াছিল । কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরই এই বিশাল 
সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হুইয়! যায়। কাত্রণ, তাহার এক 
রা ৬ পুক্র কাশ্মীত্ের ও অন্য পু মগধের সিংহাসনে আরোহণ 
দত করেন । অশোকের পরবর্তী রাজগণের যথার্থ বিবরণ 
্‌ জানা যায় না। তাহার কয়েক জন পুত্র ও পৌজের 
নাম পাওয়া যায় । সম্প্রতি নামে অশোকের এক পৌত্র জৈনধর্সের পৃষ্ঠপোষক 
বলিয়! খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গাগ্যসংহিত হইতে জানা যায় যে, 
অশোকের পরবর্তী রাঞ্গণের মধ্যে কেহ কেহ অক্ষম, অধামিক ও অত্যাচারী 
ছিলেন । অনেকের ধতে মৌর্য পাআ্রাজ্য বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সাআজ্যের 
এক্য ও শক্তি নষ্ট হইল | অশোকের সময় মগধের সামরিক 
সি১১০দী শক্তি বহুকাল অব্যবহৃত থাকায় ক্ষীণধার হইয়া পড়িয়া 
 শদ্ছিৎ হাস ছিল, তবে নষ্ট হয় নাই, অবশ্য তাহার উত্তরাধিকারিগণ 
ভারতবর্ষে বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন 
নাই । মৌধশক্কির এই দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতার স্থযোগে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন 
ও কলিজের চেতবংশীয় রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণ! করেন । 
আবার পশ্চিম দিক হইতে বাহলীক ( ব্যাকৃটটয়! ) দেশের 
গীক রাজগণ নূতন উৎসাহে বারংবার মৌর্যসাস্রাজ্য 
আক্রমণ আর্ত করেন । মৌর্ধসাম্মজ্যের এই দুর্বলতার স্ষোগে মৌধবধশের 
দশম বা শেষ মৌধরাজ বুহজ্রথকে সৈন্ত পরিদর্শনকালে হত্যা করিয়া তাহার 
সেনাপতি পুস্তমিত্র শুঙ্গ পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন । পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে যে, অশোকের অহিংস নীতির সঙ্গে মৌর্ধবংশের পতনের কোন 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই । কোন দেশে কোন বাজ্য সর্বাধিক সামরিক আয়োজন 
সত্বেও চিরস্থায়ী হয় নাই । অশোকের মৃত্যুর পর তাহার বংশধরগণ অর্ধ 
শতাব্বীকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । রাজ্যের উত্থান হয়, রাজ্যেক্স পতনও 
হয়-_ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । সেই স্বাভাবিক নিয়মেই মৌ সাম্রাজ্যের 
পতন হইয়াছিল। আত্মকলহ, অধোগ্যতা এবং শুঙ্ষশক্কির উদ্ধানই মৌধ- 


বংশের পতনের মুখ্য কান্ণণ। 


(৩) দাক্ষিণাত্যে 
নু্ভন াজশক্তি 


১৪ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


ভারতের ইতিহাসে নৌর্যযুগের দান 2 মৌধধুগের প্রধান লক্ষণীয় 
বিষয় --ঘটনাঁর স্পষ্ঠতা এবং উপাদানের বছুলতা | বৈদিক বা মহাকাব্যের 
ফুগের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্বন__সাহিত্য, কিংবদন্তি এবং তথ্যাশ্রিত 
ধর্মের বিশ্লেষণ । কিন্তু যৌর্ধযুগে উপনীত হইলে অস্পষ্টতান্ন যবনিকা 
অপস্যত হুইয়া যায়। দেশী-বিদেশী বু উপাঁদান মৌর্য ইতিহাসকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছে । প্রথমে আমরণ দেখিতে পাই, একটি বিরাট শক্তিশালী রাজবংশ 
পুরুষান্ুক্রমিক ধারাক্স ছুই শতাধিক বৎসর রাজ্য পরিচালনা করিতেছে । 
শক্তিশালী রাজবংশ ভারতীয় সৈম্ভগণ ভারতের প্রাস্তদেশ হইতে বিদেশী গ্রীক- 
- সৈম্তদলকে বিধ্বস্ত করিয়া সীমান্ত হইতে বিতাডিত 
করিয়াছে । তারপর মোর্ধ সম্াটগণ এক বিরাট একচ্ছত্র সাআাজ্য স্থাপন 
করিয়। প্রজাবর্গকে শাস্তি ও সুশাসনের ছায়াতলে আশ্রয়দান করিয়াছেন । 
সেই যুগের বাষ্ট্রনীতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। 
গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারতীয় দক্ষতার বাস্তব 
পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপির মধ্যে দেখিতে পাই মৌধ- 
চির সাআাজে)র বিস্তৃতির সুস্পষ্ট নিরেশ, প্রজার মঙ্গলার্থ 
টে রাজার সদাজাগ্রত দৃষ্টির পরিচয় । মৌর্ধরাজ্যের কীতির 
মধ্যে রহিয়াছে অতীত যুগের চিরাচরিত রাজ্যবিজয়ের 

আকাঙ্ক্লার পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের প্রয়াস | কল্পনীর চক্ষে দেখিতে পাই- মুণ্ডিত- 
কেশ গীতবাস-পরিহিত বৌদ্ধ শ্রমণ ছুর্লজ্ব্য গিরি-নদী অতিক্রম করিয়1 ভারতের 
বাহিরে পুণ্যঙ্পোক ভগবান তথাগত বুদ্ধের বাণীপ্রচার মানসে চলিয়াছেন। 
টা তাহার] ছিলেন যুগ-যুগব্যাপী ভারতীয় চিস্তা ও ধর্মের মৃত 
প্রতীক । অশোকের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সৈন্তাবাসে যুদ্ধবা 

বা সমরসংগীত আকাশকে মুখরিত করিত না। | 


মৌর্ধযুগে রাষ্ট্র ও ধর্সের অপরূপ সম্মেলন হইয়াছিল । মহারাজ অশোকের 
একহস্তে ছিল সুদৃঢ় রাজদণ্ড এবং অপর হস্তে ছিল মানবের কল/াণে অকুপণ 
আশীর্বাদ । একটি ক্ষুত্র সম্প্রদায়কে একজন মাত্র মান্থযের চেষ্টায় যে কত 
বিক্বাট প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করা সম্ভব, তাহার অপূর্ব নিদর্শন অশোকের 
জীবনে সার্থক হইয়াছে । বিনা রক্তপাতে এই প্রকার ধর্মবিজয়ের সাফল্য 
ভারতের পুণ্যভূমিতেই সম্ভব । আশাকের দৃষ্টি ঘষে একমাত্র প্রজার বল্যাণে 
অথবা বিশ্ববাসী মানবের কল্যাণে নিয়োৌগিত ছিল তাহা নহে ; তিনি পশুপক্ষী, 
কীটপতঙ্গ, গিরিনদী প্রভৃতি স্যর প্রতি অধুপরমাণুর 
বিশ্বকল্যা কামনা সঙ্গে একট ষোগস্তত্র অনুভব করিতেন । সেইজন্য বিশ্বমজল 
আঁকাজ্ষ! প্রণোদিত হইয়াই অশোক পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন 
মহারাজ অশোকের মহান্ুভবতা বিশ্বের সম্পদ | 
রাষ্ট্রের, সমাজের ও ধর্মের এক্যসাধনের জন্ক পালি ভাষায় পর্বতগাজে, 


ভারতের ইতিহাসে মৌর্ধয়ুগের দান | , 


পাষাপকলফে তথাগতের উপদেশ উৎকীর্ণ করিয়া অশোক মুগোপযোগী 
লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অশোকের সেই বিরাট কীতি দ্বই সহশ্র 


জাতীয় একা 


বৎসরের ব্যবধানে আজিও অমলিন রহিয়াছে । রাষ্ট্রে 
এক্য, শাসনে কুশলতা, সমাজে সংহতি, ধর্মে উদারতা, 


শিক্ষায় সর্বজনীনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বপ্রেম মৌর্য রাজবংশকে পৃথিবীর 
ইতিহাসে চিরস্তন করিয়া রাখিয়াছে। এই অক্ষয় কীতি পৃথিবীর ইতিহাসে 
“ন ভূতো, ন ভবিষ্তি”_ হয় নাই, হইবে না । 


১। 


| 


৩। 


৬। 


। ১০৪৬ 
আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ ও উহার ফলাফল বর্ণনা কর। 


(109507)09 6156 8605 01 41955009715 10080, 17585100500. 165 ₹8৪0]৮5, ) 
চন্্রগুপ্তের জীবন-কাহিনী ও শাসন-ব্যবস্থা বর্ণন। কর। 

(71509 08508296001 00800186008 15০55 820 79807161018 
8017)17171868600, ) 


অশোকের জীবনী, কার্যাবলী ও কৃতিত্ব বর্ণন1 কর। 

€ 919 11 900৮ 1700 ৪015 01 88016181116 010. 8150 ৪, 25/819609 01 1018 
91121088 8061%৮৮19৪. ) 

অশোকের স্বদেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কার্ধাবলীর বিবরণ দাও। 

(10980109 1109 8০11195০488] 7 [00019 87010171980 18048.) 
বিশ্বের ইতিহাসে জশোকের স্থান নিরূপণ কর। 

€598888 006 101809 91 4৪9]% 10 ভা০10-11186025,) 

মৌধযুগের শাসন-প্রগালী বর্ণনা! কর ও তাশোকের রাষ্ট্রশীসনাদর্শের বিবরণ দাও। 


(01৮9 ৪& 092-010$210 0£ 1120009, 90121101809698, 7755 ৪৪ 06 
10৮10010019 ০01 801101015679/0010 01 3০015 ৫) 


৭| মৌর্যবুগের সমাজ, সভ্যতা ও শিল্পের বিবরণ লিখ । 


৮ | 


নি | 


৮ | 


€তোছত ৪ 820৮ 9000) 01 801955 0010019 200 876 01 006 21902 


0970৫.) 
ভারত-ইতিহাসে মৌর্ধযুগের দান আলোচনা কর। 


(0158 9 ৪1017 29801171901 11901759 07027000017 60100197119 520 


00101, ) 


মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণী লিখ । 
€109801106 [1701% 17 1186 01 019556115-) 

ক্ষিপ্ত টাকা লিখ £ (ক) দারাযুস, (খ) অজাতশব্র, গেট কোটিল্যের অর্থশান্সু। 
(069 ৪)২০৮ 70668 চো) 21(8) 2080179 0) 8 61058৪৮৮ (০) 750015518 
ঠ 00109958087) 


সপ্তম অধ্যায় 
মৌধোত্তর যুগে ঘৈদেশিক আক্রমণ ঃ 
সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমন্বয় 
(১৮৫ হীঃ পৃঃ--৩২০ খ্রীষ্টাব্দ ) 


অধ্যায় পরিচয় £ মৌর্য যুগের অবসান হইতে গুপ্যুগের আরম পর্যন্ত 
সশ্ীর্ঘ পাচশত বদরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই । এই সময়ে 
পূর্বভারতে শু ও কাম্ব বংশ, কলিঙ্গে চেতবংশ এবং দক্ষিণ ও মধ্যভারতে 
সাতবাহন বা অন্তর বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। বহিরাগত ব্যাঁক্টিয়ান গ্রীক, 
পার্থিয়ান (পহলব ), শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কয়েকটি 
অঞ্চল জয় করিয়া বৈদেশিক রাজ্য স্থাপন ও বসতি বিস্তার করিয়াছিল। 
কাঙ্গক্রমে এই সমস্ত বহিব্রাগত জাতি ভারতের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও সযাজ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে বিলীন হইয়া যায় । বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের সংঘাতে বৈদিক ধর্মের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন স্চিত হইল । 
কালক্রমে এই তিন ধর্মের অভ্যন্তরে একটা সাঁমঞ্জস্ের ভাবও দেখা! দিল । 
এই যুগেই ভারতে পৌরাণিক হিন্দধর্ধ বৈদিক ধর্মের উত্তরাধিকারিরূপে ভারতীয় 
মন ও সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । বৈদেশিক জাতিগুলির 
সংস্পর্শে ও সংঘাতে ভারতায় চিন্তা, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেতরে বিচিত্র সংঘর্ষ 
ও সমন্বয়ের ভাব পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে প্রথমে 
সংঘাত, পরে সমন্থয় মৌর্যোত্বর যুগের অন্যতম বৈশ্ষ্ট্য । গুপ্যযুগের ভারতবর্ষে 
এই সমন্বয়ী ধারা পরিপূর্ণত] লাভ করিয়াছিল। 
শবগঞ্ধেল আজ (আঃ ১৮৫-৭৩ শ্রীঃপূঃ) ও ্ান্বল্রহস্ণ (৭৩-২৮ শ্রীঃ পুঃ) 

পৃষ্যমিজ শুলের রাজ্যলান্ত 3 শেষ মৌর্ধরাজ বৃহদ্থের সেনাপতি 
ছিলেন ভরদ্বাজ গোল্রজাত ব্রান্মণসস্তান পুষামিত্র শুক | পুষমিত্র তাহার প্র 
বুহুদ্রথকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন । শুজবংশের দশ জন রাজ! 
মোট একশত বার বৎসর রাজত্ব করেন। 

প্রসিদ্ধ ভাষ্বকার পতগ্লি সম্ভবতঃ পুহ্ামিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। 
মহাফবি কালিকাসের 'মালবিকাগ্রিমিত্র' নাটকের আখ্যান হইতে জানা যায় 
যে, যবন অর্থাৎ গ্রীকগণ সাকেত (অযোধ্যা ) অধিকার করিয়া পাটলীপুজ 
পর্বস্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু শুঙ্গরাজ পুধ্যমিত্র গ্রীকবাহিনীকে পযু'দত্ম ও 
প্রতিহত করেন । 


গজ বুগেন্ সত্যত1' ১ 


স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিজয় গৌরব ঘোষণার জন্ত পুষ্তছিত ছুই বা 
অশ্বমেধ বজ্র অন্্ঠান করেন। “মালবিকাগ্সিযিদ্র' নাটকে বিত আছে যে, 

মির পুষ্যমিত্রের যজ্ঞান্ের গতি শ্রীকগণ সিদ্ধুনদের দক্ষিণতটে 

ূ প্রতিরোধ করিয়াছিল । ফলে গ্রীক ও শুক্গবাহিনীর যধ্যে 
যুদ্ধ আরস্ত হইল। পুত্তষমিত্রের পৌত্র বন্থধিত্র গ্রীক বাহিনীকে পরাভূত করিয়া 
ষজ্ঞাঙ্থ উদ্ধার করেন ও গ্রীক বাহিনীকে সিন্কুর অপর তীরে বিতাড়িত করেন। 
মহারাজ পুস্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন প্রসিক্ধ পণ্ডিত ও 
বৈয়াকরণ পতঞ্জলি । 

কৃতিত্ব 2 বল মৌর্ধ রাজত্বের অবসান করিয়। পুর্বে মগধ, 

দক্ষিণে নর্মদ ও পশ্চিমে বিপাশা পধস্ত বিরাট শঞ্ডিশালী সাম্রাজ্য গঠন পুস্ত- 
মিত্রের কীতি । গ্রীকবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা 
সংরক্ষণ তাহার গৌরব ; ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও পুস্তমিত্র ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং তাহার নববুত্তি সার্থক করিয়াছিলেন | অশ্বমেধ যজ্ঞাতঠান 
তাহার সামরিক গৌরব এবং ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতির প্রতি গ্রীতি প্রমাণ করে । 
বৈয়াকরণ পতঞ্জলিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়? পু্যমিত্র গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন | বৌদ্ধ গ্রন্থে পুস্তমিত্রকে বৌদ্ধধর্ম বিহ্বেধী বলিয়। 
কটুক্তি কর] হইয়াছে । কিন্ত বাস্তবিকপক্ষে শ্ঙ্গ বংশের নিমিত বন বৌদ্ধ 
স্তূপ ও বৌদ্ধ শিলালিপি এই উক্তির পরিপন্থী । 

অগ্নিমিত্র ও ভাহার বংশধরগণ 2 অগ্নিমিত্র পিতার জীবদ্দশায় সামরিক 
অভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়াছিলেন । তিনি পিতার রাজত্বকালে বিদর্ভরা্জ 
যঙ্জসেনকে পরাজিত করেন । অগ্রিমিত্রের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে 
মহাকবি কালিদাস তাহার বিখ্যাত নাটক “মালবিকাগ্নিমিত্র রচনা করেন । 
বিখ।াত নরপতি ন। হইলে মহাকবি কালিদাস অগ্নিমিতরকে তাঁহার নাটকেন 
নায়করূপে গ্রহণ করিতেন না । অগ্নিমিজ্রের পরে তাহার ছুই পুত্র জ্যে্টমিজ 
ও বন্থমিজ্র রাজ্যলাভ করেন | পিতামহ পুষ্যমিত্রের জীবদ্দশায় গ্রীক আক্রমণ 
প্রতিকনোধ বস্থমিজ্রের সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। বেসনগন্সের শিলালিপিতে 
শুক্গ বংশীয় ভদ্রক বা ভাগভদ্র নামক একজন নরপতির নাম উল্লিখিত আছে। 
তক্ষণীলার গ্রীক অধিপতি অন্তলিকিত তাহার রাজসভা বিদিশা নগরে 
ছেলি৪ভোরাস নামক একজন গ্রীক দূত প্রেরণ করেন । অবশ্থা পরবর্তী গু 
নরপতিগণ তাহাদের ব্রাক্ষণ মন্ত্রীদের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন । অগ্নিমিত্বের 
পরে আটজন রাজ পর পর শ্বল্পকালস্থায়ী রাজত্ব করেন । এই ত্রুত রাজা 
পরিবর্তন শু রাজবংশের অস্তঘ্বন্ ও দুর্বলতা প্রমাণ করে । আম্মমানিক ৭৩ 
্রী্ট পূর্বান্ধে শুঙগবংশের দশম রাজা দেবভূতিকে হত্যা করিয়া? তাহার ক্রান্ষাণ মন্ত্র 
বাস্থুদেব কাম্ব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন । 

শুজ যুগের সম্যতা। £ শুঙ্গরাজগণ ত্রাম্মণ বংশোস্তব ছিলেন। এই বংশের 


-৯৮ ভারতবর্ষের বুহতর পরিচয় 


উপাধি ছিল মিজর (মিত্র-্নুর্য ) কেহ ক্কেহ অচ্মান করেন যে, আরস্তে এই 
বংশ মিত্র বা হর্ষ উপাসক ছিল । এই সময় ভাগবত ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব 
বৃদ্ধি পাইয়্াছিল। গ্রীক দত হেলিওভোরাস বেসনগরে ভগবান বাস্থদেবেব 
সম্মানার্থ একটি গরুডধ্বজ নির্মাণ করিয়া ভাগবত ধর্মমতের প্রতি শ্রন্! প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । পুস্তমিজ্ের অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান শুঙ্গবংশের হিন্দু ধর্মের 
প্রতি অক্ষরাগ প্রমাণ করে | শুঙ্গরাজগণ ধর্মে উদার ছিলেন, নচেৎ অ-বৌদ্ধ 
শুজযুগে বৌদ্ধশিল্প এত বেশী প্রসার লাভ করিতে পারিত না। মধ্য ভারতের 
ভারত নামক স্থানের স্তুপ শুঙ্গযুগের শিল্লোন্নতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । সাহিত্য 
ক্ষেতে পতগ্রলি মহাভাষ্য রচনা করির' শুঙ্গযুগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ পতগ্রজি ছিলেন পুষ্তমিত্রের অস্বমেধ যজ্জের 
পুরোহিত । পুধ্যমিত্র ছিলেন পতঞ্জলির পৃষ্ঠপোষক | বাস্তবিক পক্ষে মৌর্ধযুগে 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইলেও বৈদিক হিন্দুধর্ম বিলীন 
হইয়। যায় নাই-_অিয়মাণ হইয়াছিল মাত্র । শুঙ্গযুগে বৈদিক হিন্দুধর্শের 
পুনর্খান বৈদিক ধর্মের অস্তনিহিত প্রাণশক্তি প্রমাণ করে । 

কাম্ব বশ € ৭৩-২৮ শ্বীঃ পৃঃ) ব্রাঙ্ষণ বংশোসদ্তব বাস্ছদেব এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । চারিজন কান্ববংশীয় নরপতি মগধে 9৫ ঘৎসর রাজত্ব করেন। 
তাহাদের শাম বাসুদেব, ভমিমিত্র, নারায়ণ এবং স্ুশর্ষণ । কাম্বগণ মগধে 
রাজত্ব করার সময় শুঞজবংশীয় কোন নরপতি বিদর্ড অঞ্চলে জ্াজত্ব করিয়াছেন। 


পুরাণে বণিত আছে, অন্ধ বা সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক মগধের কান 
এবং বিদর্ভের শুঙ্গবংশ বলোপ করেন। 


্নাভ্ভবলাহুম্ন লা জ্বহ্দা লহস্ণ 


অশোকের মৃত্যুর পর সাতবাহন রাজগণ কৃষ্ণা ও গোদাবরীর উপত্যকায় এক 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন । পুরাণে এই রাজবংশকে অন্ধু, আখ্য1 দেওয়! 
হইয়াছে । তাহারা তাষিল: ও তেলেগু ভাষা-ভাষী । এই বংশের ব্রিশজন 
নরপতি আন্রমানিক সার্ধ তিন শত. বখসর কিংবা মতাস্তবে সার্ধ চারি শত 
বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক। গোদাবরীর তীরস্থিত প্রতিষ্ঠান 
( আওরঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত পৈঠান ) নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। 
পা এই বংশের প্রথম পরাক্রাস্ত নরপতি প্রথম শাতকণি। 
প্রতিষ্ঠাতা তিনি সম্ভবতঃ মালব জয় ককিিয়! অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্টান 
করেন এবং “দক্ষিণাপথ-পতি* উপাধি গ্রহণ করেন । তাহার 

মৃত্যুর পর সাতবাহন সাআ্াজ্যর কিয়দংশ শকগণ কর্তৃক বিজিত হয়। 
সাতবাহান বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকণিি। গ্রী্টীয় দ্বিতীয় 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি শক, ষবন (গ্রীক ), পহুলব (পার্থিয়ান ) প্রভৃতি 


পৌকাবিক হিন্ুধ্মের উত্থান : রঃ ৯৯ 


বৈদেশিক জাতিকে পরাজিত করিয়। ভ্বতরাজ্য এবং বংশের লু গৌরব 
পুনক্ুদ্ধার করেন ! উত্তবে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্যস্ত তাহার ঝাজ্যসীম। 
শ্রেষ্ট সাতবাহন নরপতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শেবজীবনে তিনি শক নবরপতি 
গৌতমীপুনত্র শাতকশি রুত্রদামনের হস্তে পর্বাজিত হন। ব্রাহ্মণ হইলেও সম্ভবতঃ 
স্বীয় পুঝ্রে পুলমায়ির সহিত অব্রান্মণ অ-ভারতীয় রুদ্রদামনের 
কন্তার বিবাহ দ্েন। কিন্তু এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও ছুই বংশের 
বিরোধের অবসান হইল না। পুলমায়ি কষণ ও গ্সোদবরীর সংগযস্থল পধস্ত 
রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
সাতবাহন বংশের শেষ পরাক্রাস্ত রাজার নাম যভজপ্তী শাতকর্ণি। খ্রীষ্টীয় 
তৃতীয় শতাব্দীতে এই বংশের পতন হয় এবং সাতবাহন বংশের বিভিন্ন অংশে 
সাতবাহন বংশের --কদঘ্ছগণ উত্তর কানাড়ায়, বাকাটকগণ নাসিক ও 
পতন বেরারে) পহ্লবগণ কাঞ্চিতে, শালংকায়ণগণ কষ্॥ ও পশ্চিম 
গোদাবরী অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করিল । 
সাতবাহন রাজগণ ছিলেন জাতিতে ত্রাঙ্গণ। কিন্তু তাহার ত্রান্ষণ্য ও 
বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । তাহাদের রাজ্যে প্রাকৃত এবং 
সংস্কৃত উভয় ভাষাই প্রচলিত ছিল। সাতবাহন বংশের পরাক্রমেই বৈদেশিক 
জাতিসমূহ উত্তর ভারতের গ্যায় দক্ষিণ ভারতে স্থায়ী প্রভাব ব। বিস্তৃত রাজ্য 
স্থাপন করিতে পারে নাই । এই বংশের রাজাদের গৌতমীপুত্র, বাসিগ্রীপুজ 
ইত্যাদি নাম প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে । 
পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থান £ শু ও কাম্বযুগে বৈদিক তথা ব্রাঙ্ষপ্য 
ধর্মের পুনরুখখান হইয়াছিল সত্য, বিজ্ত সেই পুনকুথানের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের নব 
রূপায়ণও হইয়াছিল। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে অনাধ সংস্কৃতিরও সংস্পর্শ ছিল। 
এই নব রূপায়িত বৈদ্দিক ধন সাধারণভাবে হিন্পুধশ্ম নামে বঙমান সমাজে ও 
ইতিহাসে পরিচিত । বাস্তবিক পক্ষে বৈদিক বা হিন্দুধর্মের কোন ব্যক্তিগত 
প্রতিষ্ঠাতা নাই-যেমন আছেন ইনুদীধর্সের প্রতিষ্ঠাতা মুসা, বৌদ্ধধর্মের 
গৌতম বুদ্ধ, জৈনধর্মের বর্ধমান মহাবীর, অগ্নি উপাসক ইরাণীয় ধর্মের জরতুষ্ট, 
খ্রীষ্টান ধর্মের যীশু এবং ইসলাম ধর্ের মুহম্মদ । কেহ কেহ মনে করেন যে, 
রুষ্ণকায় ব্যাস নামক একজন অনাধমাতার সম্তান সুদীর্ঘকাল ব্যাপী আর্ধ 
ধষিগণের ধ্যান ও জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত সত্যগুলিকে বেদ বাজ্ঞানরূপে সংকলন 
করিয়াছিলেন এবং বেদোক্ত জ্ঞানরাশিকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন । 
বেদকে ব্যাস বা বিভাগের জন্য তিনি 'বেদব্যাস? নামে পরিচিত হুইয়াছেন। 
বেদের কাল হইতে মহাকাব্যের যুগ পর্ধস্ত বৈদিক ধর্ম প্রায় একই প্রবাহে 
চলিয়াছিল । বৌদ্ধ, জৈন এবং সমসাময়িক মতবাদের প্লাবনে বৈদিক আধধর্ষের 
প্রবাহ সাময়িকভাবে প্রতিহত হইল। শুঙ্গ ও কাম্বগণ ব্রাক্ণ ছিলেন এবং সহজ- 
ভাবেই তাহার ব্রাক্ষণ্য ধর্মের পৃঠপোবকতা করিয়াছিলেন । এই পুনরুতখানের 


১৬ | ভারতবধেক্স বৃহত্তর পরিচয় 


সময় কতকগুলি অবৈদিক দেবতার আবির্ভাব হয় এবং বনু বৈদিক দেবতা প্রা 
বিলুপ্ত হইয়। যায় । এই সময় হইতে ইন্দ্র, অগ্রি, বরুণ, অশ্থিনীকুমানয়ের পুজার 
পরিবর্তে শিব, বিষুর এবং কতিপয় নান্বী-দেবত। প্রাধান্ত 
লাভ করিল । মুতির জঙ্ মন্দির নির্মাণ এই যুগেই আরম 
হইল । সেই সমস্ত নৃতন দেবতার মাহাত্ম্য, পুজা-পছ্ছতি ইত্যাদি বিবৃত 
কৰিয়। পুরাণ নামক এক শ্রেণার গ্রন্থ রচিত হইল । পুরাণের মধ্যে সমসাময়িক 
রাজা, রাজবংশ ও তাহাদের কান্তিকঙাপ লিপিবদ্ধ থাকিলেও এগুলি প্রধানতঃ 
ধর্নগ্রস্থ । পুরাণকারগণ বলেন, - পুরাণ বেদের ব্যবহারিক 
ব্যাখ্য] মাত্র । বেদের মন্ত্ররাশি সহস্তময় ; ভাবে, ভাষাম়্ 
বেদের মধ্যে যে অনস্ত জ্ঞানরাশি সংক্ষিপ্তভাবে নিহিত 
রহিয়াছে, তাহাই প্ুন্াণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বৈদিক 
করফল, পুনজন্।, পরলোক ইত্যাদি বিশ্বাসগুলি পুরাণকারগণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন । বেদোক্ত আচার-ব্যবহার এবং তান্ত্রিক অভষ্ঠানগুলি যুগোপযোগী 
পর্সিবতন লাভ করিয়া পুরাণে নৃতনব্ূপে গৃহীত হইয়াছে । বৈদিক যুগে 
জাতিভেদ-প্রথা শ্গথ ছিল; পৌরাণিক সমাজে জাতিভেদ প্রথা আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে প্রচলিত হইল এবং কঠোর রূপ ধারণ করিল । অষ্টাদশ পুরাণ 
ও উপ-পুরাণ গ্রস্থগুলি গ্রীষ্টপূব বষ্ট শতাব্দী অথবা আরও পূর্ব হইতে 
আরুস্ত হুইয়। মুসলিম আগমন পধস্ত প্রায় সহস্রাধিক বৎসরকাল ব্যাঁপিয়া 
রচিত হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রীক, শকঃ কুষাণ, হুণ, গুজব প্রভৃতি 
জাতিগুলি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল । বহিরাগত জাতিগুলির উপযোগী ক্রিয়া 
বৈদিক ধমকে নবভাবে বূপাক়িত করা হয় । এই নবরূপাস্িত ধর্ম সাধারণভাবে 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত । বাস্তবিক হিন্দুধ্ম নামে কোন নৃতন 
ধম প্রবতিত হয় নাই । হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্ম হইতে পৃথক নয় । পৌরাণিক ধর্ম 
বৈদিক ধর্শসেরই নবক্গপ। পৌরাণিক ধর্ম গুপ্তযুগেই পুণ রূপ লাভ করে। 
ইতিহাসের দিক দিক্সা বিচার করিলে পুরাণের মধ্যে জ্রাহ্মণের অপেক্ষা 
ক্ষত্রিয়ের আখ্যান বৃহত্তর স্থান লাভ করিয়াছে । অই্টাদশখানি 
পুরাণের মধ্যে ত্রয়োদশ থানিতে প্রাচীনতম আৰ রাজা, 
বিখ্যাততম খষি ও খধি-শিষ্যদের দীর্ঘতম বংশপঞ্জী এবং মহাকাব্যে ধণিত চন্দ্র 
ও সুর্য বংশের বহু কাহিনী বণিত রহিয়াছে । পুরাণবশিত ধশ্নেব ভিতি বেদ । 
কিন্তু পুরাণের মধ্যে অনুষ্ঠান অপেক্ষা হৃদয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আনোপ 
করা হইয়াছে । বৈদিক পুজাপদ্ধতি হইতে পৌরাণিক পুজাপন্ধতি বহু 
দিক দিয়া পৃথক । সাধারণ লোকের উপযোগী করিয়া এই সমস্ত পুজা 
পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে । বৈদিক ক্রিয়াফলাপের অনুষ্ঠান মুষ্টিমেয় ধেদজে 
আধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পৌবাাপিক পৃজাপদ্ধতি সাধারণ মাচুষেক 
উপযোগী করিয়াই পর্িকজিত হুইয়াছে। 


পৌরাশিকা দেবত। 


বেদ ও পুঞাগের 
সন্বন্ধ 


পোৌরাশিক দেবতা 


উ্িতে বৈদেশিক খ্বাক্রণ ১৮৬ 
ভক্তি নছেস্পিক্ত আজম 


ভারতে গ্রোক অধিকার 8 অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাআাজ্যেক্ছ 
বিশৃজ্ধলার সুযোগে সিরিয়া ও বাহলীক হইতে গ্রীকরাজগণ উত্তক-পশ্চিম 
ভারতের সম্বদ্ধ প্রদেশগুলি আক্রমণ করে । আনুমানিক ২০৬ শ্রীষ্ট পূর্বান্ধে 
সিরিয়ার আধিপতি গ্র্যার্ন্টিওকস্‌ কাবুল উপত্যকা আক্রমণ করেন এবং 
ভারতীয় নরপতি স্থভাগসেনের নিকট হুইতে প্রচুর অর্থ ও হন্তী উপহার লইয়া! 
ক্বরাজ্যে প্রস্থান করেন । বাহলীক-রাজ ডেমির্ট্রয়স আফঘানিস্থান, পঞ্জাব 
এবং সিন্ধুনদের নিয় উপত্যকা অঞ্চল জয় করেন । ইহার ফলে ডেমি্য়স 
“ভাবতীয়গরণের নরপতি' আখ্যা লাভ করেন । প্রীক অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে 
কপিশ। (কাফিস্থান; বর্তমান আর-ই-স্থান ), পুফলাবতী (ভারতের পশ্চিম 
সীমান্তবর্তী চাসারদা ), শাকল € শিয়ালকোট ) বিখ্যাত । ইউত্রাইট।ইডিল 
নামে একজন প্রতিত্বন্ী গ্রীক নরপতি ডেমি্িয়সকে পরাজিত করিয়া ভারতেক্ 
সীমান্ত অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন । 

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন কিঞ্চিদধিক ছুই শতাব্দী কাল স্থায়ী 
হইয়াছিল। পরবর্তী গ্রীকরাজগণের মধ্যে মিনান্দার বিখ্যাত | তাহা 
রাজাসীমা বোধ হয় কাবুল হইতে মথ্র! 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। মিনান্দার মথুরা, 
অযোধ্যা ও পাটলীপুজের বিরুদ্ধে অভিযান 
করিয়াছিলেন ; তাহার রাজধানী ছিল 
শাকল। সম্ভবতঃ তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। 
মিলিম্দপএহে। নামক বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রস্থে 
কাহার নাম চিরস্তন হইয়। রহিয়াছে । 
মিলিন্দপঞ্হে! গ্রস্থে শাকলের বিরাট 
প্রাচীর, সুবিশাল প্রাসাদ, (প্রশস্ত রাজপথ, 
স্ুরম্য উদ্যান, স্থুসজ্জ্রিত বিপণী, বিচিত্র 
পণ্যসষ্ভার, নান! জাতীয় মানহষের সমাবেশ প্রভৃতি বিষয়ে চমৎকার বিববগ 
লিপিবদ্ধ আছে । বিভিন্ন বংশীয় গ্রীকরাজগণের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্বিতার 
ফলে এবং একতার অভাবে তাহার হুর্ল হইয়া পড়েন । শক, পহুলব 
( পাধিয়ান ) এবং ইউচি (কুষাণ ১ প্রভৃতি ছুর্ধষধ আক্রমণকারিগণের নিকট 
তাহার পরাভূত হওয়ার ফলে ভারতে গ্রীকশক্তি বিলুগ্ত হয়। গ্রীকগশ 
পরবতিকালে ভারতীয়দের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে । বত্তমানে ভারতে 
গ্রীকদের প্রতাক্ষ অস্ভিত্ব বিলুপ্ত । 

ভারতীয় সন্যাতাক্স গ্রাক প্রস্তাব £$ ভারতের উতর-পশ্চিম সীমান্তে 
এবং অভ্যন্তরে জ্িশ জন গ্রীক রাজা এবং ছুই জন রাজ্জী প্রায় আড়াই শত 
বৎ সরু রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরিশেষে পক, পন্ছলব এবং কুষাণ জাতিক্ক" 





১৯২ ভারতবর্ষের বুচতম্ পরিচয় 


আক্রমণে গ্রীক রাজত্ছের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে । এই দীর্ঘকালব্যাপী শরীক রাজত্ব 
সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের সঙ্গে ভারতবাসীর রক্ত- 
সংমিশ্রণ হইয়াছিল । ভারতীয় সমাজে, ধর্মে, স্বাপত্যে ও শিল্পে শ্বীক প্রভাব 
বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 

ভারতীক্ন স্ুত্রোয় গ্রীক প্রন্ভাব ৪ প্রাচীন ভারতীয়গণ মুদ্রার ব্যবহার 
জানিত এবং মুদ্রা ব্যবহার করিত। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা ছিল গোলাকৃতি 
অথবা চতুফোণ। ধাতুর পরিমাণ দ্বারাই মুব্রার মূল্য নির্ধারিত হইত। 
ডেমির উয়পের মূদ্রা ভারতীয় ও গ্রীক ভাবায় মুদ্রিত ছিল । 

ধাতুখণ্ড কোন বিশেষ চিহ্ন দ্বারা “মুদ্রিত” হইত বলিয়াই উহার নাম 
ছিল মুন্রা , অথব1 ধাতুখণ্ড দ্বারা কোন দ্রব্য চিহ্নিত বা মুক্রিত হইত বলি! 
উহার লাম মুদ্রা। গ্রীকগণ বাণিজ্য ও রাজকার্ষের জন্ঠ মুদ্রা ববহার করিত। 
গ্রীক মুদ্রায় সৌষ্টব ও €ৌন্দয একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
রাজার প্রতিকৃতি, রাজচিহ্, রাজনাম, রাজ উপাধি গ্রীক মুদ্রাকে ইতিহাসে 
বিশেষ স্থান দান কবিয়াছে। গ্ীক মুদ্রা ভারতে গ্রীক 
অধিকার এবং রাজ্যসীমা নির্ধারণ এবং গ্রীক শাসনের 
ইতিহাস রচনার বিশেষ মূল্যবান উপাদান । পরবতিকালে শক, পহলব, কুষাণ 
এবং গুপ্ত মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব অতি স্পষ্ট, মুদ্র। হইতে সমসাময়িক শিল্পা, 
সৌন্দধজ্ছান, অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ন।নাবিধ সংবাদ পাওয়। যায়। 

ভারতীয় শিল্পে শরীক গ্রভাব 2 গ্রীক জান্তি স্বভাবতঃই স্থন্দর এবং 
সৌন্দর্ষপ্রিয়। ভারতীয় চিন্তে, স্থাপত্যে, ভাক্বর্ষশিল্পে গ্রীক জাতির অবদান 
অবিস্মরণীয় । জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৌন্দধ সষ্টি গ্রীক সন্তানের অন্ঠতম 
জীবিকা ছিল । গ্রীক রাজশক্তি ছুর্বল হইয়া পঞ্ডিলে এই শিপ্লিগণ জীবিকার্জনের 
জন্য এশিয়াস্থিত গ্রীক অধিকৃত রাজ্যখণ্ডে আগমন করিত । অনেক সময় 
এই গ্রীক শিল্লিগণ ভান্তীয় রাজসভায় বা সন্ত্রাস্ত পরিবারে ভান্বধ, চিত্রাঙ্গন 
প্রভৃতি শিল্পকর্ষে নিযুক্ত হইত। বৌদ্ধগণ ভগবান বুদ্ধ এবং বোধিসত্বের 
চিত্র এবং জীবনের ঘটনাবলী অঙ্কন পুণ্যকর্ম বলিয়। বিবেচনা করিত। 
পুণ্যার্থী ভারতবাসী গ্রীক চিত্রকর ও ভাস্করদিগকে চিত্রাঙ্কন এবং বৃদ্ধ ও 
বোধিসত্ব মুতি নির্ধাণের জন্য নিযুক্ত করিত। গান্ধার অঞ্চলে তাহাদের 
নিষিত বছ ভাম্কধ নিদর্শন আজিও অল্লান। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম 
প্রত্যন্ত প্রদ্দেশে গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক প্রভাবিত একটি শিল্পত্রীতি গড়িয়! 
উঠিয়!ছিল। ভারতীয় গ্রস্থে তাহার] দেবশিল্পী বাঁ যক্ষ নামে উক্জিথিত | অনেক 
এতিহাসিকের নিকট এই শিল্পকল। গাদ্ধার শিল্পরীতি নামে পরিচিত। 

গীন্ধার শিল্প ও প্রাচীন গান্কার অর্থাৎ বর্তমান আফঘানিস্থান ও 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বহু ভগ্ন,, অর্ধভঙ্গ ও পুর্ণাঙ্গ মুত্তি এবং ভাক্ষর্ষ- 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রধানতঃ গান্ধার অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে 


গ্রীক মুক্তা 


গাঙ্ধার শিল্প 8 ১৩ 


বলিয়া এই ভান্র্য গগান্ধার শিল্প” নামে আখ্যাত হর । শ্রীষ্পুর্ব চতুর্থ শতাব্দী 
হইতে গান্ধার অঞ্চলে শ্ীক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । এই সকল ভাক্ষর্য 
নিদর্শনের মধ্যে শ্রীসদেশীয় শিলীদের হত্ত- দি 
স্পর্শ ছিল এবং এই শিল্পরীতির মধ্যে ০২০ 
ভারতীয় ও গ্রীক কলা-কৌশলের সমন্বয় 
হইয়াছিল। সুতরাং এই শিল্প ইন্দো- 
প্রাক শিল নামেও পরিচিতি লাভ 
করিয়াছে । 

এই সকল শিল্প নিদর্শনের অধিকাংশই 
বুদ্ধ ও বোধিসত্বের মুর্তি অথবা বোদ্ধগ্রন্থে 
ৰণিত কাহিনীর ন্ধপায়ণ | গান্ধার শিল্পের 
ভাবধার। ছিল ভারতীয়, কলাকৌশল 





ছিল গ্রীক। গান্ধারে আবিষ্কৃত মূর্তির র্‌ | 
মধ্যে পাওয়া যায়--একদিকে গ্রীক শিলীর রর 

বাস্তবতা ৭৪ মণ্ডনশ্রিয়তা, অন্যদিকে ৫৫০4০ 
ভারতীয় মনের আধ্যাত্মিকতা । বুদ্ধমু্তি- টির 
গুলির মুখমণ্ডল গ্রীকদেবতা এ্যাপোলোর 21 


অশ্ককরণে পরিকল্পিত-স্তকোথাও গুষস্ফ- 
শোভিত, পেশীরেখা স্ফীত ঃ পরিচ্ছদে 


বস্ত্রের কুঞ্চনে শ্রীকমৃর্তির আচ্ছাদনের চিহ্ন সুম্পষ্ট । অন্ত 
ভারতীয় ও গান্ধার 
শিল্পের তুলনা দিকে ভারতীয় মূর্তির বদনমণ্ডলে ছিল কল্পনার প্রাধান্ত । 
ভারতীয় শিল্পরীতিতে গঠিত মুর্তির মুখমণ্ডল মস্যণ, 
গুন্ষবিহীন, পরিচ্ছদ হুন্ম এবং রেখ! দ্বারা ক্ুচিত। গ্রীকগণ দেবতাকে আদর্শ 
মাহৃষর্ূপে কল্পনা করিয়া মুতি নির্মাণ করিত । স্থতরাং তাহাদের ক্ষো৭দিত মুর্তি- 
গুলিতে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রূপ দান করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় । 
বিখ্যাত শিল্পরসিক হাভেল বলেন--প্গান্ধার শিলের মধ্যে আছে গশ্ীক ভাস্কর্য- 
রীতির অহুকরণ, কিস্ত উহার মধ্যে ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠ হয় নাই ।” পরবতি- 
কালের ভারতীয় শিল্পে গান্ধার রীতির প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় ন। 
ভারতে পহুলব অধিকার ঃ কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল 
পাথিয়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলই প্রাচীন ভারতীয় পহলব এবং পুরাণ- 
বণিত পারদ পহলব দেশ। পাধিয়া সেলুকম নিকেটরের অধীন সিরিয়া 
রাজ্যের অস্তভুক্তি ছিল। সেলুকসের মৃত্যুর পর (২০৮ গ্রীষ্ট পূর্বাব ) পাথিয়! 
অঞ্চল স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই পাধিয়ার অধিবাসিগণই পাখিয়ান 
ৰা "পহলব নামে. পরিচিত। পহলব রাজগণের মধ্যে সম্ভবতঃ মিখি,ডেটিস 
১৩৮ শ্রী পুবান্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়! তক্ষশীল! অধিকার করেন । 
প্রা--”””৮ 


গাচ্ধার শিল্প--বোধিসত্বব 


১৬৪ ভারতবর্ষের বৃহষ্ধর পরিচয় 


মিথিভেটিসের অনেককাল পরে বিন্বপর্ণ নামক এক বিখ্যাত পহলব নরপতির 
উল্লেখ পাওয়া যায় । ভারতীয় বিন্দপর্ণ গ্রীকদিগের গণ্োফার নিস, আমিনিয়দের 
গথসজার এবং সিরিয়ানদের গাস্ফার । খ্রীষ্টান ধর্মপুত্তকে 
উল্লেখ আছে যে, গণ্ডোফারনিল আকাশের নক্ষত্র অহ্থসরণ 
করিয়া যীশুত্ীইকে সন্ধান করিবার জন্য বেখেলহামে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিংবদস্তি আছে, তিনি খ্রীষ্টান ধর্ 
গ্রহণ করিয়াছলেন। তাহার রাজ্যসীম1 কাবুল, পেশোয়ার 
ও কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । গণ্ডোফারনিসের' মৃত্যুর 
পর প্রথম কদফিস কাবুল অধিকার করেন। কুষাণ 
অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পহলব অধিকার বিলুপ্ত হয়। 
পহলবগণ গ্রীক সংস্কৃতি দ্বারা বিশেষভাবে অহ্প্রাণিত হইয়াছিল 1 
তক্ষশীলায় প্রাগ্ড ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এথেন্সের বিখ্যাত পাধিনন্‌ মন্দিরের 
অনুকরণে নিগ্নিত একটি পহলব মন্দির আবিদ্ভৃত হইয়াছে * 
গুন িতি প্র মন্দিরের মধ্যে শ্রীক দেবমূর্তিও আছে। পহলবগণ 
পারন্টের জরথুষ্ ধর্ম অহৃপরণ করিত। কিন্ত তাহার1 বলপুর্বক তাহাদের ধর্ম 
ভারতীয় প্রজাদের উপর আরোপ করে নাই। 
ভারতে শকাধিকার 8 শক জাতি মধ্য এশিয়ার শিরদরিয়া নদীর 
উত্তরাঞ্চল অথব। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বণিত শক দ্বীপে বাস করিত 
শ্রীঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার1 ইউচি জাতির আক্রমণে এই অঞ্চল 
পরিত্যাগ করিয়া বাহলীকদেশে এবং পাথিয় বা পহলবদেশে আগমন করে । 
ভারতের প্রত্যন্তদেশের গ্রীকগণ বহুকাল শকজাতিকে ভারতে প্রবেশের পথে 
প্রতিহত করিয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্যস্ত শকগণ গান্ধকার হইতে নিয় সিদ্ধুর 
উপত্যকা 'মঞ্চল পর্যস্ত অধিকার করিয়াছিল । কোন কোন শক রাজ্য প্রথমে 
পহলব, পরে কুষাণ সম্তরাটগণের আধিপত্য ত্বীকার করেন এবং তাহাদের 
প্রতিনিধিক্ধপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন । শকগণ ক্ষত্রপঃ মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি 
উপাধি গ্রহণ করিতেন । অধিকৃত অঞ্চলভেদে শক ক্ষত্তপদ্দিগকে উত্তর ক্ষত্রপ 
এবং পশ্চিম ক্ষত্রপ নামে অভিহিত করা যায়। 
উত্তর ক্ষত্রপগণ ভারতের উত্তরাংশে কপিশ। হইতে তক্ষশীল1, মথুর! প্রসৃতি 
অঞ্চল শান করিতেন । তক্ষশীলায় মোঘ বা মজেস এবং 
চির হর রঞ্জুবুল নামক ছুইজন নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কাহারও মতে মোঘ ছিলেন শকক্ষত্রপ, মতাস্তরে তিনি ছিলেন পহলব বংশীয় । 
ভুরাষ্্র, মালব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল শাসনকারী ক্ষত্রপগণ পশ্চিম ক্ষত্রপ 
বলিয় বিখ্যাত। ইহাদের কাহারো কাহারো উপাধি ছিল 
টানি ক্ষহবাট। পশ্চিম ক্ষত্রপগণের মধ্যে ভূমক এবং নহপান 
বিখ্যাত। সম্ভবতঃ নহপান সাতবাহন নরপতিদিগকে পরাভূত করিয়ঠ 





কুষাণ জাসির অধিফষার ৬০৬ 


সাময়িকভাবে মহারাইই অঞ্চল অধিকার করেন। কিন্ত সাতবাহন গৌতমীপুজ 
শাতকণি নহপানকে পরাজিত করিয়] মহারাষ্ট্র অঞ্চল পুনরধিকার করেন । 
মালষের রাজধানী উক্জয়িনীতে চষ্টান নামক একজন শক ক্ষতরপ রাজদ্ 
করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ শক ক্ষত্রপ চষ্টান কুধাণ সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার 
করিতেন। চষ্টানের পৌত্র রুদ্রদামন ছিলেন মালবের 
শক ক্ষত্রপগণের মধ্যে বিখ্যাততম (১৩০-১৫০ গ্রীঃ ) $ 
রুদ্রদামন সাতবাহন নরপতি বাসিহীপুত্র পুলমায়ি অথব1 তাহার জআ্রাতা 
শাতকণির সহিত স্বীয় কন্তার বিবাহ দ্েন। কিন্ত এই আত্মীয়তা সত্বেও 
ই রাজবংশের মধ্যে কলহের অস্ত ছিল না। রুদ্রদামন সাতবাহনদিগকে 
একাধিকবার যুদ্ধে পরাজিত করেন । সম্ভবতঃ গজরাট, স্রাষ্ট্রঃ সিদ্ধু, কচ্ছ এবং 
রাজপুতানার কিয়দংশ রুদ্রদামনের রাজ্যের অস্তভুক্তি ছিল। ক্ুদ্রদামনের 
জুনাগরের গির্ণার শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, গির্ণার অঞ্চলে তিক্ষি 
চন্দ্রগুগ্ড মৌর্য কর্তৃক নিম্রিত সুদর্শন হৃদ বহু শ্রম ও অর্থব্যয়ে সংস্কার করান + 
রুদ্রদামন ছিলেন স্থনিপুপণ যোদ্ধা, সুদক্ষ শাপক এবং বিদ্বানের ও বিদ্ভার 
পৃষ্ঠপোষক | তিনি কয়েকজন হিন্দু রাজকন্ঠা! বিবাহ করেন । 
কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর মালবের শক ক্ষজ্রপগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন 
নরপতিরূপে শাসনকার্য পরিচালন! করেন | অবশেষে গুপ্ত 
সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শকক্ষত্রপ তৃতীয় 
রুদ্রদামনকে পরাজিত ও নিহত করিয়া শক ক্ষত্রপদের অধিকার বিলুপ্ত করেন । 
কুষাণ জাতির অধিকার £ পহ্বাবগণের পর কুষাণগণ উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে আধিপত্য স্বাপন করে । কুষাণগণ চীনদেশীয় ইউচি নামক যাষাবর 
জাতির শাখ।। সম্ভবতঃ শ্রীন্ীয় প্রথম শতাব্দীতে কুবাণ নায়ক কুুল 
কদফিস সমগ্র ইউচি জাতিকে সঙজ্ববদ্ধ করিয়া! হিন্দুকুশের দক্ষিণে 
. অভিযান করেন । তাহার রাজধানী ছিল 
হিন্দুকুশের অন্তর্গত পঞ্চশির পর্বতের 
পাদদেশস্থ কপিশ। । তিনি পহলবগণকে 
পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার 
অধিকার করেন । ত্বাহার রাজ্য সম্ভবতঃ 
পারন্তের সীমাস্ত হইতে বিতস্তা নদা 
পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বোধ হয়, তিনি বৌদ্ধ 
ধর্মান্থরাগী ছিলেন । আশি বৎসর বয়সে 
ভাহার মৃত্যু হয়। প্রথম কদফিসের মৃত্যুর 
পর তাহার পুত্র বিম কদফ্িস কুষাণ 
সা্রাজ্যর অধিপতি হুন। তিনি গান্ধার হইতে বারাণলী পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার 
করিয়া পিতার আরন্ধ কার্য সম্পন্ন করেন । কিন্ত এই ভারতীয় রাজ্য তিনি স্ব 


মালবেক্স শক ক্ষত্রপ 


শক রাজ্যের অবসান 
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বিম কদফিস 


১০৬ ভারতবর্ষের বৃহতর পরিচয় 


শাসন করেন নাই | সম্ভবতঃ মহা-সেনাপতি উপাধিধারী একজন প্রতিনিধির 
হস্তে এই বিজিত প্রদেশের শাদনভার অপিত হইয়াছিল। তিনি সম্ভবতঃ শব 
ধর্মের প্রতি অহ্বরাগী ছিলেন। বিষম কদফিল রোমের অহ্থকরণে ৪৪ দুবর্ণ- 
মুদ্রা! প্রচলন করেন । 
সআট কণিক্ষ : বিম কদফিসের পর কণিষ্ক টিনার অধিপতি 
হইলেন। তিনিই ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। মহারাজ কশিক্ক 
৭৮ ত্রীাকে সিংহাপনে আরোহণ করেন। ভাহার রাজত্বের কাল প্মরণীয় 
করিবার জন্ত একটি সংবৎ প্রচলিত হয়; তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসর 
হইতেই বোধ হয় বর্তমানে প্রচলিত শকাব্দ আরম্ভ হয়। 
কণিষ্ক ছিলেন বিচক্ষণ যোদ্ধা ও দিখ্বিজয়ী সম্রাট । তাহার বিশাল 
সাকজাজ্য মধ্য এশিয়া হইতে বারাণসী পর্মস্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার 
রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা! পেশোয়ার । তাহার অন্ত ছইটি রাজধানী 
ছিল নপরহার (জালালাবাদ ) এবং বামিয়ান। কণিক্ষ চীনের নিকট রাজ- 
নৈতিক বশ্যতা অস্বীকার করেন । তুকিস্থানের কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান 
প্রভৃতি স্থানও তাহার সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি ছিল। পুর্বে পাটলীপুত্রের 
অধিপতিকে এবং পশ্চিমে পহ্লব রাজগণকে পরাঙ্জিত করিয়া তিনি চীন 
সাআ্াজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন । অনুমিত হয়, 
চীনা তুকফিস্বানে কণিষ্ষ শ্বীয় অধিকার বিজ্ঞার 
করিয়াছিলেন । চীন! ও তিব্বতীয় সাহিত্যে 
কণিফের সাকেত (অযোধ্য1), পাটলীপুত্র অভিযানের 
কাহিনী উল্লিখিত আছে। 
কুষাণ জাতির থম্ন $ ইউচি জাতি এবং উহার 
কুষাণশাখ। প্রারভ্ে যাযাবর ছিল । জাতিগত কোন 
বিশেষ ধর্ম বা সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! মধ্য 
এশিয়ার যাযাবর শোষ্ঠী গড়িয়া উঠে নাই, ছুতরাং 
কুষাণগণ সহজেই ভারতে প্রচলিত ধর্ম ও সভ্যতার 
5. প্রতি আরুই হইয়াছিল । 
কির সি কুষাণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুজুল কদফিস 
সমসাময়িক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অস্ুরাগী ছিলেন। 
দ্বিতীয় কুষাণ সম্রাট বিম কদফিস সম্ভবতঃ শব ধর্ষধ আচরণ করিতেন । 
তৃতীয় কুবাপ সম্রাট কণিক্ষ প্রথমে জয়থুষ্ট ধর্ম আচরণ করিলেও পরে 
টা আহুষ্ঠটানিক ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম অবলঘন ও প্রচার করেন। 
রি তিনিই কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগ্রীতি বা সম্মেলন আহ্বান 
করিয়া মহাষান পন্থা! প্রচলন করেন। কণিফের পরবর্তী রাজগণ ছিলেন 
ছর্বল। সমসাময়িক মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কুষাণ যুগে মিত্র (মিছির ), 





বৌদ্ধবর্ষে কণিকষের দান ১৯৭. 
চন্দ্র €( মাহ১), অন্মি ফোন্ুরো।) প্রভৃতি দেবতাঁও জনশ্রিয় ছিল। .ফুধাণ জাতির 
মলে পারিবারিক অথবা বংশগত কোন ধর্ষের ধিশেব কোন আবেদন ছিল ন 
বলিয়াই তাহাদের পক্ষে এইক্ধপ সতত পরিবর্তনশীল ধর্মাচার সম্ভব হইয়াছিল । 

বৌদ্ধধর্মে কণিক্ষের দান ঃ মৌর্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম ছিল রাজাহুগ্রহপুষ্ট । 
শুঙগযুগে বৌদ্ধধর্ম ছিল রাজাহ্ুগ্রহবঞ্ষিত। বহুকাল পর্যস্ত কোন কেন্ত্রীর 
শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাবে বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে 


রি কাকা ৯ ূ কণিক্ষের সাম্াজ্য-- 


ৰ *স০ এটি ৩৩ ও 











28885 কা ০ তানি 
2-2--স্ন 

ত5555555555555555555555555555555555255555555555555522 পে হি 

| এস এ ০ টাই সাউদি 

কি স্চ প০১:৩১৯১ লা পন চে জজ 

স্পস্ট শিশাাশিশ রত ্ 
সস কা হি চি সি তে রি পাপ পাপা 
কহ ই রি ৮ পসস আপ সপ পাপা শা মি তুম 

ভারত লম্মহা তাহ গা লস 
তারের নেতার তত রতি সনি হাউ বিসেন ফেরাতে 
১১১১১১১১১১১ 








নান! প্রকার মতবাদ স্ষ্টি হয় এবং বৌদ্ধগণ নান! দলে-উপদলে বিভক্ত 
হইয়! যায়। মহারাজ কণিষষ বৌদ্ধধর্ষের আভ্যস্তরিক মতবিরোধ সন্বন্ধে 
এই মতবিরোধের মুূলকথা হুইল--তথাগত বুদ্ধকে 


অবহিত হইলেন। 


১৩৬৮৮ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


'ঘেবতাজ্ঞানে দেবতার আসলে স্থাপিত করিয়া ধৃপ-দীপ-পুষ্পশ্চ্ছন ছার? পূজা 
বিধিলন্মত অথবা অবৈধ। মৌর্য যুগের পর হইতে কণিষ্কের যুগের প্রারক্ত 
পর্যন্ত তিন শত বৎসরের মধ্যে বহু বহিরাগত সংস্কতিবিহীন অর্ধসভ্য এবং 
অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের ধর্ম গ্রহণ 

০০০১৪ করিয়াছিল। কিন্ত তাহারা গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ, মুক্তি 
ইত্যাদি দার্শনিক তথ্য সম্যক অচ্ধাবন করিতে পারিত ন1। অন্তদিকে ব্রাহ্গণ্য 
ধর্মাবলখ্ষিগণ ভগবান বিষুওঃ তাহার অবতার কৃ ও সংকর্ষণ € বলরাম ) 
এএবং অন্তান্ত নান! প্রকার দেবতা ও মূর্তির পূজা করিত। নবাগত নবদীক্ষিত 
যাযাবর জাতিগুলিও বৌদ্ধধর্মকে তাহাদের গ্রহণযোগ্য ও 
আকর্ষণীয় করিবার জন্তক শাক্যবংশীয় শুদ্ধোধন পুত্র 
সিদ্ধার্থকে দেবতার আসন দান করিল। যুগে যুগে আগত বিষ্ণুর অবতারের 
“অহন্ধপ ভগবান বুদ্ধও যুগে যুগে বোধিসত্ব রূপে সহম্রবার পৃথিবীতে আবিভূতি 
হুইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রীক ভাস্কর ও 
'শিলীদিগকে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মুর্তি নির্মাণে নিষুক্ত করিল । ধ্যানী বুদ্ধের 
পরিকলনাও এই যুগেরই স্থষ্টি। এই সমস্ত পরমস্ুন্দর মৃ্তিগুলির সম্মুখে সহজেই 
সাহুষের মন্তক অবনত হইয়া আসে । কণিষের সুদ্রায় গ্রীক, বৌদ্ধ, পারসীক 
4৪ হিন্দু দেবদেবীর মুর্তি দেখিয়! মনে হয় তিনি ধর্মে উদার ছিলেন । 

লাতবাহন যুগের পণ্ডিত নাগাজুন বিশেষভাবে বুদ্ধপুজার সমর্থক ছিলেন । 
তিনি বাস্তবিক পক্ষে মহারাজ অশোকের সরল সহজ হীনযান পদ্থার পরিবর্তে 
'অকুষ্ঠানবহল মহাযান পন্থাকে ব্ূপদান করেন। কিন্তু হীনযান ও মহাযান 
্রতবাদী বৌদ্ধগণের মধ্যে তখনও ঘোরতর মতবিরোধ চলিতেছিল । কণিক্ষের 
সমর প্রায় অষ্টাদশ প্রকার বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল । 

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ. বলেন যে, এই মতবিরোধ দূর করিবার 
উদ্দেশ্যে কুষাণরাজ কণিফ একটি অখিল বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন । 

এই সম্মেলনের স্থান ছিল কাশ্মীরের কুণডলবন*-_-বিহার 

তুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি অথবা জলঙ্বরের কোন অংশ। নুদীর্থ আলোচনার পরে 
এই লন্মেলনে মহাযান মতবাদ আহুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয় । সম্মেলনে 
গৃহীত ও সংকলিত ব্যাখ্যাসমূহ মহাবিভাষ নামে বৌদ্ধসাহিত্যে স্বানলাভ 
করিয়াছে । কথিত আছে; কণিফ এই ব্যাখ্যাগুলি চিরন্তন করিবার উদ্দেশ্যে 
ভহ! তাত্রপাত্রে উৎ্কীর্ণ করিয়] স্ুপমূলে সংরক্ষিত করিয়1 রাখিয়াছিলেন। 

'আহুষ্ঠানিক ভাবে মহাযান পন্থা! গৃহীত হইবার পরে বৌদ্ধধর্মের অস্তধিরোধ 
বহুলাংশে শান্ত হইল। অন্তদিকে বুদ্ধপৃঙ্জা গ্রহণের ফলে ব্রাঙ্মণ্যধর্মের 


অহাবান মতবাদ 


* কাল---১১৮ ত্রীষ্টা্দ ; তিন মাসব্যাপী অধিবেশন । উদ্ভোক্তা--পাখ; পাত্র £ সভাপতি--- 
বাছমিজ, সহসভাপতি-_অশ্ঘোষ (সভাকবি) ; আলোচনার ভাবা--সংস্কত ; আলোচ্য বিষয়--. 
*র্োচ্ধপ্রস্থ ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা ; উপস্থিত পণ্ডিত ও শ্রমণ সংখ্যা--পঞ্চ সহস্র । 


মৌর্যপূর্ব ও মৌর্ো্বর বুশের বিবুধমণ্ডলী ২৪৯ 


লঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সামঞ্জন্ত স্থাপিত হইল । কালক্রমে ব্রাঙ্গণগণ ভগবান বৃদ্ধকে 
বতারকধপে অর্থ্য প্রদান করিতে আরজ করিল । 

কণিফও অশোকের মত তুকাস্থান, মধ্য-এশিয়া, চান অঞ্চলে বৌদ্ধ ভিস্ুঃ 
শ্রমণ ও প্রচারক প্রেরণ করিয়া তথাগতের বাণ 
প্রচার করিলেন। বৌদ্ধ মতাহুষায়ী কণিষ্ক ছিলেন 
দ্বিতীয্ব অশে।ক। কণিষ্ষের সময় দ্বিতীয়বার ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হয়। কণিক-নিগিত পুরুষপুর চৈত্য একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ 
তীর্থ ছিল। 


মীর্ব-স্ু ও ০ম্মীন্দবো তল লুগোক্র িল্ুপ্রস্জ্লী (মনীযিবৃন্দ ) 


এই যুগে ভারতীয় প্রতিভার প্রতীকরূপে নাগাজু, অশ্বঘোষ, জীবক, 
পাণিনি, পতঞ্জলিঃ গুপাট্য, চরকঃ বস্থমিত্র প্রভৃতি বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হইযাছিল। ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত সময় নিরূপণ 
করা সম্ভব নহে । অধিকাংশ সংবাদই অন্মানসাপেক্ষ | 

ভেষজবিদ জীবক ই বুদ্ধের সমসাময়িক নৃপতি বিঘ্িসারের সমকালে 
জীবক আবিভূতি হন। তাহার জন্মস্থান রাজগৃহ। কাহারও মতে জীবক 
বিশ্বিসারের পুত্র মতান্তরে জীবক বিষ্িসার-পুত্রের পালিত পুত্র। তিনি 
তক্ষশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বৎসর আরুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষান্তে 
উপাধি প্রদানের জন্ত গুরু তাহার ভেষজজ্ঞান পরীক্ষা করেন। তক্ষশীলা 
নগরীর চতুর্দিকস্থ দশ ক্রোশব্যাপী স্থানে জাত বৃক্ষ-লতা-গুল্ের ভেবজশক্তি 
নির্ণয় কিতে তাহার গুরু তাহাকে আদেশ দেন। জীবক এ স্কানের প্রতিটি 
লতাগুল্মের ভেষজগুণ গবেষণা করিয়া গুরুর সমীপে নিবেদন করেন। তারপর 
তিনি উপাধি লাভ করিষ! পাটলীপুত্রে চিকিৎসা আরভ করেন । কথিত আছে, 
তিনি বিশ্িলারকে একবার দৃরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় করেন। 
তিনি উজ্জপ্িনীর অধিপতি প্রচ্ভোতের চিকিৎদক ছিলেন । জীবন একাধিক 
বার ভগবান তথাগত বৃদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন। ভেষজ ও চিকিৎ্দা শাস্তে 
জীবকের দান অতুলনীয় । 

পণ্ডিত নাগীভুন 3 খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন যুগে নাগাজুন 
বিদর্ভের এক ব্রাঙ্গণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । নাগাজুন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়! 
মহাযান মত এবং তান্ত্রিক আচার প্রবর্তন করেন। এইজন্ত তিনি বৌদ্ধাচার্য 
নাষে বিখ্যাত । “পঞ্চবিংশতিসাহন্িকাপ্রজ্ঞাপারমিতা”? নামক খ্রস্থ 
নাগাজুনের প্রতিভ! ও পাণ্ডিত্যের পরিচাষক | নাগাজুন “মাধ্যমিক” প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! বৌদ্ধধর্ষকে নূতন ব্ধূপ দান করিয়াছেন । 

বৈক্লাকরণ পাণিনি $ পাণিনির জন্মস্থান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
শলাতুর গ্রাম। জন্মকাল আহুমানিক খ্রীষপুর্ব সপ্তম হুইতে চতুর্থ শতান্দী। 


কণিষ্বের ধর্ম প্রচাস্র 


১১৬ ভারতবর্ষের বুছদ্ধর পরিচয় 


তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ ভষ্টাধ্যাক্সী ব্যাকরণ--আটটি অধ্যায়ে, চারি সহশ্র 
হৃত্রের সমষ্টি । |পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় নিয়ম ও শৃঙ্খলা শুসংবদ্ধ করেন। 
আষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ শব্দ-পম্পদে, অর্থ-গৌরবে, ভাষার বিশ্তদ্ধতায় এবং কলেবরে' 
অপুর্ব । বর্তমান সংস্কৃত ভাষার উন্নতির প্রচ্ছদপটে পাণিনির দান অবিস্মরণীয় । 
পাণিনির ব্যাকরণ রচনার পর হইতে প্রাকৃত, পৈশাচ, রাক্ষস; শ্লেচ্ছ প্রভৃতি 
ভাষা সংস্কত অর্থাৎ সংশোধিত রূপ ধারণ করিল। 

টাকাকার কাত্যায়ন £$ পাশিনির আহ্মমানিক দুই শত বৎসর পরে 
কাত্যায়ন আবিভূ্ত হন। তিনি পাণিনির অগ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সুব্গুলির 
বাতিক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অনেক স্থলে পাণিনির' 
স্ত্রের তীর সমালোচনা করেন এবং অনেকগুলি নূতন সুত্র রচনা করেন। 

ভাষ্যকার পতগ্জলি ঃ পতঞ্জলি কাত্যায়নকে সমর্থন করেন নাই? 
ভাস্যকার পতঞ্জলির জম্মকাল শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। ইনি পুহ্যমিত্র গুঙ্গের 
সমসাময়িক । পতগ্জলি অগ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণের এক মহাভাষা বা 
ব্যাখ্যা রচনা! করেন এবং যুগোপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। 
মহাভাষ্যের উপক্রমণিক। পস্পশাভ্তিক পেম্পশ) নামে অভিহিত । গল্পচ্ছলে 
ব্যাকরণের আলোচন! পতগ্জলির রচনার বৈশিষ্ট্য । তাহার ভাষ। কাব্যময় 
অথচ অত্যন্ত অর্থপূর্ণ । 

কাহিনীকার গুপাঢ্য ইনি দক্ষিণী ব্রা্মণ--জন্মস্থান অন্তর দেশ; ইনি 
ছিলেন অন্তর নরপতি হল-এর মন্ত্রী! ইনি পৈশাচী ভাষায় বৃহকথা 
নামক একখানি কাহিনী গ্রন্থ রচনা! করেন। ক্ষেমেন্্র ও সোমদেব 'বৃহৎ 
কথা”র সংস্কৃত অন্ববাদ করিয়াছেন । প্রাকৃত ভাষাও পশাচী ভাষার একটি 
বিশেষ কূপ বলিয়৷ বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর গুণের ধারণা | পৈশাচী ভাবায় লিখিত 
মূল গ্রশ্থথানি দুপ্রাপ্য । বৃহৎ্কথার বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে পরবণ্তিকালে 
সংস্কৃত, আরবী, ফারপা ও গ্রীক ভাষায় বু কাব্য-কাহিনী রচিত হইয়াছে । 

খাষি চরক 2 খধি চরক ছিলেন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্বিতীষ 
পণ্ডিত। ইনি গ্রীস্রীয দ্বিতীষ শত্তাব্দীতে মহারাজ! কণিষ্কের সভ1 অলংকুত 
করিয়াছিলেন । তাহার রচিত চরকসংহিতা বিশ্ববিখ্যাত । ্রীষ্টপূর্ব ষ্ঠ 
শতাব্দীতে রচিত আতব্রেয়সংহিতাই চরকসংহিতার মুল । পরিবন্তিকালে 
চরকসংহিতা চীন] ভাষায অনুদিত হয়। চরকসংহিতার কিযদংশ চীনের 
অন্তর্গত কুচার মঠে আবিষ্কৃত হইযাছে। বাগদাদের খলিফ1 মামুন ভারতীয় 
চিকিৎসকদিগকে তাহার রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া চরকসংহিতা অনুবাদ 
করান। আরবদের মাধ্যমে চরকসংহিতা ইওরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে » 
বিশেব ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছিল । 

খবি চরক উদ্ভিদৃ* ধাতু এবং জীবশরীর হইতে প্রস্তত প্রায় ছই সহ 
প্রকার ওঁষধের শ্রেল্নবিভাগ ও কার্ধকারিত! বর্ণনা করেন। খঁষধের উপকরণ 


'তক্ষশীলার বিশ্ববিষ্কাশর ১১৯ 


সংগ্রহের সময় ওষধ প্রস্ততের প্রণালী এবং বধ ব্যবহারের বিধিনিষেধ 
খধি চরর নিভুলিভাবে লিপিবন্ধ করিয়াছেন । শিশুপালন ও শিগু-চিকিৎসাক্ 
তাহার অপূর্ব কৃতিত্ব ছিল; তাহার নাড়ীজ্ঞান আয়ুর্বেদ জগতে প্রবাদস্বকূপ 
ছিল। আঘুর্ধেদ ছিল খষি চরকের সাধনা--ব্যবস1 নয় । খঁধি চরক চিকিৎসা 
শাস্্রকে পঞ্চম আধুর্বেদ বলিয়। শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন । 

অস্ত্রচিকিৎসক স্ুশ্রতত  সুশ্রুত ছিলেন অস্ত্রবিদ্তা বিশারদ । শারীর- 
বিজ্ঞানে তাহার অপূর্ব অধিকার ছিল। অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গবিজোড়ন, ভগ্রাস্থি- 
সংযোজন, যকুৎ বিচ্ছেদ ব্যাপারে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অনন্থসাধারণ । 
অসক্সোপচার, শলাকা! চিকিৎসা, শ্লীহ। বিদারণ, গর্ভস্থ সম্তান নিষ্কাষণ প্রভৃতি, 
বিভিন্ন কার্ষের জন্য তিনি এক শত সাতাশ প্রকার স্কুল ও হুক যস্ত্রের বিবরণ 
দিয়াছেন । তাহার আবিষ্কৃত অস্ত্র দ্বার তিনি কেশ লঘ্থালম্িভাবে বিভাগ" 
করিতে পারিতেন। এই অস্ত্রবিগ্তাবিশারদের গ্রন্থ আলোচনা করিয়।' 
আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসকগণ বিশ্মিত হুন। 

জর্বজ্ত অশ্বঘোষ 2 অশ্থঘোষ ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান, পরে বৌদ্ধধর্ম হণ, 
করেন। তাহার কবি-খ্যাতি ও সংগীত-শ্রীতি মহারাজ কণিফের দৃষ্তি আকর্ষণ 
করে । কণিফ অযোধ্যা হইতে বলপুর্বক তাহাকে হরণ করিয়া! রাজধানী 
পুরুষপুরে আনয়ন করেন। অশ্বঘোষ ছিলেন সবক গায়ক, সুললিত বস্তা, 
জনপ্রিয় অভিনেত1। তথাগত ভগবান বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলি তিনি' 
নাটকে ব্ধপাস্তরিত করিয়া] অভিনয় করিতেন, ফলে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় 
হইয়া উঠিল । কণিক্ষের চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশনে তিনি সভাপতি 
বস্থুমিত্রের সহকারী ছিলেন। তাহার রচিত দ্বাদশখানি গ্রন্থের মধ্যে 
বুদ্ধচরিত ও ন্ত্রালংকার সর্বাপেক্ষ। প্রপিদ্ধ। বৌদ্ধদর্শন মহাবিভাষ! শাস্ত্র 
প্রণেতা বসুমিত্র ছিলেন তাহার পরম মিত্র । অশ্বঘোষ ছিলেন সচল 
বিশ্বকোষ । 

তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় £ গ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দী পর্যস্ত সহম্রাধিক বৎসরকাল তক্ষশীল! ছিল ভারতের--তথ1 এশিয়ার 
বিছ্যাকেন্দ্র। সুদূর গ্রীস, ইরাণ, গান্ধার, বাহলীক, চীন এবং ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চদ হইতে শিক্ষার্থীরা তক্ষশীল] নগরে সমবেত হইত | বঙ্মান রাওয়ালপিগ্ডির 
দশক্রোশ দূরে, সিক্কুর অপর তীরে প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত, 
হইয়াছে । এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহিয়াছে বক্তৃতা-কক্ষ, পাঠগৃহ, গবেষণাগার, 
ছাত্রাবাস অলিন্দ, প্রাণ ও পথ। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভেষজবিজ্ঞান, 
চিকিৎসাশাস্ত্র। কলাবিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং দর্শন, 
আলোচনার জন্ত বিখ্যাত। ষোড়শ বর্ষান্তে শিক্ষাথ্থিগণ জ্ঞানাহুশীলন ও, 
গবেষণার জন্ত তক্ষশীলায় সমবেত হইতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষক (বা ছাত্র) ছিলেন বৈয়াকরণ পাণিনি, কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি 


১৯ ভারতবংর্ষর- বৃহত্তর পরিচয় 


রাজনীতিবিদ চাপক্যঃ শরীর-বিজ্ঞানী জীবক, শলাতর চরক, চিকিৎসক 
দুশ্রুত প্রভৃতি মণীধিবর্গ । ভারতের বনু রাজপুত্র এই তক্ষশীলা বিশ্ববি্ভালয়ে 
শিক্ষালাভের জন্ত আগমন করিয়াছেন | তাহাদের মধ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ 
ছিলেন বিখ্যাত । এই,বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আবালিক ও অবৈতনিক । ভারতের 
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তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ 


রাজন্যবর্গ এবং আন্ত্রাম্ত ব্যক্তিগণের অর্থসাহায্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় 
নির্বাহ হইত। তক্ষশীল! ছিল সমপাময়িক ভারতের জ্ঞানতীর্ঘ। 

প্রতিবেশী অঞ্চলের সহিত ভাতের সন্ধন্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষ কুপ- 
যন্ুক ছিল না। মৌর্যযুগ হইতেই বহির্ভারতের সহিত ভারতের যোগাযোগ 
ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে যেমন ভারতের বাহির হইতে নান! 
জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং ভারতের 
সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনি ভারতবর্ষও তাহার প্রতিবেশী দেশগুলির 
সঙ্গে যাতায়াত এবং আঘদান-প্রদানে চঞ্চল হইয়। উঠিয়াছিল। এই সমস্ত 
দেশের মধ্যে আফখানিস্থান,॥ নেপাল, তিব্বত, ব্রঙ্গদেশ, ইন্দোনেশিয়া, 
সিংহল, মধ্য এশিয়া এবং চীন উল্লেখযোগ্য । 

ভারত ও আফঘানিত্থান & মহাভারতের সমসাময়িক গান্ধার ছিল 
হস্তিনাপুরাধিপতি ধ্বৃতরাষ্ট্রের মহিষী গান্ধারীর পিতৃরাজ্য। পারসীক' গ্রীক, 
শক, কুষাণ, হুণ গুর্জর প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন যুগে এই অঞ্চলে প্রভূত্ব স্থাপন 
করিয়াছিল । অশোক ও কণিক্ষের যুগে গান্ধারগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে । হিউয়েন 
সাঙ্‌ সপ্তম শতাব্দীতে এখানে বহু বৌদ্ধমঠ দর্শন করেন । তখন এই দেশের 
নাম ছিল কপিশ1, পরে কাবুল । খ্রীষ্টায় অষ্টম শতাবীতে আরবগণ কাবুল 
জয় করে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশটি আফঘানিস্থান নামে পরি চিত হয়। 
পঞ্জাবের উদ্‌ৃভাগুপুরের শাহী বংশ এই দেশের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। 
শাহী বংশ ছিল কুষাণ বংশের একটি শাখা । 


গ্যরতবর্ধ ও মধ্য এশিয়া, 95৩ 


ভারত ও নেপাজ £ নেপাল ভারতের তথা হিমালয়ের অংশবিশেষ । 
নেপালের উত্তরে তিব্বত, পূর্বে সিকিম, দক্ষিণে উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমে 
কুধাহুন। হিমালয়ের এই উপত্যকা বনজ, খনিজ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্পদে 
পরিপুর্ণ। নেপালের তুধার-সেবিত উত্তরাংশে মোঙ্গল জাতীয় ভুটিয়া য! 
'তিব্বতী, যধ্যাঞ্চলের উপত্যকায় কিরাত, লেপচা, ভূটিয়! প্রভৃতি জাতির বাস। 
তাহাদের দেবতা গোরক্ষনাথ--মহাদেব বা মহাকাল। গোরক্ষনাথের পৃজক 
বলিয়া তাহারা গোরখা বা গুখ নামে পরিচিত। অশোকের কন্ত। চারুমিত্র? 
নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন । নেপালে বৌদ্ধধর্ম ও হিশ্বুধর্ম প্রার মিশিয়া 
গিয়াছে । নেপালী বৌদ্ধের। মহাকালের পুজায় মহিষ বলি প্রদ্দান করে। 


ভারত ও তিব্বত £ প্রাচীন সংস্কত ভাষায় তিষ্বত কিংপুরুষবর্ষ নামে 
অভিহিত হইত । ভারতের সঙ্গে তিবতের সন্বপ্ধ অতি গভীর । কিংবদস্তী 
আছে, তিব্বত ছিল রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের পত্বী সরমার পিতা শৈলুষের 
রাজ্য । যদিও তিব্বতীয়গণ রক্তে মোঙ্গল; তবু তাহার] ভারতীয় শাক্য নরপতি 
শুদ্ধোদনের পুত্র তথাগত বুদ্ধের ধর্ম অহৃসরণ করে । ভারতবর্ষকে তিব্বতীয়গণ 
তাহাদের পুণ্যতীর্ঘ বলিয়। শ্রদ্ধা করে। ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ অতীশ 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতের সঙ্গে তিব্বতের ধমীয় সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । 
ইদানীং একটি অতি প্রাচীন গুহার মধ্যে দশ লহত্র হস্তলিখিত পাগুলিপি ও 
বনু বৌন্ধধর্মীয় স্মারকচিহন আবিষ্কৃত হইয়াছে । পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্থী 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিব্বতীয় লিপি ও সংস্কৃতি বহুলভাবে ভারতীয় 
লিপি ও সংস্কৃতির ন্ধপাস্তর । তিব্বতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নিকটতর | 

সপ্তম শতাব্দীতে ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী তিব্বত-রাজ 
অউ.সাঙ.গাম্পে! এবং তাহার পৌত্র কি-লি-প1-পু ভারতের একাংশ অধিকার 
করেন। নবম শতাব্দীতে তিব্বত-রাজ শ্রংৎ্সান মোঙ্গোলিয়া হইতে গঙ্গা 
পর্যস্ত তাহার রাজ্য বিস্তার করেন। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে 
নেপালাধিপতি অংশুবর্মণ ছিলেন শ্রঙ. সা. গাম্পোর অধীন সামস্ত রাজ! । 
স্ঙ. সাউ. গাম্পো অংশুবর্ণের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মহিষীর 
প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন 
বখতিয়ার খলজী বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতৈ অভিযান করিয়াছিলেন । 


ভারত ও ব্রক্গদেশ £ প্রাচীন ভারতীয়গণ ব্রক্ষদেশকে প্রাগবর্ষ এবং 
আসামকে প্রাগজ্যোতিবপুর আখ্য। দিয়াছিল। হিমালয় পর্বতমযাল! পুর্ব 
সীমান্তে ব্রক্ষদেশে আসিয়! পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে । ব্রঙ্গের পুর্বে চীনের 
অন্তর্বরতা শানরাজ্য ও ইয়ুনান প্রদেশ ) ব্রন্দের দক্ষিণে শ্যাম, মালয় এবং 
বঙ্গোপসাগর ? পশ্চিমে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও বঙ্গোপশাগর । ত্রঙ্গষের 
অধিবাসীদের রক্তে নানা গোঠীর রক্ত-সংমিশ্রণ হইয়াছে । ব্রচ্গের অধিবালিগণ 


১১৪ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পনিচয় 


সাধারণতঃ মোঙগল গোঠীর অস্তভূক্ত। স্থল ও জল--উভয় পথেই বাংল। 
দেশের সঙ্গে ব্রনের অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। বাংল! 
দেশ হইতেই হিন্দু সংস্কৃতি ব্রদ্মদেশে প্রচলিত হয়। ব্রদ্দের এক অংশের নাম 
গোঁড়। ব্রঙ্গদেশের পথেও ভারতীয় বণিক ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে 
যাতায়াত করিত । ব্রহ্ম নামটিও ভারতীয় । কথিত আছে, অশোক শোণ 
ও. উত্তর নামক ছুইজন বৌদ্ধ প্রচ'রককে ব্রঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্দদেশে পালি ভাষা প্রচলিত হয়। ব্রহ্গদেশীয় 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনেকাংশে ভারতবর্ষের ধার! অহ্গরসরণ করিত । ব্রক্ষদেশে 
বৌদ্বন্ূুপগুলি প্যাগোডার আকার ধারণ করিয়াছে । একমাত্র পে্ড নগরই 
তের হাজার প্যাগোডায় শোভিত ছিল । প্যাগোডভার অভ্যন্তরে কোথায়ও 
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, কোথায় শায়িত বুদ্ধ অস্ষিত রহিয়াছে । ভারতীয় বিহারের অহ্‌- 
করণে ব্রক্ষে প্রত্যেক প্যাগোডার সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল। ভারতীয় 
বৌদ্ধ শ্রমণের অচুকরণে ব্রঙ্গী বৌদ্ধগণ সংসার ত্যাগ ককিয় ফুলী ব্রত (সন্ন্যাস) 
গ্রহণ করিতেন + তাহারাই ব্রহ্ম দেশের জাতীয় শিক্ষক | ব্রহ্গরাজ অন্বর্থ এবং 
তাহার পুত্রের অর্থান্ৃকুল্যে বুদ্ধগয়াতে মহাবোধি বিহার নিগিত হইয়াছে । 

ভারতবর্ষ ও পুর্বদ্বীপাঞ্চল ( ইন্দোনেশিয়! ) ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব 
ব্র্ষদেশের দক্ষিণে এই স্ববিশাল অঞ্চল ভারতমহাসাগর হইতে উত্থিত 
বিরাট ভূখণ্ড । এই অঞ্চলের উত্তরাংশ ব্রন্দের সহিত স্থলপথে সংবুক্ত । 
এই দ্বীপাঞ্চল পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, পূর্বে 
চীন উপসাগর দ্বার! পরিবেষ্টিত। এই ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে রহিয়াছে ব্রন্দের 
দক্ষিণের মালয় দ্বীপপুগ্ত+ মালাকা ও সিঙাপুর 8 দক্ষিণ-পূর্বে কন্বোজ, 
কাম্বোডিয়া» চন্পাঃ আনাম প্রভৃতি রাজ্য। এই রাজ্যগুলি পূর্বে বৃহত্তর 
মালয়ের অস্তভূক্ত ছিলঃ বর্তমানে ইহা ইন্দোচীন নামে অভিহিত। 
কন্থোজের পুর্বে রহিয়াছে লাওস্‌, টউ.কিন ও আনামের অংশ + মালয়ের দক্ষিণে 
রহিয়াছে স্থমাত্র!, যবদ্ধীপ, বলিদ্বীপ, বণিও (হ্থবর্ণ দ্বীপ) প্রভৃতি অসংখ্য 
ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপাবলী। ওলন্দাজ অধিকৃত প্রাচীন স্ববর্ণদ্বীপের অ্ধকাংশ দ্বীপ 
লইয়! বর্তমানে ইন্দোলেশিয়। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত (১৯৪৬ ৪৭ খ্রীঃ )। 

প্রাচীন যুগে এই সুবিশাল দ্বীপাঞ্চলের সহিত ভারতের প্রথমে বাণিজ্যিক, 
পরে ধমীয় এবং সর্বশেষে রাষ্্রীনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া! উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্প এবং সভ্যতা এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছিল । 
(এই সম্ঘপ্ধে বিস্তারিত আলোচন। একাদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ) 

ভারত ও সিংহল £ দ্রাবিড় জাতির ধারণ! যে, দাক্ষিণাত্য হইতে 
দ্রাবিড়গণ সিংহলে সভ্যতা ও শিল্প প্রচার করিয়াছিল। এই ধারণা ভুল; 
কারণ সিংহলী ভাষ আর্ধ এবং সংস্কৃতশব্দ-পুষ্ঠ । রামায়ণ ইতিহাস ন 
হইলেও রামায়ণের কাহিনী হইতে অস্ুমান করা যায় যে, আর্ধাবর্ত হইতে 


গারতবর্ধ € মধ্য এশিয়া ১১৪ 


হ্মযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্র লক্ষ! অর্থাৎ সিংহলে আর্ধধর্ম ও সংস্কত প্রচার 
করিয়াছিলেন, অবশ্য রামায়ণ-বণিত রাক্ষসদেরও সভ্যতা ছিল । 

চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বৌদ্বগ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে সাতশত 
অহচরসহ বাংলার রাজকুমার বিজয়সিংহের লিংহল বিজয়ের উল্লেখ আছে! 

অশোকের সময় লিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে 
ব্রাঙ্মী ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের শিলালিপির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের বিবরণ 
আছে। সিংহলের রাজ তিস্স মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের স্থৃতি ম্মরণার্থ 
অহ্রাধাপুরের চার ক্রোশ দূরে মিহিনতাল পর্বতে একটি ইইউক ও প্রস্তর 
নিিত স্তূপ নির্যাণ করেন । ইহাই লিংহলে প্রথম বৌদ্ধ প্মারক চিহ্ন । 

শীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সিংহলরাজ ছত,তগমনি কয়ানবেলীর সুপ নির্মাণ 
করেন এবং তথাগত ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্গুলি মুক্তাখচিত হ্ববর্ণপান্তে 
সংরক্ষিত করেন। অতঃপর তিনি অহ্রাধাপুরে একটি নবতল বিহার 
নির্মাণ করেন । 

্ীষ্তীয় চতুর্থ শতকে রাজা মহাসেন অভয়গিরির ভপ নির্মাণ করেন । লিংহলে 
পৃথিবীর বৃহত্তম স্তূপ “জেতবনম” অস্থরাধাপুরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

ভারতবর্ষ ও মধ্য-এশিসা। £ হুপ্রাচীনকালে মধ্য এশিয়। বা তুক্িস্থান 
ভারতবাসীর নিকট অজ্ঞাত ছিল 
ন!। প্রাচীন গ্রন্থে এই অঞ্চল 
ইলাবৃত বর্ষ, কেতুমাল, ভদ্রাশ্ব 
ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত । 
এতিহালিক যুগে বৌদ্ধ শ্রমণগণ 
এই অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার ও 
ঠৈত্য স্কাপন করেন। এই 
পথেই ভারতীয় লিপি খোটানের 
পথ হইয়া! তিব্বতে পৌছিয়া- 
ছিল। ভারতীয় কুষাণ বংশের 
'আর্দি নিবাস ছিল মধ্য 
এশিয়াখণ্ড। তাহার! ছিল 
প্রথঘ চীনের বশংবদ ॥। মধ্য 
এশিয়ার ভ্রম্যমাণ জাতিও 
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল । দোমোকোক় (মধ্য এশিয়। ) প্রাপ্ত প্রাচীর চিত্রে 
মধ্য এশিয়ার গোবি মরুপথে কিছিভার 
চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাউ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এ পথেই 
চীনে প্রত্যাবর্তন করেন । 

্ীটপর্ব দ্বিতীয় শতক হইতেই .এশিয়ার বিভিন্ন যাযাবর জাতির সহিত 
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১১% ভারতবর্ষের বুহত্তর় পরিচয় 


ভারতের খনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে । তাহার! ভারতীয় লিপি ও ভারতায় ভাষা 
গ্রহপ করে ! কালক্রমে তাহার ভারতীয় ধর্ম আশ্রয় করে ও শিক্ষায়তন 
এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া! নিজেদের দেশকে স্কসমুদ্ধ করিয়া তোলে । 
এই কার্ষে তাহার ভারতীয় ভিক্ষু ও শিল্পীদের 
নিকট হুইর্জে” প্রেরণা লাভ করিয়াছিল 
"রই কারণেই মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন 
ওহা-চিত্র ভারতীয় প্রভাব ও অজস্তার ক্ধ 
স্মরণ করাইয়া দেয়। 

দুর্ধর্ষ তুর্কঃ মুঘল প্রভৃতি, জাতির 
রা আক্রমণে এশিয়ার এই অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত 
খোটানে প্রাপ্ত বোঁজ্ধমৃত্তির হয়। বোধ হয়, ভূমিকম্পের মতন কোন 

ধ্বংসাবশেষ প্রাকৃতিক কারণে মধ্য এশিয়ার ভারতীয় 

সভ্যতার বিপুল বিস্তারের স্মৃতি মরু-বালুকার নিয়ে লুপ্ত হইয়া যায়। আজিও 
হুদুর তাকলামাকান € গোবি মরুভূমি ) হইতে আজারবাইজান পর্যস্ত বিস্তীর্ঘ 
অঞ্চল ব্যাপিয়! প্রতি বৎসর ভারতীয় সভ্যতার বছ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। 
চীন1 সংস্কৃতিতে স্ুপশ্ডিত প্রবোধচন্ত্র বাগচী সত্যই বলিয়াছেন, “মধ্য এশিয়ার 
এই ইতিবৃত্ত ভারতের ইতিহাসের এক গরিমাময় অধ্যায় ।” 

মধ্য এশিয়াতে সে সকল ভারতীয় ভিক্ষু ধর্মপ্রচার করেন, তাহাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন কুমারজীব (চতুর্থ শতাব্দী )। তাহার পিতা 
ভারতীয় ব্রাহ্মণ, মাতা ছিলেন মধ্য এশিয়ার কুচা সমাটের ভগ্নী | কুমারজীবের 
জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর চীন দেশে অতিবাহিত হয়। তাহার পূর্ববর্তী ভিচ্চু 
ধর্মরক্ষের নামও স্মরণীয় (তৃতীয় শতাব্দী )। 

আধুনিক কালে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ধ্বংসন্তূপের প্রথম আবিষ্কার করেন 
রুশ পপ্ডিতগণ । অতঃপর ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বালুকা 





খোটানে প্রাপ্ত সংস্কৃত অক্ষরে লেখা পু"থির পৃষ্ঠা 
সুপনিষ়্ে সমাহিত বছ পু খিঃ শিবঃ হর-পার্বতী, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতার চিত্র, বন্ 
ভাক্কর্য নিদর্শন এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বিচিত্র সামগ্রী উদ্ধার করেন । ভারত 


ভাক্পত ও চীন ১১৬ 


সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভাঃ অরেল স্টাইন খোটান অঞ্চলের করেকটি ভূপের 
ধ্বংসাবশেষ ও বালুকা খনন করিয়! মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রসার 
সম্পকিত বহু তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ভাঃ অরেল স্টাইন ধলেন» 
“আমি গোবি মরুপথে ভ্রমণের সময়ে বহু বোদ্ধভূপ, বিহার, বুদ্ধসু্তি, হিন্দু 
দেব-দেবীর মুত, ভারতীয় ভাষা ও ন্িদিপিতে লিখিত বহু নিদর্শন দেখিয়া- 
ছিলাম । আমি যখন এই ধ্বংসত্ভুপের মধ্য দিয়! আরমণ করিতেছিলাম তখন মনে 
হইতেছিল, আমি যেন প্রাচীন পঞ্জাবের অন্তর্বর্তা কোন পরিচিত নগরের 
পরিবেশের মধ্যেই রহিয়াছি।” বাস্তবিক মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্স ও 
সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ব্যাপক ও গভীর ছিল। 
ভারত ও চীন £ ক্ষপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সাহিত্য ও অন্তাপ্ঠ 
গ্রন্থে চীনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অপর পক্ষে চ্যাঙ-কিয়েং এবং তাহার 
উত্তরাধিকারিগণ ভারতভূমিকে সেন-তু অথবা সিয়েন-তো৷ অর্থাৎ সিন্ধু তীরবর্তী 
দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হান বংশের সময় চীনাগণ হিন্দুস্থানকে 
ইন্-তু নামে অভিহিত করেন । ভারতের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে চীনের পরম 
আত্মীয়তা এবং পণ্যের মাধ্যমে চীন-ভারত ক্ষদূরপ্রপারী বাণিজ্যিক সম্বন্ধ 
স্কাপিত হইয়াছিল । কৌটল্যের অর্থশাস্ত্রে চীনসী, চীনপ্উট প্রভৃতি শবের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । পরবত্তিকালে মহাকবি কালিদাসের গ্রস্থেও চীনাংশুকের 
উল্লেখ আছে । পেরিপ্লাপ গ্রন্থে বণিত আছে, চীন হইতে, 
চীন-ভারত বাণিজ্য রেশমী বস্ত্রাদি বাহলীক দেশের পথে ভারতে আসিত । 
চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী ইউনান ফু (বর্তমান কুঙ. মিউ.) নগর 
হইতে শান রাজ্য ও বর্দের মধ্য দিয়া একটি বাণিজ্যপথ ছিল। মগধের 
রাজধানী পাটলীপুত্রের সহিত এই পথের সংযোগ ছিল। তিব্বতের মধ্য 
দিয়াও আর একটি বাণিজ্যপথ ছিল। জলপথে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম 
করিয়। দক্ষিণ চীনের সহিত বাণিজ্য চলাচল ছিল। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ 
হইতে বস্ত্র চামর, অভ্র, মুল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি হইত। 
বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী তাম্তরলিপ্ত জলপথে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ও 
বন্দর ছিল। বছ চৈনিক বৌদ্ধ তাত্রলিপ্ত বিছ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিত । ফা! হিয়ান 
তাত্রলিণ্ডের সমৃদ্ধির কথা বলিয়াছিলেন। 


অশোক চীনে কোন ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন নাই। অশোকের মৃত্যুর 
দীর্কাল পরে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ চীনদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চীন 
দেশীয় ফিংবদস্তী হইতে জান] যায় যে, কুষাণ যুগে জনৈক ঠচনিক সেনানায়ক 
সামরিক অভিযানের পরে মধ্য এশিয়া হইতে একটি 

চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার জুবর্ণনিিত বুদ্ধমূর্তি চীনে আনয়ন করেন । এই সময় ছিল 
মহাযান বৌদ্ধমত প্রচারের যুগ । এই বৌদ্ধমু্তির মাধ্যমে চৈনিকগণ সর্বপ্রথমে 
ঘুদ্ধ ও বোধিসত্বের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সংবাদ জানিতে পারিল। ১২১ খ্রীষ্টাব্দে 


5১৮ ভারতবর্ের বৃহত্তর পরিচয় 


কান রাজত্বকালে সত্ত্রাট খিয়াও-মুর সময়ে জনৈক চৈমিক লেনাপতি মধ্য 
'এশিয়! হইতে একটি অতি নুন্দর মুতি চীনে আনয়ন করেন এবং অর্চনা করেন । 
এই মৃতি ছিল ভগবান বুদ্ধের মৃতি। চীনাভাষায় বৃদ্ধকে বল! হয় «ফুটু*। 
্বী্ জম্মের ছুই বৎসর পূর্বে মধ্য এশিক্পসার জনৈক চীন! নরপতি চীনের রাজাকে 
কয়েকখানি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। চানের একটি কিংবদস্তী 
হইতে জান। যায় যে, আহুমানিক ৬& খ্রীষ্টাব্দে হান বংশীয় নরপতি মিউ.তি ম্বপ্রে 
শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে একজন হিরগ্ময় পুরুষ দর্শন করেন । পরদিন প্রভাতে সভাসদৃ- 
বর্গের নিকট তিনি স্বপ্নবৃত্তাস্ত বর্ণন। করেন । সভাপগ্ডিত নিবেদন করিলেন 
যে, এই ম্বপীৃষ্ট হিরগ্ময় পুরুষ তথাগত বুদ্ধ । সম্রাট মিউ.তি পশ্চিম দেশে 
অর্থাৎ ভারতের অভিমুখে এই স্বপ্রদৃষ্ই মহাপুরুষের উদ্দেশে একজন দৃত প্রেরণ 
করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ধর্মরত্ব €চু-কালান্‌্) এবং কাশ্টপ মাতঙ্গ 
'( কাই-য়হ-মোতাঙ.) নামক ছুইজন গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধশ্রমণ 
শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থলহ চীনের রাজসভায় উপস্থিত 
হুইলেন। সম্তাট মিউ.তি-র আদেশে রাজধানীতে এই বৌদ্ধশ্রষণদের জন্ত একটি 
বিহার নিমিত হয়! এই বিহার “শ্বেত অশ্ববিহার* নামে পরিচিত। ধর্মরত্ব ও 
কাশ্টপ মাতঙ্গ অবশিষ্ট জীবন চীনেই অতিবাহিত করেন এবং তাহাদের 
মাধ্যমে বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুদিত হয়| 

এই ঘটনার পরেই ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে ধর্মীয় যোগাযোগ ঘনিষ্তর 
হুইয়া উঠে। বহু ভারতীয় শ্রমণ চীনদেশে ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্্যে গমন করিয়!- 
ছিলেন । তাহাদের মধ্যে কালরুচি (২২১-২৮১ খ্রীঃ), ধর্মরক্ষ (৮৬ শ্রীঃ) এবং 
কুমারজীৰ (৪০৪ খীঃ) প্রভৃতি মহাজনের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । অন্ঠদিকে বহু চৈনিক শ্রমণ এবং ভিক্ষু 
মূল ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং তথাগত বুদ্ধের 
জন্মহূমি ও বৌদ্ধতীর্ঘ দর্শনমাননে ভারতে আগমন করেন । তাহাদের মধ্যে 
ফা-হিয়ান (৩৯৯-৪১৪ খীঃ), হিউয়েন সাউ (৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ) এবং ইৎসিঙের 
4€৬৭৮-৬৮৫ খ্রীঃ) অ্রমণকাহিনী ভারতের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত । 


চীনের সঙ্গে 
খমার যোগাযোগ 


5মীত্ঘোভুল্প নুগে জ্ঞাল্সভীল সাসাভিকি স্ক্লিন্বভক্ন 

ভারতীয় সমাজের গতি বৈদিক যুগ হইতে মহাকাব্যের যুগ পর্যস্ত একই 
নোতে প্রবাহিত হইতেছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সমাজে নানা 
পরিবর্তন স্থচিত হইয়াছিল। অবশ্য অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত 
বৌদ্ধধর্ম ভারতের পূর্বপ্রাস্তে অতি স্বল্প পরিসর স্থানে পীমাবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ- 
ধর্ম মহারাজ অশোক কর্তৃক রাজধর্মরূপে গৃহীত হইবার পর উহা সর্বভারতীয় 
কূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মৌর্যযুগে 
বর্ম পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়াছিল। শুঙ্গ 


মধ্য এশিয়া ও চীনে গারতীয় শিল্পধারা ৯১৯ 


বং কা রাজবংশ শ্বাঙ্গণ ছিল 1 এই সুই বংশের একশত লাতাগ্প বৎসর- 
ব্যাপী রাজত্বে স্রাহ্ষপগণ হিন্দু ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা এবং আত্মরক্ষামূলক সমাজজ- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভারতীয় সমাজে ব্রাক্গণ ছিলেন নির্দেশক । রাজাই 
ছিলেন ধর্ম ও সমাজের রক্ষক। এই সময়ে যাহির হইতে গ্রীক, 
পহ্লব, শক, কুবাপ প্রভৃতি জাতি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধর্মে ও 
সমাজে নানা প্রকার সমন্ঠার স্প্টি করিয়াছিল । এই সমস্ত সমস্তা সমাধানের 
অন্য পুরাণের প্রচ্ছদপটে বৈদিক বা সনাতন ধর্মের নুতন ব্ধপদান কর! 
হুইল। ব্রাহ্গণগণ রামায়ণ-মহাভারতের মাধ্যমে ভারতীয় 
রিনি লমাজ ও রশপ্রের আদর্শ স্প্তর করিয়া অক্ষিত করিলেন। 
মহ» যাজ্ঞবন্ধ্য, পরাশর প্রভৃতি খধিগণ €দনন্দিন জীবনযাত্র। নিয়ন্ত্রিত করিবার 
উদ্দেশ্যে প্রোচীন শাস্ত্রের নৃতন ব্যাখ্যা করেন এবং বিশৃঙ্খল সমাজে হুশৃঙ্খলা 
'আনয়নের চেষ্টী করেন। বহিরাগত জাতিগুলিকে আকর্ষণের জন্ত সাড়ঘ্বরে 
নুতনভাবে পুজাপদ্ধতি ব্যবশ্থিত হইল । রাজদূত হেলিওডোরাস, কুজুল 
(নায়ক) কদফিস, বিম কদফিস প্রভৃতি বিদেশীয় গুণিগণ ভারতীয় ধর্মের প্রতি 
আকুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ কণিক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও হিন্দুধর্মের 
প্রভাববিষুক্ত ছিলেন না । তাহার সময়ে হিন্দু দেবত। এবং দেবকল্পন?, পুজ! 
ও অহষ্ঠান সুলতঃ মহাযান পন্থার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সমর 
হইতে বুদ্ধ অবতারব্ধপে পুজিত হইয়াছেন। চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির 
আলোচনায় ভাষ। ছিল সংস্কত। পালির পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার পুনরাবির্ভাব 
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ইঙ্গিত করে। স্বতিশাস্্ অনুলারে সমাজে নুতন 
করিয়া জাতিভেদ প্রথার স্ষ্টি হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতি পুনরায় 
লমাজে প্রতিষ্তিত হুইল । বিদেশী রাজন্যবর্গ এবং রাজ পরিবার ক্ষত্রিয় 
আখ্যা লাভ করিয়া সমাজে গৃহীত হইল। সমাজের বৃত্তিজীবী শ্রেণী বৈশ্য 
নামে পরিচিত হুইল । বিদেশাগত নারী-পুরুষের রক্ত- 
জাতিভেদের 

পুনঃ প্রতি সংমিশ্রণে ভারতে সামাজিক ব্যবস্থা শ্রথ হওয়ায় নানা সংকর 
বর্ণের উদ্তব হইল | সংকরগণও ভারতীয় সমাজে অপাংক্তেয় 
রছিল ন1। গুগুযুগে এই সমাজ-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। 
গুগুযুগে চতুর্বেদ ভারতীয় ধর্মের মৃলগ্রন্থ বলিয়! গৃহীত হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে 

পুরাণ ও স্ৃতিগ্রস্থই ভারতীয় আর্ধসমাজে ধর্মগ্রন্থ-ক্ধপে প্রাধান্ত লাভ করিল । 
ভারতীক্ম নারীর অধোগতি £ বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবনের ফলে ভারতীয় 
সমাজ-ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কিন্ত ক্কুসংবদ্ধ মৌর্য রাজশক্তির 
প্রভাবে সমাজ ধ্বংস হয় নাই। কিন্ত মৌর্যোস্তর যুগে আশ্রীক শক, পারদ, 
কুষাণ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বৈদেশিক জাতির আক্রমণে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা দিতীয় 
বার বিশৃঙ্খল হুইয়! গেল। এই বৈদেশিক জাতিগুনি ভারতের সীমান্তে এবং 
অভ্যন্তরে উপনিবেশ ও রাজ্য স্কাপন করিল--ভারতীরদের সহিত টিটি 

প্রা” 


১২০ | ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়' 


রক্ত. সংমিশ্রণ হইল---ভারতীয় সমাজের শুচিতা! নষ্ট হইয়া! গেল । , এই সমক্ষে 
মঙ্্ুত় যাজ্ঞবন্ধ্য, পরাশর॥ মেধাতিথি প্রভৃতি পশ্ডিতগণ সমাজকে রক্ষা 
"1. করিবার জন্ত নান! প্রকার বিধি-মিয়ম সম্বলিত গ্রন্থ রচনা 
সি উরি করিলেন । এই গ্রন্থগুলি স্বৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত! এই 
গ্রন্থগুলিতে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের চিত্র পাওয়া যাক ॥। স্থতিশাস্ত্ের 
মধ্যে নারীসংক্রান্ত বহু বিধি-নিষেধ রহিয়াছে । স্মৃতিশাস্ত-বণিত এই বিধি- 
নিবেধগুলি ভারতীয় নারীর অধোগতি প্রমাণ করে ॥ 
ভারতীয় সমাজে নারীর তিনটি রূপ--কন্ঠ1, জায়), জননী । বৈদিক যুগে' 
উপযুক্ত বয়লে কন্তার বিবাহ হইত--স্বয়ংবর প্রথাও প্রচলিত ছিল ॥। কন্তার 
পক্ষে বেদপাঠ, শাঙ্সীলোচন! নিষিদ্ধ ছিল নাঁ। নারীর পক্ষে কুমারী-জীবন. 
যাপন অপ্রচলিত ছিল না । কিন্তু বৈদেশিক উপস্থিতির ফলে নারীকে অধিক 
বয়ম পর্যস্ত অবিবাহিত রাখ! সমাজপতিগণ সমীচীন মনে করেন নাই, সুতরাং 
নবম বৎসরের পুর্বে বিবাহ প্রথ প্রচলিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে নারীর শিক্ষার 
পথও রুদ্ধ হইয়| আসিল ; (অবশ্য মন্ত বলিয়াছেন, নারী-শিক্ষা অবশ্যকর্তব্য ) 
নারীর স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল । বিবাহ নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য 
বলিয়। নির্ধারিত হইল । পুত্রলাভই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত 
হইল। কন্তার জম্ম অনেক স্কলেই অবাঞ্ছিত বলিয়৷ বিবেচিত হইত । 
নারীর পক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও পুনবিবাহ বিধিসম্মত বলিয়া! ঘোষিত 
হইল । পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারিত-_নারীর পক্ষে উহ! নিবিদ্ধ 
ছিল । নারী-পুরুষের সম্বন্ধকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে ষোড়শ প্রকার বিবাহ 
শাস্াহছয়োদিত বলিয়া ঘোবিত হইল, যথা-_প্রজাপত্য+ বাহৃম্পত্য, গান্ধর্য, 
রাক্ষস, পৈশাচ ইত্যার্দি। সতীদাহ প্রথ। রাজপরিবারে এবং সমাজের উচ্চ- 
বর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মন্দির ও দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসগীঁকৃত নারী 
দেবদাসী বলিয়া! সমাজে অপাংক্কেয় ছিল ন1। 
নারী ধর্মপত্বীন্ধপে সমাজে প্রশস্ত স্বানের অধিকারিণী ছিলেন। জায়াবূপে 
নারী ছিলেন সংসারের গৃহিগী এবং মাতান্ধপে নারী ছিলেন সন্তানের 
শিক্ষাদাত্রী। শান্ত্রকার মেধাতিথি বলেন-স্ত্ীর নিকট স্বামী দেবত! ও প্রভু » 
স্বামিসেব। স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য । স্বামীর কর্তব্য ছিল স্ত্রীর প্রতিপালন । সেই 
জন্তই স্বামীর অপর লাম পতি বা প্রতিপালক । অসৎ চরিত্রা স্ত্রীর জন্ত 
বংশদগ্ডাঘাত ও রজ্জববন্ধনের বিধান ছিল ॥ ব্যভিচারের জন্ত পুরুষের মুত্যুদণ্ড 
বিহিত ছিল। রুণ্না, বন্ধ্যা এবং দৃশ্চরিত্র। নারী পরিত্যাগের বিধান শাস্ত্াহু- 
মোর্দিত ছিল । সমাজের উচ্স্তরে--সন্ত্রাস্ত ও রাজ পরিবারে অবরোধ প্রথা 
ছিল না। অবগুঠন সম্ত্রম ও শালীনতার চিহ্ন বলিয়া! বিবেচিত হইত। 
এই যুগের বিধিবিধানগুলি পুরুষ কর্তৃক রচিত + স্তরাং অনেক স্কলে; 
পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই এই সকল বিধি ও বিধান রচিত হইয়াছিল। 


মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বাণিজ্য-বিস্তৃতি ১২২ 


রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ঃ এই যুগে ভারতীয় 
পণ্যদ্রব্যের অন্ততম প্রধান ক্রেতা ছিল রোমান সাত্ত্রাঙ্গ্য । ভারতীয় বিলাস- 
দ্রব্য, মুল্যবান প্রস্তর, মুক্তা, হ্ক্মবস্ত্, সুগন্ধি মশল। প্রভৃতি বিক্রয় করিয়। 
ভারতীয় বণিক প্রভূত অর্থ লাভ করিত। শ্রীন্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে 
জনৈক অজ্ঞাতনাম! মিশরবাসী গ্রীক কর্তৃক লিখিত *পেরিপ্লাস অব ছি 
ইরিথিয়ান সী” (লোহিত সাগরের পথের বিবরণ ) নামক গ্রন্থে ভারতের 
সহিত পশ্চিমের জলপথ ও বাণিজ্যের বহু চিত্তাকর্ষক বিবরণ রহিয়াছে । 
গ্রন্থকর্তী লিখিয়াছেন, কাশ্মীর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পণ্যদ্রব্য 
ভূগুকচ্ছ (বারিগাজ1 ) বন্দরের পথে পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত। এইত্রীক 
লেখক প্রতিষ্ঠান €(পৈঠান ), কল্যাণ, সোপরা, মসলিপত্তম, নীলকণ্ঠ ( নেল 
সিদ্ধিয্! ), গঙ্গেরিভি (গঙ্গানদীর মোহাল1) প্রভৃতি বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন 
শকোত্র! বন্দর একটি ভারতীয় জনবহুল উপনিবেশ ছিল | 

মুক্ত!, হীরক, ৈদূর্যমণিঃ ফিরোজমণি প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর, লৌহ, তাত, 
নীল, গজদত্ত, চন্দনকাষ্ঠ, কার্পাস ও পত্রোর্ণ বা রেশমী হ্ক্ষবস্ত্ঃ পণুচর্ম ইত্যাদি 
বহু দ্রব্য ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। 


অনুশীলনী 
১। মোর্ষোত্তর যুগে ভারতে গ্রীক আক্রমণের বিবরণ দাও। ভারতীয় সভ্যতার উপর আ্রীক 
সভ্যতার প্রভাব বর্ণনা কর । 
( 3159 & 8190: 89000106 01 6109 3069]: 12058840709 17 609 0০৪৮-1190155 ৪8৩, 
[৮০৪ 6278 9266106 01 9796]7 17075937065 070. 11701817) 0016019, ) 
২। কুষাণ জাতির পরিচয় দাও এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ রাজার কৃতিত্ব বর্ণনা কর । 
(1598 609 ০2161100605 005159,0985 0159 &0 68610088901 6159 2298 698 
82106 0 609 10091877905 29.8৮5. ) 
৩। মৌধোৌত্তর যুগে ভারতীয় ধর্মের রূপ ও বিদেশীয় রাজসভায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার 
প্রভাব বর্ণনা কর । 
( (3159 90 800০0917601 009 10005%2 261561020 20 00০ 0০৪6-1৪0 25 10 869. 
[178,09 6099 17001091009 06 1700182 ০0160019 10 1919160 9০0165 80 6208৮ 225.) 
৪। মৌর্যৌত্তর যুগে রোম ও চীন দেশের সহিত ভারতের ধর্ম ও বাণিজ্যের বিবরণ দাও । 
(01%9 ৪2 80900060618 100009-00070589 8700. 1000-5১০)09 29196507081 
10৩ 08০50070100. 0£ 291181070. 8100. 00100398109, ) 
& | সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ২ (ক) মিনান্দ/র, (খ) গাদ্ধার শিল্প, (গ) ভারতে শক ক্ষত্রপগণ» 
(ঘ) নহপান, (৩) তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ঃ (চ) পাণিনি, (ছ) চরক, (জ) জীবক। 
(2165 9150:6 00658 ০2: (9) 01170970950 (9) 950010875 426, (5) 2585 
চ87১907509 ০1 ]7.019, (৫) 2510909109৭ (5) 0515 ঢে0155752655 (6) 2805 
(8) 07095, (0) ৩1599, 


অষ্টম অধ্যাক়্ 


ভান্রতেন্্র গৌন্নবময় যুগ 
হ০গু ও প্ম্যক্ভর্ভি হহস্প 


অধ্যায় পরিচয় $ কণিফের পরবর্তী ছূর্বল কুষাণ রাজগণ আহ্বমানিক 
২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ইহার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল.উত্তর-ভারতে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে কোন 
শতিশালী রাজ! বা! রাজবংশের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়! যায় না]; তবে এই সময়েই 
মধ্যভারতে বাকাটকগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাণে তাহাদিগকে 
বিশ্ক্যশক্তি নামে অভিহিত কর] হইয়াছে । গণতান্ত্রিক লিচ্ছবীগণও এই যুগে 
পুনরায় বিপুল গৌরব ও প্রতিষ্টা অর্জন করে। খ্ৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারতে 
এই বাকাটক এবং লিচ্ছবীদের সহায়তা লাভে শক্তিশালী হইয়া! পাটলীপুত্রকে 
কেন্দ্র করিয়া আবার একটি পরাক্রমশালী রাজবংশ ও সাত্রাজ্যের অভ্যুদয় 
হয়। এই সাত্্রাজ্যই ভারত ইতিহাসের বিখ্যাত গুপ্ত সাআজ্য । গপ্তবংশের 
প্রথম চন্দ্র্ণ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্মগপ্ত প্রভৃতি 
পরাক্রমশালী নরপতি ভারতের শক, কুষাণ ইত্যাদি বৈদেশিক রাজবংশকে 
ভারত হইতে বিতাড়িত করেন। তাহাদের শ্থুশাসনে দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
পুনঃস্বাপিত হয়, টৈদেশিক শক্তির নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ভারতীয় ধর্ম, 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকল! প্রত্ৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ব বিকাশ লাভ করে । 
এই যুগেই মুদ্রায় দ্বর্ণমান প্রবতিত হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাই 
গুপ্তুগকে স্বর্ণ যুগ আখ্যা দেওয়া হয়। শেষ পর্যস্ত আভ্যস্তরিক দুর্বলতা ও 
বহিঃশক্র হুণ আক্রমণে গুপ্ত সাত্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়! যায়। 

গুগতবংশের অভ্যুদয় 8. ওপ্ত সত্রাটগণের পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে 
খউ্তিহালিকগণ নিঃসন্দেহ নহেন। কুষাণ সম্রাটগণের কর্মচারিক্মপে গুগু 
'উপাধিধারী একাধিক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে এতিহাসিকগণ 
অন্থমান কয়েন যে, গুপ্ত সমআ্াটগণের কোন পূর্বপুরুষ হয়ত কুষাণ সম্রাটগণের 
অধীন কর্মচারী ছিলেন। পরে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের স্থযোগে তাহার! 
শক্তিশালী হইয়া উঠেন । 

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুগু। এই যুগের শিলালিপি পাঠে 
জানা যায় ঘে, তিনি মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন | তিনি সম্ভবতঃ 
মগধের সন্গিহিত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। শ্রীগুপ্তের পুত্র 
খঘটোণুকচণ্ডগডও পিতার স্তায় মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


সমুত্রগুঞ ১২৩ 


তবে তাহার] স্বার্থীন নরপতি ছিলেন কিএ্া অস্ত কোন সম্রাটের অর্ধীন সামস্ত 
ছিলেন, তাহা! নিঃসন্দেহে নির্ধারিত হয় নাই। 

প্রথম চক্দরগুঞ্ত (৩২০-৩৩০ খ্রীঃ) ৫ এই বংশের তৃতীয় নরপতি প্রথম 
চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই গুপ্তবংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। চন্দ্রগুপ্ত পরাক্রম- 
শালী লিচ্ছবীবংশীকা রাজকন্তা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া! শ্বীয় প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তাহার স্বর্ণসুদ্রায় রাজদম্পতির যুগলমূর্ততি অঙ্কিত 
দেখা যায়। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন । কাহার রাজ্যসীম 
মগধ হুইতে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল । মৃত্যুর পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত 
আতত্মীয়বর্গের সম্মুখে কুমারদেবীর পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সম্রাট মনোনীত করিয়া 
যান। সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণ আপনার্দিগকে লিচ্ছবী-দৌহিত্র বলিয়াই পরিচয় 
দিয়াছেন । ইহাতে লিচ্ছবী-গুপ্ত বিবাহের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় 
সিংহাসনারোহণকে স্মরণীয় করিয়! রাখিবার জন্ত ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গুণ সম্ঘঘৎ 
প্রচলন করেন। তাহার রাজধানী ছিল পাটলীপুত্রে। আহমানিক ৩৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে চন্দত্রগুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন। 


সমুদ্রগুপ্ত (আঃ ৩৩০-৩৭৪ খ্রীঃ )£ পিতার মৃত্যুর পর সমুদ্রগুপ্ত 
মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
নরপতি। সমগ্র আর্ধাবর্তে রাষ্তীয় এক্য প্রতিষ্ঠা করিয়। “একরাট” পদ লাভ 
করাই ছিল তাহার জীবনের স্বপ্ন । এলাহাবাদের স্তত্তগানত্রে কবি হরিষেণ- 
বিরচিত শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্ডের দিশ্বিজয় কাহিনী বণিত আছে। এই 
শিলালিপি হইতে জান। যায় যে, তিনি আর্ধাবর্তের নৃপতি রুদ্রদেব, নাগসেন, 
চন্দ্রবর্মঃ গণপতি নাগ, বলবর্মী এবং নন্দীকে পরাজিত করিয়া গঙ্গা, যমুন। 
ও চন্বল নদীর মধ্যবর্তী বিশাল ভূখণ্ডে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 

উত্তর ভারত বিজয় সমাপ্তির পর সমুদ্রগুপ্ত ভারতের পুর্ব উপকূল অনুসরণ 
করিয়া দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণ কোশলের ( মহানদী 
তীরবর্তী) রাজ! মহেন্দ্র, মহাকাস্তারের ( মধ্য ভারতের 
অরণ্য অঞ্চলে ) ব্যাপ্ররাজ, বেঙ্গীরাজ €( গোদাবরী ও কুফা 
নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ) হস্তীবর্ম, কাঞ্ধীর পহ্বরাজ বিষ্ুণগোপ এবং পালক্করাজ 
(ত্রিচিনোপল্লী ) উগ্রসেন প্রভৃতি বসু নরপতি তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার 
করেন। আহ্ছগত্য স্বীকার করা মাত্রই সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের নরপতিগণকে 
স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে সুদুর 
দক্ষিণ ভারতে প্রত্যক্ষভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করা কষ্টসাধ্য মনে করিয়াই 
সম্ভবতঃ তিনি এই পরাজিত শত্রুদের প্রতি স্থুফলপ্রস্থ উদার নীতি অনুসরণ 
করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন করেন নাই । 

সমুদ্রগুণ্ের দিখ্বিজয়ের ফলে তাহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে নর্শদ। এবং 
ব্রহ্মপুত্র হইতে চম্বল নদী পর্যস্ত বিস্তৃত হইল । পূর্বে কামক্ধপ (পশ্চিম আসাম ), 


সমুদ্রগুপ্তের দিখিলয় 


৯২৪ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


ভবাক (পুর্ব আনাম ), সমতট € দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ ), উত্তরে নেপাল এবং পশ্চিষে 
পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের রাজার! তাহাকে কর প্রদান করিত। পঞ্জাবের শতদ্রু 
তীরবর্তা যৌধেয়, মধ্য পঞ্জাবের মন্ত্রক এবং রাজপুতনা 

৮1 ও মালবের অর্জ্জনায়নঃ আভির প্রভৃতি জাতি কেহ-ফর 
প্রদান করিয়1, কেহ কন্যা দান করিয়া, কেহ বা রাজ- 
পতাকায় গুগুপত্রাটের প্রতীক শ্রহণ করিয়! তাহার বশ্তা ম্বীকার করিয়াছিল । 
ইহা ব্যতীত উত্তর-পশ্চিমের শক, কুষাণ রাজন্তবর্গ এবং সুদূর সিংহলের 


সমুদগুপ্তের সাম়াভন্তাতা 
সমুছগুপ্তের অভিযান পথ -১-৮৮ 
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পপ জা স্পা শ্রজন 








নরপতিও সমুদ্রগুপ্ডের সহিত রাজনৈতিক শশ্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এইব্ূপে আর্ধাবর্ত ও দ্াক্ষিণাত্যের বহু রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় 


স্বিতীক্ম চন্দ বিক্রমাদিত্য উই, 


ক্ষমতার নিদর্পনিত্বন্ধপ ব্রাক্দণ্যরীতি অচুলারে একাধিক অশ্বমেধ যজ্ঞের অহ্থ্ঠান 
করেন এবং “অশ্বমেধ-পরাক্রম* উপাধি গ্রহণ করেন । এই যজ্ঞের স্মারকক্ষপে 
তিনি নৃতন ুবর্গুদ্রা প্রচলিত করেন | সেই লুবর্ণসুত্রায় 
অশ্বদূতি উৎকীর্ণ আছে 
সমুদ্রগপ্ডের প্রতিভ| ছিল বছমুখী। তিমি একাধারে 
বীর, যোদ্ধা, স্থকবি, সংীতজ্ঞ, বিছ্োৎসাহী এবং উদ্ধার 
ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন | সমুদ্রগুপ্ত বাহুবলে ক্ষুদ্র রাজ্যথগ্ুকে 
একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন । 
পিতার গ্ভায় ভাহার বিস্তৃত দিপ্বিজয় ও পপর্বরাজোছেত্ত1, 
উপাধি তাহার সামরিক শক্তি ও প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় | 
তিনি যে একজন স্ুকবি ছিলেন, তাহার “কবিরাজ+ উপাধি ইহার নিদর্শন | 
সমুদ্রগুপ্তের হ্বর্ণমুদ্রায় ক্ষোদিত তাহার 
বীণাবাদনরত মতি তাহার সংগীত-ল্লীতি 
প্রমাণ করে। সুবিখ্যাত বৌদ্বগ্রন্থ লেখক 
বন্থবন্ধু ও সভাকবি হর্িষেণের প্রতি 
তিনি সম্মান প্রদর্শন ও পৃষ্ঠপোষকতা 
করিয়াছিলেন । ইহা তাহার বিছ্যোৎ- 
সাহিতার পরিচয় দেয়; স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য- 
রঃ ধর্মীবলম্বী হইলেও সমুদ্রগুপ্ত সকল ধর্মের 
সমুদ্রপ্তপ্তের বাঁণাবাদমরত মুতি প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একজন 
€চনিক লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, সমুদ্রগ্গড দিংহলরাজ মেঘবর্ণকে গয়াক্ষেত্রে 
একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণের অনুমতি দান করিয়াছিলেন । তাহার মুদ্রাগুলির 
শিল্পোথ্কর্ষ সম্রাটের শিল্পাঙ্থরাগের পরিচয় দেয় । 


দ্বিতীয় চক্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (আঃ ৩৮০-৪১৫ খ্রীঃ) 8 গুপগুযুগের 
পরবর্তা কালে রচিত কোন কোন গ্রন্থে বণিত আছে যে, সমুদ্রগুণপ্তের পর 
তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রামণ্ুপ্ত পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত অনেক এ্তিহাসিক মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুগুকেই পুত্রদের মধ্যে 
যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া! আপন উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বহুগুণসম্পন্ন রাজ! 
ছিলেন । তিনি কুবেরনাগ নামী এক নাগবংশীয়। রাজকন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তিনি দাক্ষিণাত্যের পরাক্রাস্ত বাকাটক 
বৈধাহিক নাতি বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত স্বীয় কন্ত! 
প্রভাবতীর বিবাহ দেন। এই সকল বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বার তিনি আপন প্রভাব 
বৃদ্ধি ও রাজ্যসীম1 হ্থুরক্ষিত করেন। এই ছইটি টববাহিক সন্বন্ধই দ্বিতীরর 
জক্রগুণ্ডের রাজনৈতিক দূরদশিতার পরিচায়ক । 





সমুদ্রখণ্ডের 
বহুমুখী প্রতিভা 
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১২৬ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচন্ম 


স্বিতীয় চন্ত্রগুগ্ত পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণকে পরাভূত করিয়া মালক 

ও সুরা অধিকার করেন এবং “শকারি' নামে পরিচিত হন। শকবিজ 
স্বার ভারতে টৈদেশিক প্রভূত্বের বিলোপসাধনই দ্বিতীয়: 
চন্দ্রগুপ্ডের শ্রেষ্ঠ কীতি। এই বিজয়ের ফলে পশ্চিমে 
সমুদ্র পর্যস্ত তাহার রাজ্যপীমা বিস্তৃত হয়। ভারতের 
পশ্চিম উপকুলশ্থ বন্দরগুলির মাধ্যমে পশ্চিমের দেশগুলির সহিত জলপথে' 
প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের স্থযোগ লাভ করিয়া গুপ্তসাআ্রাজ্য প্রভূত সমুদ্ধ এবং 
চিত ধনৈশ্বর্যশালী হইয়া উঠিল। তিনি 

7৩ উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন 


খিতীয় চন্্রগুপ্রের 
রাজ্যজয় 


২ লি এছ 2 করিয়াছিলেন । দিল্লীর নিকটবর্তী 
২২০৯০ এটা লুল মেহেরৌলীর লৌহস্ততের গাত্রে জনৈক 
০ ৯2৮5 চন্দ্রধাজের বিজয়কাহিনী ক্ষোদিত 
3 ০2555 আছে । অনেকের মতে এই চন্ত্ররাজ, 
ই এলজি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি। এই 
2 লিপিপাঠে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; 
রর সি্কুনদী অতিক্রম করিয়া বাহিলিক দেশ 

মিড রিজিক হি পর্ষস্ত জয় করেন এবং বঙ্গের রাজন্যবর্গকে- 


পরাভূত করেন। তিনি বিক্রমাদ্িত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

পিত৷ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিদ্যোৎ্সাহী, শিল্পান্ুরাগী নরপতি 
ছিলেন। কোন কোন মুদ্রায় এবং দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটের প্রাচীন লিপিতে 

তাহাকে “হর্ষের মতন বিক্রমশীল” এবং “পাটলীপুত্র ও, 

উরি গতির উজ্জয়িনীর অধীশ্বর” বলিয়! বর্ণনা কর। হইয়াছে। এই 
বিশেষণ হইতে ইতিহাসকারগণ অহ্মান করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুগুই 
কিংবদস্তী-প্রসিদ্ধ নবরত্বসভার পৃষ্ঠপোষক “শকারি বিক্রমাদিত্য' । বিখ্যাত 
কবি বীরসেন তাহার মন্ত্রী ছিলেন | কিংবদন্তী আছে যে, একই সময়ে কালিদাস, 
বরাহুমিহির, বররুচি, বেতালতর্ট, ঘটকর্পরঃ বশ্বস্তরী, অমরসিংহ এবং শঙ্কু 
নামক সমসাময়িক ভারতের নয় জন মনীষী তাহার সভা অলংকৃত করিয়া- 
ছিলেন । দাক্ষিণাত্যের বাকাটক রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সহন্ধ স্থাপন, 
তাহার রাজনৈতিক দূরদশিতার পরিচায়ক । এই মেত্রী দ্বার তিনি শক-শক্রর 
বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপন করেন । 

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল পরম ভাগবত । তিনি বিষুণর উপাসক 
ছিলেন ; কিন্ত অন্য ধর্মের এবং সম্প্রদায়ের প্রতিও অদ্ধাসম্পন্ন এবং উদার 
মতাবলম্বী ছিলেন । ভ্তাহার একজন সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাহার 
মস্ত্রিবর্গের মধ্যে অন্ততঃ একজন ছিলেন শৈব। 

প্রথম কুমারগুগু মহেক্দ্রাদিত্য (আঃ ৪১৫-৪৬৫ শ্রীঃ)2 দ্বিতীক্ 


গগুসাব্রাজ্যের পতন ১২৭ 


চন্্রগুপ্ডের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে মগবের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি এমহ্েন্দ্রাদিত্যঃ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনিও 
পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের টায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাহার 
রাজত্বের শেবভাগে দাক্ষিণাত্যের নর্মদা তীরবর্তা অঞ্চলের পুষ্যমিত্র নামক' 
এক তুর জাতির আক্রমণে গুপ্ত সাত্্রাজ্য বিপর্যস্ত ও বিকম্পিত হয়। 
পুষ্যমিক্রগণ সম্ভবতঃ নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল । যুবরাজ স্বন্দগুপ্ত, 
বীরবিক্রমে পুষ্যমিত্রদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়। গুপ্ত সাতম্রাজ্যকে আসন: 
পতন হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা! করিয়াছিলেন। তারপরে উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের হণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিয়া! যুবরাজ হদ্দগডণড পিতৃরাজ্য' 
রক্ষ1! করিয়াছিলেন । 

ক্কন্দগুণ্ বিক্রমাদিত্য (৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ )5 কুমারগুপ্তের পর পুষ্যমিক্র 
ও হৃণবিজয়ী স্বন্দগুণ্ড পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন । দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ডের 
নায় তিনিও বিক্রমাদিত্য নামে পরিটিত। তাহার পিতার রাজত্বকালেই 
তিনি পাত্তরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে হুণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন । 
তাহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় হুণ আক্রমণ আরভ হয়। 
মহারাজ স্কন্দগুপ্ত বুদ্ধি ও বাহুবলে হুণ আক্রমণ ব্যর্থ করেন। তাহার সমফ়ে 
গুপ্ত সাম্রাজ্য সমুদ্র হইতে সমুদ্র--বঙ্গদেশ হইতে স্ুরাষ্ট্র পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
স্কন্দগুপ্ডের জীবদ্দশায় হুণগণ গুপগু সাম্রাজ্যের লীমান। অতিক্রম করিতে পারে 
নাই। হুণ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তে কয়েকজন গোপত, 
বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ত্বদেশ রক্ষার ইতিহাসে পুরু, চন্দ্রগুণ্ড মৌর্য, 
পুষ্যমিত্র শুঙ্গ প্রভৃতির মতন স্কন্দগুপ্তের নামও ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া! 
রহিয়াছে । গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমকালেই মধ্য এশিয়ার দুরধধ্ষ হণগণ পাশ্চাত্ব্যদেশে 
হত্য। ও ধ্বংসের মহাতাণ্ডব আরক্ভ করিয়াছিল । এমন; 
কিঃ বিপুল শক্তিশালী রোমান সাত্রাজ্যও এই ধবংসলীলার 
হত্ত হইতে রক্ষা! পায় নাই। রী সময়েই শ্বেতহুণ নামে 
হণজাতির একটি শাখ!। হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়! ভারতে প্রবেশ করে। 
স্কন্দগুগ্ড হুণদিগকে প্রতিহত করিতে না৷ পারিলে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সমৃদ্ধি, 
সভ্যত1 এবং সংস্কৃতিও রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির স্তায় বিনষ্ট হইপ়না যাইত। 
পরবতণ কালে হুণগণ খণ্ড ভাবে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছে । কিন্ত 
প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে স্বন্দগুপ্তই প্রতিহত করিয়াছিলেন এবং প্রারভেই 
আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে ন। পারিলে সমগ্র ভারতবর্ষকে হুণদিগের ধ্বংস- 
লীল! হইতে রক্ষা! করা কঠিন হইত । 

গুপগ্তসাআজে্যর পতন ঃ স্কন্মগুপ্তের মৃত্যুর পর হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
পতন আরম হয়। তাহার পর যথাক্রমে পুরগুপ্তঃ নরসিংহগুগ্র বালা দিত্ঢ 


হুণ প্রতিরোধের 
ফল 


১২৮ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


এবং দ্বিতীয় কুমারগুপ্ড সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাদের প্রত্যেকের 
'রাজত্বকালই ছিল হ্বল্পস্বায়ী। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বুধগুণ্ডের মৃত্যুর 
পর অন্তবিরোখধ এবং হুণগণের প্রবল আক্রমণে গুপ্ত রাজশক্তি বিচুর্ণ হইয়া 
যায়ঃ পঞ্জাব হইতে মধ্যভারত পর্যস্ত হুণগপের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
-মালবের অন্তর্গত 'মান্দাশোরের অধিপতি যশোধর্মণ শক্তিশালী হুইয়! উঠেন 
এবং হুণনেত মিহিরগুল তাহার প্রাধান্ত স্বীকার করেন। এই সময়ে স্ুরাষ্্ 
কমৌজ, বঙ্গ এবং অগ্থান্ত অঞ্চলের সামস্ত রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 
পরবর্তী গুপ্ত রাজগণের সামরিক দুর্বলতা, বারংবার হুণ আক্রমণ, ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী রাজ্যের উদ্তব এবং সিংহাসনের জন্য অস্তদবন্দই 
গত সাম্রাজেযর পতনের কারণ । 

বঙ্গদেশে গুগাাধিকার £$ সমুদ্রগুপ্ত সমতট (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ ) 
ব্যতীত প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তীর্ণ 
সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রত্যন্ত রাজ্য ছিল নেপাল, কর্তৃপুর, কামন্ূপঃ ডবাক ও 
সমতট | প্রত্যন্ত প্রদেশ হইলেও সমতটের রাজ1 তাহাকে কর প্রদান 
করিতেন। পৌগুবর্ধন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্ততম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বলিয়াই গুপ্ত সম্তরাটগণ স্বয়ং এই স্থানের জন্ত 
উপরিক বা পউপরিক এবং মহারাজ উপাধিধারী প্রাদেশিক শাসনকর্ত| নিযুক্ত 
করিতেন এবং মৌর্যযুগের মতন রাজকুমারগণও কখন কখন এই পদে নিযুক্ত 
হইতেন। ঘষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র 
ছিল পৌগু,বর্ধন। ৫*৭1৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেই পূর্ববঙ্গ ও সমতটে গুপ্তাধিকার 
'বিস্তৃত হইয়াছিল। একখানি তাঅশাসনে উল্লেখ আছে যে, ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে 
মহারাজ টৰন্তগুপ্ত নামক গুপ্ত সম্রাটগণের অধীন একজন সামস্ত নরপতি 
ত্রিপুর! অঞ্চলে একখণ্ড ভূমিদান করিয়াছিলেন । গুপ্ত রাজগণের হুর্বলতার 
স্থযোগে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া! বৈস্যগুপ্ত পূর্ববঙ্গে স্বাতন্ত্র্য 
ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 

'সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক “পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন পুষ্করণার 
'অধিপতি সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্ষণ । বাংল! দেশের প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসাহসারে 
'ভাহারাই বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন রাজা। এই যুগে বাঙ্গালীর নাম ও 
'উপাধি বিশেষ ব্ধপ গ্রহণ করিয়াছে, যথা--দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত কুমার 
গুপ্তের রাজত্বকান্সের তাত্রশাসনে আছে উপরিকের নাম চিরাতদত্তব ; নগর- 
শরেষ্টীদের নাম ধৃতিপাল, বিভূপাল ইত্যাদি । কুটুদ্ব অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থদের 
নাম কৃষ্ণমিত্রঃ গুহবিষু, ভবদত্ত, ভদ্রনন্দ্ী, নন্দদাস, রতিভদ্র+ ঈশ্বরচন্দ্র ইত্যাদি 
এই সকল নাম ও উপাধি অগ্ভাপি বঙ্গদেশে প্রচলিত । ব্রাহ্ণ্যমতাবলম্বী 
গুগুরাজাদের প্রভাবে বাংলাদেশ উত্তর ভারতের বর্ণসমাজের অস্তভূক্ত হইয়া 
ম্যায় এবং কালক্রমে বজদেশে ব্রাহ্মণ সমাজ গড়িয়া উঠে। 


ফা-্হিয়ানের বিবরণ ১২৯ 


ফা-ছিয়ামের বিবরণ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রথম 
চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বৌদ্ধ তীর্থ ও বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থাবলী সংগ্রহের 
জন্য স্থলপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন! তিনি কাশন্দাহার ও পেশোয়ারের 
পথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং বহু তীর্থ ও প্রসিদ্ধ নগর পরিভ্রমণ করেন । 
'তিনি প্রায় পনর বৎসর € ৩৯৯-৪১৪ খ্ীঃ) ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন । 
ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে তিনি তাত্রলিগ্ত বন্দর হইতে জলপথে সিংহল, মালয় এবং 
যবন্ধীপ হইয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিরানব্বইখানি রেশম বঙ্তে 
লিখিত তাহার বিবরণ গুগুযুগের পমাজ ও রাগী ইতিহাস সংকলনের অতি 
খুল্যবান উপাদান । 
ফা-হিয়ান পাটলীপুত্রে সংস্কত ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । সেই সময়ে 
পাটলীপুন্ব ছিল সুরম্য অট্টালিকা-শোভিত। পাটলীপুত্রের অধিবাসিগণ 
সমৃদ্ধ ও অর্থশালী ছিল। রোগীর চিকিৎসার জন্ত দেশের 
পাটলীপুত্ বিভিন্ন স্বানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটলী- 
পুত্রের পুরাতন রাজপ্রাসাদের শিল্প ও গঠননৈপুণ্যে ফা-হিয়ান বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। পাটলীপুত্রে বিভিন্ন বিদ্ভায়তনে ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় ছাত্রগণ 
সমভাবে শিক্ষা লাভ করিত । 
ফ-হিয়ান গুগু সাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 
দেশের সর্বত্র শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। রাজ! ও রাজকর্মচারিগণ 
কাহাকেও উৎপীড়ন করিতেন না । দণ্ডবিধি বিশেষ কঠোর ছিল ন1। প্রজাগণ 
উৎপন্ন শস্যের অনধিক যষ্ঠাংশ রাজকর দ্িত। রাজকর্মচারিগণ নিষমিত বেতন 
পাইতেন। সাধারণ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত মুদ্রার পরিবর্তে পাধারণতঃ কড়ির 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল । গ্রীকদূত যেগাস্থিনিসের ন্যায় ফ1-হিয়ান ভারতবাসীর 
সংযম, চরিত্র ও সামাজিক রীতিনীতির ভূয়মী প্রশংস! করিয়। গিয়াছেন । 
বঙগদেশের তাম্রলিপ্ত গুগ্তযুগে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্্র 
ছিল । তাম্লিপ্ত হইতে বাঙালী বণিকগণ প্রকাণ্ড জাহাজে সিংহল, মালয়, 
যবদীপ্প প্রভৃতি '্বুর দূরাস্তর দেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাতায়াত করিত। 
ন্তাত্লিপ্তে ছুই বৎসর অবস্থানের পর ফা-হিয়!ন শীতের প্রারভ্ভে বৌদ্ধতীর্ঘ 
দর্শন মানসে সিংহল যাত্রা! করেন। 
ফা-হিয়ান ছিলেন উত্তর চীনের কোন্-পি প্রদেশের অধিবাসী । অতি 
বাল্যকালে তিনি পিতামাতার ইচ্ছাহুপারে বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করেন। 
শাই (শাক্য ) ফা-হিয়ান তাহার আশ্রম জীবনের নাম । বৌদ্ধ সঙ্বে প্রবেশ 
করার পর চৈনিক বৌদ্ধগণ পারিবারিক নাম পরিত্যাগ করিয়! এইন্লপ আশ্রমিক 
নাম গ্রহণ করিতেন। শাই ফা-হিয়ান নামের অর্থ শাক্য-ধর্ম-প্রকাশানন্দ? | 
প্রথম চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ক্ধপে ভাহার ভারত আগমন বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই আগমনের ফলে চীনের সহিত 


১৩০ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক স্বাপিত হইল। ছিয়াশি বৎসর বয়সে 
দক্ষিণ চীনে এই মহাপ্রাণ শ্রমণের দেহাবসান হুয়। 

গুগুযুগের রাষ্ট্রশাসন £ ওপ্ত সম্রাটগণ কেবল দ্ুদক্ষ সমরনায়কই 
ছিলেন না, কাহার] নিপুণ শাসকও ছিলেন। মৌর্যযুগের স্ায় গুপ্তযুগও ছিল 
রাজতস্ত্রের যুগ ? উভয় যুগেই রাজপদ ছিল বংশাহুক্রমিক। 
রাজা ছিলেন রাজ্যের একচ্ছত্র অধিনায়ক অর্থাৎ তিনি 
ছিলেন একধারে শাসক* বিচারক ও সমরনায়ক। রাষ্ট্রশাসনে প্রাচীন 
ভারতীয় রীতিনীতিই অন্স্ত হইত । রাষ্রুশাসনের স্ুপরিচালনার জন্ত 
রাজ! মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন। মন্ত্রী ব্যতিরেকে রাজা মহাবলাধক্ষ্য (প্রধান 
সেনাপতি ১, মহাদগুনায়ক (প্রধান বিচারক ) এবং কুমারামাত্য (প্রাদেশিক 
শাসনকর্তা ) নিয়োগ করিতেন'। রাজ! বৈদেশিক বিভাগের জন্য সন্ধিবিগ্রহিক 
নিধুক্ত করিতেন । অসংখ্য চর নিযুক্তির জন্য রাজার অন্ত নাম ছিল “সহত্চক্ষু* । 

শাসনের সুবিধার জন্ত সমগ্র সাআ্রাজ্য দেশ (প্রদেশ ), ভুক্তি (বিভাগ ১, 
বিষয় (জিল। ) এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল । দেশের শাসক ছিলেন কুমারানাত্য, 
ভুক্তির শালনকর্তী ছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে 
কুমারামাত্য এবং কোথাও বা! উপরিক : বিষয়ের শালন- 
কর্ত। ছিলেন বিষয়পতি ১ শ্রামে ছিলেন গ্রামিক। নগর শাসনের জন্য পরিষদ 
ছিল। অধিকারী নামক কর্মচারী নগরের কার্য তত্তাবধান করিতেন । 
নির্দোধষিতা প্রমাণের জঙন্ত জল, অশ্ি ও বিষ দ্বার! পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল 1 
মৌর্যযুগের তুলনায় গুগুযুগে দগুবিধি লব্থু ছিল। উৎপন্ন শশ্তের অনধিক 
'বষ্ঠাংশ রাজকরনবূপে গৃহীত হইত। ইহ! ব্যতীত সামস্ত রাজগণ কর্তৃক 
প্রদত্ত কর, খনিকর, বাণিজ্য শুক্ক ইত্যাদি রাজার প্রাপ্য ছিল। 

গুগুযুগের সামাজিক ভাবস্থা! ২ গুপ্তযুগ হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের 
পুনরুথান আরম্ভ হয় এবং জাতিভেদ প্রথ! প্রারলাভ করে । গুগ্তযুগে 
ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রর্থ বিছ্যমান ছিল । ফা-হিয়ানের বিবরণে 
ভারতীয় সমাজের উচ্চ আদর্শ বণিত হইয়াছে । তিনি ভারতবাসীর সংযত 
চরিত্র ও ধর্মজীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতকাসী স্বভাবতই 
ধর্মভীরু ও সত্যবাদী ছিল । বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষা বা বিদ্বেষ ছিল 
না। চগ্ালগণ নগরের বহির্দেশে বাপ করিত ।॥। সমাজে নারীর স্কান 
উন্নত ছিল । কোন কোন ক্ষেত্রে নারী শাপনকার্ষে পুরুষের সহযোগিতা 
করিতেন । সমাজে রাজমহিবীর বিশেষ সম্মান ছিল। প্রাচীন যুগের স্বয়ন্বর 
প্রথা তখনও বিলুপ্ত হয় লাই। পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারিত | 
উচ্চবর্ণের নারীর পক্ষে বালা বিবাহ বা বিধবা! বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। গুপ্ু- 
যুগের সমাজে জ্ঞানচর্চা প্রশংসনীয় ছিল। পাটলীপুত্বের বৌদ্ধ মঠ সমসাময়িক 
বিশ্ববিগ্তায়তনে পরিণত হইয়াছিল । তাম্রলিগু সে যুগের একটি প্রসিদ্ধ 


কেন্দ্রীয় শাসন 


প্রাদেশিক শাসন 


গুণ যুগের সামাজিক অবস্থা ১৩১ 


শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্্রছিল। ভারতের নগরগুলি জনবহুল ও সমৃদ্ধ ছিল। 
লাধারণতঃ ভারতবাশী বদান্ত ছিল। গৃহস্থ অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা 
করিতেন। সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে অতিথির জন্ত ভিন্ন বাসকক্ষ, শয্যা ও খাস- 
পানীয়ের ব্যবস্থা থাকিত। চিকিৎসার জন্য বৈদ্য নিযুক্ত থাকিতেন। ধরিদ্র 
রোগীর জঙ্ক সেবারত্ন, ওষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা থাকিত। এই লেবায়তনগুলি 
লাধারণতঃ মঠ, বিহার বা মন্দিরের সহিত সংশ্লি, ছিল। ধনী ও বদান্ত 
ব্যক্তিগণ এই সংকার্ষে সহায়ত করিতেন । গুপ্তযুগে দাপত্ব প্রথ! প্রচলিত ছিল । 

গুগ্তযুগের আধিক অবস্থা! ও ব্যবসাদ্ধ বাণিজ্য $ ওপ্ত সম্রাটগণের 
স্ুশাসনে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্কাপিত হওয়ায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও প্রভূত 
উন্নতি হয় এবং ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্যশালী ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময়ে 
মুদ্রার দ্বর্ণমান নির্ধারিত হয়। গুপ্তধুগে বণিকগণ মিংহল, মালয়, কম্বোজ, 
স্থমাত, যবদীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবল! উপলক্ষে যাতায়াত করিত। এই 
যুগে নুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। 
ভারতীয় বণিক এই সকল দেশে কেবল পণ্যসস্ভারই বহন করেন নাই, ভারতীয় 
ধর্ম এবং সভ্যতার বাণীও তাহার] এই সকল অঞ্চলে প্রচার করিয়াছিলেন । 
ফলে এশিয়ার বহু স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে এবং 
গপ্তযুগের সমকালে ভারতের বাহিরে এক বৃহত্তর ভারত গড়িয়। উঠে | 

গপ্তধুগে ভারতবর্ষের বয়ন ও বস্ত্রশিল্পের অতুলনীয় উন্নতি সাধিত 
হুইয়াছিল। এই যুগের চিত্রঃ ভাস্কর্য এবং “অমরকোধ+" নামক খ্রস্থ হইতে 
গুপ্তযুগে বস্্রশিল্পের উন্নতির প্রমাণও পাওয়া যায়। 
কার্পাস» ক্ষৌয, কাবায় প্রভৃতি সকল প্রকার বস্ত্রই এই 
যুগে প্রস্তুত হইত। বঙ্গের মস্থণ বস্ত্র বা মসলিন ও বারাণসীর রেশমী বন্ধ 
বিখ্যাত ছিল। গজদত্ত শিলেও গপ্তযেগর খ্যাতি অপূর্ব । স্বর্ণ রৌপ্য' ব্রো্জ 
শিল্পেরও যথেই উন্নতি সাধিত হয়। মণি ও রত্বু শিল্পে এত উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল যে, রত্বপরীক্ষ1 বিদ্যা! চৌষটি কলাবিগ্যার অঙ্গম্বরূপ বিবেচিত হইত। 
গুপ্তযুগে মুক্তাশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল | মেহেরৌলীতে চন্দ্র- 
ব্াজের নামাঙ্কিত লৌহন্তভ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়। 

গপ্তযুগে ভারতবর্ষের পুর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বহুলংখ্যক সমুদ্র-বন্দরের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের ভূগুকচ্ছ ছিল 
বিখ্যাততম । গঙ্গা নর্দীর মোহনায় তাত্তরলিপ্ত ছিল অত্যন্ত 
সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এই সকল বন্দর হইতেই ভারতীয় 
বাণিজ্যতরী পণ্যসস্ভার বহন করিয়া পশ্চিমে পারস্য ও আক্রিক! এবং পূর্বে 
মালয়, ইন্দোচীন, চীন ও পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত । ক1-হিয়ান 
তাত্রলিপ্ত হইতে একটি বাণিজ্য-তরীতে আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন 
করেন। তাম্রলিপ্ত হইতে মিংহল ছিল চৌদ্দ দিনের পথ । 


পণ্য 


বন্দর 


১৩২ ' ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


ভারতবর্ষ হইতে চন্দন, তিল, জাফরান, কর্পুরঃ যুক্তা, প্রবাল, রেশম 
প্রস্তৃতি দ্রব্য দেশবিদেশে রপ্তানি হইত। চীন ও পূর্ব ভারতীয় স্বীপপুঞ্জ হইতে 
আনীত রেশম এবং মসল। ভারতীয় বণিক পশ্চিম দেশে বিক্রয় করিত। 
ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদও ছিল প্রচুর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের খনি 
হইতে বহু পরিমাণ ত্বর্ণ রৌপ্য, তাত্র» লবণ ও মুল্যবান প্রস্তরাদি সংগৃহীত 
হইত। শ্রেণী, নিগম প্রভৃতি সংস্থা পূর্বে ভারতবর্ষের উৎপাদন ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করিত। গুগুযুগে সেই সকল সংস্থার 
বণিক-সংস্ব! 
প্রভূত উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় 
স্মাতগ্রন্থাদিতে এই সংস্থাগুলির গঠন, কার্ধক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ আছে! স্থৃতিশাস্ত্রে লভ্যাংশ বিতরণ, খণ গ্রহণ বা দান, কুসীদের 
অন্থপাত (বা সুদের হার ) নির্ধারণ, অসাধুতার প্রতীকার-ব্যবস্থা ইত্যাদির 
বিস্তৃত আলোচনা হইতে অন্থমিত হয় যে, ওপগুযুগের এই বাণিজ্য সংস্থাগুলি 
অত্যন্ত স্থপরিচালিত ছিল। এই যুগের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির; 
মূলে এই সংস্কাগুলির অবদান অনন্বীকার্ষ। 
গুগ্তযুগের ধর্ম 8 গুগুযুগে ব্রাঙ্গণ্যধর্ম রাজার ধর্ম ছিল। অনেকের 
ধারণ! গুপ্তযুগ ব্রাঙ্গণ্যধর্মের পুনরুখানের যুগ । এই ধারণ। সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
কারণ, ব্রাহ্গণ্যধর্ম কখনও 'ভারতবর্ধ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই ; এমন কি, যুতকল্পও 
হয় নাই । অশোকের সময় রাজপৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করিয়া 
ছিল সত্য, কিন্ত অশোক ব্রাক্গণ্যধর্মকে আঘাত করেন নাই । মৌর্যবংশের 
অবসানেই গাঙ্গেয় অঞ্চলে শুঙ্গরাজ পুধ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন । 
দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক রাজ বাজপেয়, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি অহুষ্ঠান করিয়। ব্রাঙ্গণ্য 
ধর্মের জয় ঘোষণ! করিয়াছিলেন । শুঙ্গ ও কাথবংশের রাজগণ বৈদিক যাগযজ্ঞ 
ক্রিয়াকাণ্ডের অক্রষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে আগত রাজবংশগুলি 
সমন্ভাবে বৌদ্ধ, শৈব এবং ভাগবত (বৈষ্ণব ) ধর্মের- পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
শৈব ও ভাগবত ধমের মূল ভিত্তি ছিল ভক্তি। 
গপ্ুযুগের ধর্মে ভক্তির আ্বাধিক্য সুস্পষ্ট । ভাগবত বৈষ্ণব অথব! 
ভক্তিধর্মের মূল কথা হইল--ভগবানে অহ্ুরক্তি এবং জীবে দয়া । ভগবানকে 
রূপময় কল্পনা করিয়। তাহার নিকট আত্ম-নিবেদন ও 
সিভি তাহার করুণা যাক্ক। করাই ভাগবত ও শব ধর্মের 
বিশেষত্ব । গুপ্তযুগে ব্রাঙ্গণ্যধর্মে ঠবদিক যুগের যজ্ঞবিধি অপেক্ষা ভক্তিমূলক 
পূজার অনুষ্ঠান অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই যুগের শিল্পনিদর্শনে 
বিষুও হর্ষ, কাতিকেয়, তীর্থংকর ও বুদ্ধের উৎকীর্ণ মুর্তি দেখিয়! মনে হয়, 
এই সকল দেবতা সমভাবে পুজিত হইতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রণুগ নিজেকে 
পরম ভাগবত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 
ধর্মে উদারতা গুগুধুগের বিশেষত্ব । গুগুরাজগণ বৈষ্ণব হইলেও 


শিল্প, বিজ্ঞান ও. সাহিত্য ১৩৩, 


শৈব ও বৌদ্ধদিগকে রাজকার্ষে নিযুক্ত করিয়াছেন, জনগণ ব্রাহ্মণদিগকে- 
প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ তীর্থংকর এবং বৃদ্ধকে দ্বিধাহীন অর্থযও 
প্রদান করিয়াছেন । বৈষ্ণবগণ এই সময় বুদ্ধকে বিস্কুর অবতারদ্ধূপেও অর্থ্য 
প্রদান করিতেন । ফাহিয়ান বলিয়াছেন,২-গঙ্গার তীরবর্তা অঞ্চলের, 
ভারতবাসীর পুজা-অহুষ্ঠানের সময় বিপুল আড়ম্বর সহকারে উৎসব ও. 
দেবমৃতিসহ শোভাযাত্রা করিত। পুজা উপলক্ষে উৎসব এবং শোভাযাত্র 
অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। গুপ্তযুগের ধর্মে উদারতা! ফা-হিয়ানকে মুগ্ধ করিয়াছিল ।. 
বাণ-রচিত হর্ষচিতে দিগম্বর ও শ্বেতান্বর জৈন, ভাগবত € টবষ্ব ), সৌগত 
( বৌদ্ধ ), আজীবিক (তান্ত্রিক ) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, 
গুপ্তযুগেও এই সকল ধর্মসম্প্রদায় বর্তমান ছিল। ইহা ভিন্ন বৈদাস্তিক: 
নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতবাদী এবং এ 





ক 
অন্তান্ত কয়েকটি সম্প্রদায়েরও ৰ ৩২২ 
উল্লেখ পাওয়। যায়। 2৫ ই 
গপ্তযুগে কয়েকজন খ্যাতনাম। 7 রত ৯ 


বৌদ্ধ দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, 
যথা অনঙগ, বস্থবন্ধুঃ কুমারজীব 
এবং দ্িঙনাগ। তাহাদের মতবাদ 
অহ্পরণ করিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে 
কয়েকটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। 

শৈব ও ধৈষ্বগণ জৈন 
তীর্থংকরদিগকে দেবতাব্ধপে কল্পন! 
করিয়। অর্থ্য প্রদান করিতেন । এই 
সময় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রাচারী 
বৌদ্ধদের আচার ও নিয়মপদ্ধতি 
গ্রহণ করে । গুপ্তযুগের ধর্মে একট। 
সমস্বয়ী উদার ভাব ছিল, অবশ্য 
ব্রাহ্মণ্যধর্ম নুতন ভাবে রূপায়িত 
হইয়া! সর্বভারতে জনপ্রিয় হইয়!- সারনাথের বুদ্ধমূঠ্ি 
ছিল। গুপ্তযুগকে পৌরাণিক ধর্ম বা হিন্দুধর্মের পূর্ণ বিকাশের যুগ বলিয়া 
আখ্যায়িত করিলে ও অতুযুক্তি হয ন1। 


শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসেও গুগুযুগ 
এক পরম গৌরবময় যুগ । এই সময় ভারতীয় সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং 
চিত্রকলার চরম উন্নতি হইয়াছিল | সমুদ্রগুপ্ডের স্বর্ণসুদ্রায় ভাহার বীণাবাদনরত 
মুর্তি তাহার সংগীতের প্রতি অহ্রাগ জ্ঞাপন করে। গুগ্তযুগের পুর্ক 
পর্যন্ত হিন্দুর্মে দেবদেবীর মুর্তিপূজা বা মুর্তি নির্াপের বিশেষ প্রচলন 


রঃ 

ষ্ঠ. 

ঢা ॥ টং) 
বত 


১৩৪ চারতবর্ধের বৃহ্তর পরিচয় 


ছিল না। গুগুধুগে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেকী নিগ্িত হয়! উহাদের 
মধ্যে মথুরার ব্রোঞ্জ ও সারনাথের প্রশাস্ত বুদ্ধ মুতি এবং মধ্য প্রদেশের 
হিদ্ননিজিটি অন্তর্গত দেওগায়ের শিব ও বিষুমুত্তি বিখ্যাত । গুপ্ত 
ভাক্র্য বহুলাংশে বিদেশী প্রভাবমুক্ত | পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
ঘুগের মুতিশিল্পের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, গুপ্তযুগে মৃততিশিল্পে 
ভারতীয় মনীষ। ও নৈপুণ্যের চরম বিকাশ হইয়াছিল। গুপ্তযুগের শিল্পে 
ভারতীয় আদর্শের নির্মলতাঃ চিস্তার গভারতা এবং গঠনে হুক্মস নিপুণতার 
সমন্বয় এবং সুষ্ঠ বিকাশ হইয়াছিল। 
বৈদিকঘুগের যজ্ঞশালার পরিবর্তে মুত্তি, মন্দির ও দেবায়তন রচন1 গপ্ত- 
যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । মুর্তি 
টি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির নির্মাণ- 
শিল্পও এই যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল । গুপ্ত যুগের দেবায়তনগুলি 
এক হইতে ষোড়শতল পর্যস্ত উচ্চ 
ছিল। এগুলি ব্রহ্গচ্ছন্দ ( চতুভূ'জ ), 
বিষুচ্ছন্দ (অষ্টভুজ), ইন্দ্রচ্ছন্দ (যোড়শ- 
ভুূজ ), রুদ্রচ্ছন্দ (বৃত্তাকার ) ছিল । 
বিষুণ্ধর্মোত্তর নামক শিল্পগ্রন্থে ভারতীয় 
ভাস্কর্য ও স্বাপত্যবিদ্ভার অপুর্ব বিবরণ 
পাওয়। যায়। এই শিল্পগ্রস্থ ভারতীয় 
জ্যামিতি বিদ্যার চরমোৎকর্ষ প্রমাণ 
| করে। গুগুযুগের বছ গৃহে শীতাতপ 
অজভ্তার চিত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ছিল। গুগুযুগের 
মন্দিরগুলি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও মধ্যপ্রদেশের দেওগাও এবং ভিতর 
গীওয়ের মন্দির গুপ্ত স্বাপত্য-শিল্লের অপূর্ব নিদর্শন। গপ্তযুগে তীর্থঃ বিগ্রহ ও 
দেবায়তনকে কেন্দ্র করিয়! ব্রাহ্মণ, শৈব, ভাগবতগণ সর্বভারতে এক নূতন 
'এ্ক্যবোধ স্যত্টি করিয়াছিল । 
গুপ্তযুগে ভারতীয় চিত্র-শিল্পেরও চরম উন্নতি হইয়াছিল । বিখ্যাত অজস্তা 
«গুহাগাত্বের চিত্রাবলীর অধিকাংশই গুপ্তযুগের অবদান। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
'শতার্ী হইতে আরম্ভ করিয়! খ্রীন্রীয় সগ্ডম শতাব্দী পর্যস্ত এই ওহ খনন, 
গুহাগাত্রে চিত্রাঙ্কন ও মূর্তি রচনা কার্য চলিয়াছিল। 
'শপ্তযুপের চিত্রশি্গ সুদীর্ঘ আট শত বৎসরকাল একই আদর্শে এইক্প গভীর 
নিষ্ঠাসহকারে শিল্পসাধন। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । অজজ্তা সত্যই ভারতের 
-'শিল্পতীর্থ। এই সকল চিত্রের মহতী ভাবকলপনা, সুচারু বর্ণবিষ্তাস ও সুনিপুপ 
রেখাক্কনের যে বামান্ত আভাস অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাই পৃথিবীর শিল্প- 
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রমিকগণকে মুগ্ধ ও বিশ্মিত করে । গুপ্তযুগের শিল্প, পরবর্তী কালের ভারতীস্ব 
শিল্পের আদর্শ ছিল। বহির্ভারতের যবদীপ, বরবুছর, শ্যাম কাখোজের 
শিল্পে গুধধযুগের শিল্পের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা ষায়। 

গুপ্রযুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন ৮০০৬৪ টাাককো 
আর্ধভষ্ট এবং মালবের বরাহমিহির | আবধভট্টই সর্ব- ণঁ 
প্রথম পৃথিবীর আহ্ছিক ও বাধিক গতি নির্ণয় করেন । 
বরাহমিহিরের "সুর্য সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রস্থ 
বিজ্ঞানজগতের অমূল্য সম্পদ । এক হইতে নয় পথস্ত 
সংখ্য। ও শুন্য সংখ্যার সাহায্যে সকল অঙ্ক লিখন, 
দশাঁমক পদ্ধতি, ঘনমূল, বর্গমূল, দ্বিঘাতসমীকরণ 
পদ্ধতি ইত্যাদি এই যুগেরই দান । বরাহমিহিরের 
পৌলিশ সিদ্ধান্তে অলকসন্দার €( আলেকজা ন্ভিক়। ) 
অধিবাসী শরীক জ্যোতিধিদ পল এবং বোমক 
সিদ্ধান্তে রোমের জ্যোতিষ শাস্ত্রের উল্লেথ হইতে 
মনে হয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার] কুপমত্ুক ছিল না। 
দ্িলীর অদূরবতা চন্দ্ররাজ €বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ) 
নিমিত লৌহস্তস্ত ধাতুশিল্পের চরম উৎকর্ষের 
নিদর্শন । পনর শত বৎসর পূর্বে নিমিত হইলেও 
আজিও উহা অমলিন রহিয়াছে । জার্মাণ 
বৈজ্ঞানিকগণও এই স্তন্তে ব্যবহৃত লৌহের 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই ।' 

গুধযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও সম্দ্ধিলাভ 
করে। গুপগ্তযুগ সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ ॥ সমুদ্্রগুপ্ত স্বর কবি ছিলেন, 
কাহার উপাধি ছিল কবিরাজ । তাহার সভাকবি হুরিষেণ একটি বিরাট 
রাজপ্রশস্তি রচনা করেন । দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনেরও কবিখ্যাতি 
ছিল। অনেকের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় মহাকবি 
কালিদাস প্রমুখ নবরত্বের সমাবেশ হ্ইয়াছিল। এই 
সময়ে কঃলিদাস তাহার অমর কাব্য ও নাটকগুলি রচন1! করেন। তাহার 
বুচিত কুমারসম্ভব, বদ্দুবংশ, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুস্তলম, 
মালবিকাগ্সিমিত্র প্রভৃতি নাটক বিশ্ব সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ । ম্চ্ছকটিক 
নাটকের রচয়িতা শুদ্রক এবং মুদ্রারাক্ষদ নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্ত ছিলেন 
গুপ্তযুগের অলংকার | বৌদ্ধ দর্শনের উজ্জ্লতম রত্ব অসঙ্গ ও বস্থবন্ধু নামক 
ভ্রাতৃতয় এই গুগ্তযুগগেই আবিভতি হইক্াছিলেন । পরাশর, মনুস্বতি ইত্যাদি 
খর্মশান্ম গুপ্তযুগেই পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে| রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রস্তৃতি গ্রস্থ- 
গুলি এই যুগেই পরিবতিত ও পত্রিবর্দিত হয় এবং বর্তমান আঁকার ধারথ কৰে ॥ 

প্রা--১০ 
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১৩৬ | ভারতবর্ষের বুহত্বর পরিচয় 


গুগ্ত স্ুবর্থ যুগ £ রাজবংশের জুদীর্থ স্থাক্রিত্ব, ক্রমান্বয়ে পাঁচজন, 
শক্তিশালী সম্ত্রাটের অস্তিত্ব, সুবিশাল দিখিজয় ও স্থশাসনের কৃতিত্ব, বৈদেশিক 
শক্র বিতাড়ন ও ব্রাক্মপ্যধর্ধের বিকাশ এবং সাহিত্য ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি গুপ্চযুগের 
€বশিষ্ট্য । মানব জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই গুপ্তযুগের অপূর্ব উৎকর্ষ 
পরিলক্ষিত হয়.। নিঃসন্দেহে গুপ্যুগকে ভারতের স্বর্ণযুগ আখ] দেওয়া যায়, 
অবশ্য গুপ্চযুগের পূর্বে কুষাণ যুগের শেবভাগ হইতেই এক নব জাগরণের স্চনা 
হইয়াছিল, গুপ্তযুগে উহ! পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। বিখ্যাত স্মালোচক 
কুমারম্বামী গুগ্যষুগকে “ভারতীয় মনীষার চরম উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশের যুগ 
বলিয়! অভিনন্দিত করিয়্াছেন। বিখ্যাত এঁতিহাসিক বার্ণেট গুগ্তযুগকে 
'এথেন্লের পেরিক্রিয়ান, রোমের অগস্টান এবং ইংলগ্ডের এলিজাবেথান যুগের 
সহিত তুলন1 করিয়াছেন । 

গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা £ গুপ্ত 
বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি বুধগুপ্তের স্বত্যুর পর হইতেই গুপ্ত সাম্রাজ্য 
'অতি ভ্রত অবনতির পথে অগ্রসর হইল । দুর্ধর্ধ হনজাতির প্রবল আক্রমণে গুপ্ 
সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল, হনজাতি পঞ্জাব হইতে মধ্য ভারত 
পর্যস্ত অঞ্চল অধিকার করিল । গুপ্ু সাম্াজ্যর এই বিপধয়ের সুযোগে বঙ্জ, 
কনৌজ, মালব, স্থরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের সামস্ত নরপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিলেন। গুপ্তবংশীয় রাজগণ অষ্টম শতাব্দী পধস্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
রাজত্ব করিলেও গ্রপ্তবংশের লুঞ্তগৌরবের পুনকুদ্ধার হইল না। এই 
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ভারতীয় নরপতিগণ হৃন আক্রমণ প্রতিরোধের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ আত্মপ্রাধান্তের প্রতিদ্বন্বিতাও তাহাদের মধ্যে 
চলিতেছিল। বিবদমান রাজ্য ও রাঁজন্যবর্গের মধ্যে মান্দাশোরের যশোধমণ, 
গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক, কামরূপরাজ ভাস্করবর্ণণ, কনৌঞের মৌখরী রাজগণ 
খানেশ্বনের পুস্তভূতিবংশ, গুজরাটের অন্তর্গত বলভীর মৈত্রকবংশ এবং 
কলিঙ্গের চেতবংশ বিখ্যাত । এই সময় দাক্ষিণাত্যে শক্তিশালী চালুক্য বংশ 
এবং সুদুর দক্ষিণে পহুলবগণ রাজত্ব ক্রিতেছিলেন। 

ভুণ আত্রমণ £ হুন নায়ক তোরমান ও মিহ্রগুল শিয়ালকোট হইতে 
ব্রাজপুতন। পর্ষস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন । গুপ্তবংশীয় নরপতি বালাদিত্য 
হুনদিগকে পত্বাজিত করেন। কিন্তু হৃনজাতি পুনরায় আক্রমণ আব্রস্ত করে। 
অবশেষে মালব-রাজ যশোধর্নণ হুননায়ক মিহিরগুলকে পরাজিত ও খন্দী 
করেন। কিন্তু মাতার অনুরোধে যশোধর্মণ মিহিরগুলকে মুক্তি প্রদান 

মিহিরগ্ুল . করিলেন। মিহিরগুল কাশ্মীরে আশ্রয় লাভ করিলেন। 
কিন্তু অল্পকাল পরেই কাশ্মীররাজকে হত্যা করিয়া তিনি 
কাশ্মীর অধিকার করিলেন। অতঃপর মিহিরগুল পঞ্জাব ও কাশ্ীপ্ের বনু 
'সধিবাপীকে হত্যা করিলেন। তারপর তিনি এঁ অঞ্চলের বহু বৌদ্ধ ভ্‌প, মুতি 


যাক্াশোরের যশোধর্ষণ ১৩৭, 


"ও বিহার ধ্বংস করিপেন। এইভাবে কুষ্শ নরপতিগণ কর্তৃক নিশি বহু 
শিল্পনিদর্শন হছনলায়ক কর্তৃক বিনষ্ট হুইয়! যায়। ৫৩৩-৩৪ 7৮৪৬ মিহিরি- 
গুলের মৃত্যু হয় । ইহার পরেও ভাত্বতের পশ্চিম সীমান্তে রে 
'বিভিন্ন হুনদল বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিতে থাকে । 
কামজপ £ বর্তমান আসাম প্রদেশেই প্রাচীন 
প্রাগজ্যোতিষ বা কামক্ধপরাজ্য অবস্থিত ছিল । কামরূপে 
বর্ণণ উপাধিধাত্রী দ্বাদশ জন নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায় । বিন 
তাহার! আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী হইতে অষ্টম 
শতাব্দী পধস্ত ব্রাজত্ব করেন। কামরূপ সমুদ্রগুপ্তের সাত্রাজ্যের প্রত্যন্ত 
প্রদেশ ছিল এবং কামরূপরাজ সমুদ্রগুপ্তের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন 
এবং কর প্রদান করিতেন। এই কারণে কোন কোন এঁতিহাসিক 
অশ্নমান করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে এই বংশের 
প্রথম নক্পপতি পুষ্যবর্নণকে স্বীয় সামস্তরূপে কামরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
"পরে গুপ্ত সাআাজ্যের পতনের সুযোগে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামক্ধপ 
দ্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই বংশের অষ্টম নরপতি মহাবাজাধিরাজ 
ভূতিবর্ষণ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডবাতি রাজ্য (বর্তমান নওগা! অঞ্চল ) 
এবং স্থুরমা উপত্যকা অঞ্চল জয় করিয়া স্বীয় প্রভাব বুদ্ধি করেন। কথিত 
মাছে যে, মহারাজ ভূতিবশ্ণণ অশ্থমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এই 
চিকন বংশের একাদশতম নরপতি স্স্থিতবর্ণণ পরবর্তী গুপ্ত- 
ভুতবর্মণ ংশীয় বাজ মহাসেনগুপ্তের হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু 
এই পরাজয়েও কামরূপ রাজ্যের স্বাধীনতা সুপ হয় 
নাই । কুস্থিতবর্মণের পর তাহার পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ণণ কামরূপের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, কামরূপরাজ স্থপ্রতিষ্ঠিত- 
বর্ষণ ও তাহার ভ্রাতা ভাস্করবর্ণ জনৈক গৌড় নরপতিকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন এবং তাহার] অনুমান করেন যে, এই নরপতি গৌড়াধিপতি 
মহাসেনগুপ্ু । সুপ্রতিষ্িতবর্ধণের পর ভাক্করবর্শণ কামরূপ রাজ্য লাভ করেন । 
ভাক্করবর্শণ গৌড়াধিপতি শশাস্কের বিরুদ্ধে উত্তরাপথনাথ হর্ষবর্ধনের সহিত 
মিন্রতা স্থাপন করিয়া ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন । 
মহারাজ শশাহ্ষের মৃত্যুর পর গৌড কামরূপরাজ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল । 
যশোধর্মণ £ শ্রীচীয় ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত সাম্াজ্যর পতনের 
সময়ে যশোধর্ষণ নামক এক অসাধারণ সমরকুশল নরপতি মালবে একার 
স্বারীন রাজ্য স্থাপন করেন । তীহাক রাজধানী ছিল মান্দাশোর ব 
দশপ্পুরে । ৫৩২-৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উতৎ্কীর্ণ মান্দাশোন লিপিতে তাহার বিজয় 
কাহিনী বগিত আছে । ইহা হইতে জান1 যায় হে, তিনি হুন দলপতি 
মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন । এই শিলালিপিতে উঙ্জিখিভ আছে 





১৩৮ | ভারতবর্ষের বুহুত্তর পরিচয় 


যে, তাহার বিজয়বাহিনী পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবঘ 
উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত পরধস্ত অগ্রসর হইয়াছিল । অবশ্থ' 
এই বিজয়কাহিনীর বিশেষ কোন প্রমাণ নাই. কোন কোন এঁতিহা সিকেজ 
মতো যশোধর্মণই কিংবদস্তীর বিখ্যাত বিক্রমার্দিতা | কিন্ত যশোধর্মণ 
শকারি ছিলেন নাঁতিনি হন বিজয়া ছিলেন। তাহার রাজধানী 
ছিল মান্দাশোরে, উজ্জরিনীতে নহে । তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ' 
করিয়াছিলেন বলিয়াও কোন প্রমাণ নাই । যশোধর্ধণের কোন বংশধবেক 
উল্লেখ পাওয়া যায় না । সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রাজ্য এবং 
বংশের অবপান হয় এবং তাহার সাআাজ্য নিশ্চিহ্ছ হয় । 
গোঁড়াধিপভি বৈন্যগুগ্ত £ হনজাতির আক্রমণে গুপ্তসাত্্রাজ্য হুর্বল 
হইয়া পড়িলে বৈশ্পুপ্ত নামে গুঞ্তবংশের একজন সামন্ত পুগু.বর্ধনে একটি 
রাজ্য স্থাপন করেন । ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্ধে গৌড অঞ্চলে একটি স্বাধীন 
রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশের ইতিহাসে গোপচন্দ্র, ,ধর্মাদিত্য 
ও সমাচারদেব (৫২৫-৫৭৫ খ্রীঃ ) নামক তিন জন স্বাধীন নরপতির উলেখ 
পাওয়। যায় । তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ এখনও অজ্ঞাত । লিপি-প্রমাণ হইতে 
ধারণা হয় যে, গোপচন্দ্র তাহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান । গোপচজ্ের রাজ্য 
বর্তমান বর্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়] ত্রিপুরা অঞ্চল পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
সমতট অঞ্চলে খড়গ ও বরাতবংশীয় কয়েকজন ব্রাঙ্গণ নরপতির উল্লেখ পাওয়! 
ষায়। হিউয়েন সাঙের গুরু শীলভন্তর সমতটের ব্রাহ্মণবংশীয় রাজকুমার ছিলেন । 
বাজ। শশাঙ্ক (আনুমানিক ৬০৩-৬৩৮ শ্রীঃ) 5 সপ্তম শতকের প্রারস্তে 
ঞ্ীমহাসামস্ত শশাক্ক নামক একজন স্বাধীন নরপতি গৌডে রাজত্ব করিতেন। 
পতিহাপিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই শশাঙ্ক প্রথমে গুপ্তরাজ: 
নহাসেনগুপ্তের অধীনে একজন ম্হাসামস্ত ছিলেন । ৬০্৬গ্রীষ্ভান্দে কর্ণস্থবর্ণেক 
(বর্তমান মুশিদাবাদ জেলার কানসোন ) স্বাধীন নরপতিরূপে শশাঙ্ের 
উল্লেখ পাওয়া যায় । মালবরাজ দেবগুপ্ত কর্ণস্ুবণের রাজা 
স্তন শশাঙ্কের সহায়তায় মৌখরিরাজ গ্রহবশ্শণকে আক্রমণ ও, 
নিহত করিয়া? গ্রহবন্ধার মহিষী রাজ্যশ্রীকে কনৌজে বন্দী করেন । রাজ্যশ্রীর 
ভ্রাতা বাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাভূত করেন, কিন্তু রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিবার, 
পূর্বেই শশাঙ্কের কুট চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। ইহার পর হর্ষবর্ধন 
পৌড়াধিপতি শশাঙক্ষের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । তিনি প্রথমে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে 
কাষরূপরাজ্জ ভাস্করবর্ধণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন । কিন্ত শশাক্ষকে তিনি 
পরাজিত কত্রিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ | শশাঙ্ক 
স্বত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৬৩৮ ত্রীষ্টাব পর্ধস্ত গৌড়, কর্ণন্থবর্ণ, 
বুদ্ধগয়! ও উৎকল অঞ্চলে সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । শশাঙ্ক দক্ষিণে 
জপ্ুকুক্তি ( মেদিনীশুর ), উৎকল ও গঞ্চাম এধং পশ্চিমে মগধ জয় করেন 1 


শশাক্োর রাজানীম। 


শশাক্কের কৃতি ১৩৯ 


' শশাক্কের কৃতিত্ব £ গুপ্ত সম্রাটের অধীনে সামস্তরূপে 'জীবল আর 
করিয়! শশাঙ্ক সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতিক্পে জীবন অবসান করেন। তিনি 
স্থানেশ্বর ও মৌখরির মতন স্থপ্রতিষ্ঠিত শক্রকে প্রতিরোধ করিয়া! বাংলার 
র+জনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন । হর্ষবর্ধন এবং ভাস্করবর্থনের সমবেত 
শক্তির বিরুদ্ধে জীরনের শেষ দিন পস্ত তিনি নিজ রাজ্য রক্ষা 
করিয়াছিলেন | শশাঙ্কের সময় বাংলা দেশ প্রথম উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় 
রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ হইয়াছিল। শশাঙ্ন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! রাজ্যবর্ধনকে 
হত্যা করেন ;--এই কাহিনী সমসাময়িক ইতিহাস সম্পূর্ণ সমর্থন করে না। 
শশাঙ্ক ব্রাক্মব্যধশ্নীবলম্বী ছিলেন। হিউয়েন সাঁউ বলেন, শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার 
বোধিদ্রম স্বহস্তে কর্তন এবং বুদ্ধমুণ্িটি স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন এবং এই 
পাপের ফলে শশাঙ্কের কুষ্ঠ রোগে মৃত্যু হইয়াছিল । এই কাহিনী হয়ত ত্রাক্ষণ্য 
ধর্মাবলম্বী রাজার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ পরিব্রাজকের বিদ্বেষমূলক উপাখ্যান মান্র। 

উড়িষ্যা £ উড়িস্ার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। মহারাজ অশোক কলিঙ্গ 
বিজয় করিয়া] এই রাজ্য মৌধসাম্রাজ্যের অস্ততুক্ত করেন । হাতিগুন্ফাক্স ধবংসা- 
বশিষ্ট শিলালিপির বিবরণ হইতে পগ্ডিতগণ অন্মান করেন যে, অশোকের 
পরবর্তী কালে মহামেঘবাহন নামক চেদীবংশীয় একজন রাজকুমার কলিজে 
একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শিলালিপিতে এই বংশ “চেদদীবংশ 
এবং “মহামেঘবংশ” নামে উল্লিখিত হইয়াছে । খ্্রষ্টপূর্ব প্রথম শতব্ধী 
হইতেই এই রাজবংশ সমকালীন ভারতবর্ষের প্রবলতম 
শক্তিগুলির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হয়। এই 
বংশের তৃতীয় নরপতিই বিখ্যাত খারবেল। তিনি ষোড়শ বৎসরব্যাপী 
নানা বিদ্যা অর্জন করিয়া চতুবিংশতি বর্ষে সিংহাসনারোহন করেন। 
নিংহাসনারোহনের সঙ্গে সঙ্গে খারবেল দিপ্বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং 
পরবর্তা দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যথাক্রমে রাজগৃহ, রুষ্ণানদীর তীরভূতি, 
বিদর্ভ ( বেরার ) অঞ্চলেয় রা ট্রক ও ভোজক, অন্ধ,দেশ অঞ্চলের পৃথুড়দিগকে 
এবং মগধের বহসতিমিত (€ বুহস্প্তিমিন্র ) নামক নরপতিকে পরাভূত করেন 
'বলিয়। শিল।লিপিতে উল্লেখ আছে । খারবেল সুদূর দক্ষিণের পাগণ্যরাজকেও 
পরাভূত করিয়াছিলেন । 

খারবেল নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন । তাহাকে “ভিক্ষুরাজা” বলিয়া! উল্লেখ কার 
হইত । কিন্ক তিনি পরধর্মদ্বেধী ছিলেন নাঁ। খারবেল ন্বয়ং সংগীতজ্ঞ ছিলেন । 
পুনর্গঠনে তিনি নিপুণ ছিলেন । তাহার প্রজান্থরপ্তন-প্রচেষ্টার অঙ্গ ছিল নৃত্যগীত 

খাঁরবেলের গুধাবলী ও উৎসবের ব্যবস্থা। তিনি ঘুণিবাত্যায় বিধবনত রাজধানীর 
সংস্কার করেন এবং একটি প্রাচীন জঙ্গসেচ সংস্কার কবেন। 
'ভূবনেশ্বরের নিকট খগ্ুগিরিতে তিনি বহু গুহা খনন করাইয়াছিলেন। কলিঙ্গ 
ক্লাজ খারবেল এরট্টীয় প্রথম শতাবীতে রাজত্ব কন্গিতেন বলিয়! অনুমিত হয়. 


খারবেল 


১৪০ | ভারতবর্ষের বুহতর পরিচয় 


পরবর্তী কলিঙ্গ রাজগণ £$ অনেক এ্তিহাসিকের ধারণা __খাঁরবেলেক 
মৃত্যুর পরেই কলিঙ্গ ক্ষুত্র ক্ষুত্র খগ্ুরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই যুগ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে কলিজের অবদান 


অপরিসীম । কথিত আছে, কপিঙ্গ হইতে বিংশতি সহম্র সম্ভান ভাবত 
মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে একটি বিরাট উপনিবেশ গঠন করিয়াছিল । পরবর্তী 
কালে কলিঙ্গরাজ্য গুপ্ত সামাজ্যতূত্ত হইয়াছিল বলিয়াই এঁতিহাসিকগণের 


অনুমান | যষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশে গুপ্তসাআাজোর পতনের যুগে উত্ভিষ্তার * 


উত্তরাঞ্চলে অআানবংশ এবং দক্ষিণাঞ্চলে শৈলোম্ভবগণ রাজত্ব করিতেন 
বলিয়া প্রমাণ পাওয়] "যায় । এই দুই রাজবংশের পরম্পর সম্বন্ধ অজ্ঞাত । 
সন্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌডরাঁজ শশাঙ্ক এই ছুইটি বাজ্যই অধিকার 
করিয়াছিলেন । টৈলোড্তব বংশীয় দ্বিত্বী্ সৈম্ভভীত (দ্বিতীয় মাধবরাজ ) 
মহারাজ শশাঙ্কের অধীনে সামস্ত নরপতি রূপে রাজ্য শাসন করিতেন । কিন্ত 
তিনি মানবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া স্বীয় কর্মচারী সোমদত্তকে প্রথমে 


উতৎ্কল ও ত্বগুভৃত্তির শাসনকর্তা এবং পরে সামস্ত মহারাজ রূপে নিয়োগ 


করেন | শশাঙ্কের স্বত্যুর পর উভিষ্তা স্বাধীনত1 ঘোঁষণ! করে । ৫শলোস্তব 
ংশীয় সৈন্যভীত নামক রাজা উডিষ্তার বহুলাংশ অধিকার করেন । কিন্তু 
ইহার কিছুকাল পরেই হর্ষবর্ধন উৎকল এবং কোঙ্গদরাজ্য (কলিঙের 
উত্তরাংশ ) অনাম়াসে জয় করেন। 

কনৌজের মৌথরী বংশ ই খ্রীষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কনৌজকে 
কেন্দ্র করিয়া মৌখরী নামক এক শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয় হয় । 
যশোধমণের মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী কাল মৌখরীগণই হুণ আক্রমন 
প্রতিহত করিয়াছিলেন । ঈশানবর্শণ এই বংশের প্রথম পত্াক্রাস্ত নরপতি | 
মৌখরীগণের প্রভাব বিস্তারের ফলে মগধের পরবতাঁ গুপ্চরাজগণ্রে সহিত 
তাহাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সংগ্রামে কখনও গ্ুগ্তগণ এবং কখনও 
মৌথরীগণ জয়লাভ করেন---কিস্তু অবশেষে মৌখরীগণই অধিকতর শক্তিশালী 
হইয়া উঠেন । গঙ্গা যমুনার দোৌ-আব অঞ্চল এবং অযোধ্যা-মগধেও তাহাদের 
আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই বংশের শেষ নরপতি গ্রহবর্মণ স্থানেশ্বয়াধিপতি 
প্রভাকরবর্ধনেষ কন্। রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; ইহাতে মৌখবী- 
বংশের গৌরব ও শক্তি বৃদ্ধি পাঁয়। কিন্ত প্রভাকর বর্ধনের মুত্যুর পরই মালবরাজ 
দেবগ্তপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহায়তায় কনৌজ আক্রমণ করেন । এই যুদ্ধে 
গ্রহবর্ধনের স্বৃত্যু হয় এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন |” 

স্থানেখরের পুব্যভভুতি বংশ £ শ্রীষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা 
ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব পঞ্জাবে বৈশ্ঠজাতীয় পুস্যভূতি বংশের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল । এই বংশের রাজধানী ছিল স্থানেশ্বর । পুত্তভৃতিরাজ প্রস্ভাকর- 
বর্ধজ হন, গুর্জর গ্রভভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিফ়া 


শে 


হর্যরর্ধন শিলাদিত্য ০ 


শক্তি সঞ্চয় ফরেন। তিনি কনৌজের অধিপতি গ্রহবর্ষণের সহিত স্বীয় 
কন্ঠ! রাজ্য্রীর বিবাহ দেন। প্রভাকরবর্ধনের সৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ট পুত 
রাজ্যবর্ধন স্বানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬৩০ শ্রীঃ)1 কিন্ত 
এই সময়েই মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে মৌখরীরাজ 
গ্রহবর্ণণ নিহত হইলেন এবং তাহার মহিষী বাজ্াতী 
বন্দিনী হইলেন। সম্ভবতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধা রাজ্যপ্রী একজন 
অমাত্যের সহায়তায় পলায়ন করিয়া বিদ্ধ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
গ্রহবর্মণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া! রাজ্যবর্ধন কনৌজ আক্রমণ করেন এবং দেখগুপ্তকে 
পরাজিত করেন । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ গৌড় বা কর্ণস্থবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক 
কর্তৃক ( অথবা শশাঙ্কের প্ররোচনায় ) তিনি নিহত হন । 

হর্যবর্ধন শিলাদিততয ( ৬০৬-৬৪৭ শ্রী) রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর 
তাহার ভ্রাত! কুমার হ্র্ধবর্ধন শিলাদ্দিত্য ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্তানেশ্ববেন 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । অবিলব্ষে 
তিনি ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার এবং 
ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত 
কনৌজ অভিমুখে যাআা করেন । বাজ্যস্রী 
নিরাশ হইয়া বনমধ্যে অগ্নি প্রজ্জবলিত 
করিয়া আত্মবিসর্জনের উদ্যোগ করিতে- 
ছিলেন ।- বহু অনুসন্ধানের পর হঠাৎ 
হযবর্ধন বিদ্ধ্যারণ্যে উপস্থিত হন ও 
ভগ্মী রাজ্যশ্ীকে উদ্ধার করেন । ভগ্রীর 
উদ্ধার সাধন করিয়া তিনি কনৌজে হ্যবধন 
প্রত্যাবতন করেন এবং মন্ত্রী ভাত্তী ও ভগ্নী রাজ্যশ্রীর অন্রেধে কনৌজের 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই বংসরেই হর্ষাব্দ আরম্ভ হয় । হর্যবর্ধন কনৌজের 


ররেরোররা 


বাজাবর্ধন ও 
রাজান্রী 





টি গাছ 





৪০০০ 
হর্ধবধনের স্বাক্ষর 


ইতিহাসে কুমার শিলাদ্দিত্য নামে পরিচিত । তাহার কুমার উপাঁধি 
হইতে ধারণা করা যায় ধে, হয়ত বা হ্ধবর্ধন আনুষ্ঠানিকভাবে কনৌজের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই ! কিন্তু হর্যবর্ধন তাহার রাজধানী স্থানেশ্বর 
হইতে কনৌজে স্থানাস্তরিত করেন । এই সময় হইতে কনোৌজ নগরী 
উত্তরাপথের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে পাটলীপুত্রের মতন প্রসিদ্ধি লা 


১৪৯২ ভারত্তবর্ষের বুহতর পরিচয় 


করিয়াছিল । এই প্রসিদ্ধি ছিল মরীচিকার মতন লোভনীয় সর্বনাশিনী । 
হর্ষবর্ধন ছিলেন পরাক্রমশালী নরপতি । রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী 
গৌঁড়াধিপতি শশাহ্ছকে শাস্তিদানের জন্য হর্ধবর্ধন পশ্চিমে মালবরাজ 


পা কর্থনর্ীলোর সাজ 


গাঞ্জার জে কে 
রি রে ৃ 
তে. 

রি . 





মাধবগুপ্ত এবং পুর্বে কামরূপরাজ ভাঞ্ষরবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। 
এই মৈত্রী তাহার ভেদ্দনীতি, শক্তিসাম্য স্থাপন ও রাজনৈতিক দূত্রদশিতার 
পরিচাম্ক | শশাঙ্ছের সহিত ভর্ধবর্ধনের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! 
যায়না । তবে শশাঙ্ক ষে ৬১৯ হইতে ৬৩৭ খ্রীষ্টান পরধযস্ত সগৌরবে 
স্বাধীনভাবে কর্ণহবর্ণে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রাণ আছে । 
হর্যবর্ধনের পাচ সহত্র হী, বিশ সহম্্র অশ্ব এবং অর্ধলক্ষ পদতিক সন 


চর্যবর্ধনের বিসোৎ্শাহিতা উগ্তক্চ 


সমন্থিত বিজয়বাহিনী উত্তয়ে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচল পর্বস্ত 'আঅগ্রসক্থ, 
হইরাছিল | তিনি নর্মদ্রা নদী অতিক্রম করিয়া! দাক্ষিণাত্য জয়েরও চেষ্টা: 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চালুক্য নরপতি পুলকেশীর হস্তে পরাজিত 
হুইয়। প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন । স্থরাষ্ট্রের বলভীরাজ প্ুবসেন €( যতাস্তরে 
হধের দিষ্বিভয় _ এ্রবভট্ট ) হর্ধবর্ধনের নিকট পরাভূত হইয়া কনৌজের 
অধীনতা স্বীকার করেন | বলভীরাঁজ গ্রুবসেন হর্যবর্ধনের 
কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শশাক্ষের মৃত্যুর পর ৬৪১ শ্রীষ্টাব্ধে হর্ববর্ধন মগধ 
পর্ধস্ত জয় করেন এবং মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে গঞ্জাম জেলার কোঙ্গদ রাজ্য 
'অধিকার করেন। তাহার রাজ্যসীমা পূর্ব পঞ্জাব হইতে বিহার ও উড়িস্তা 
পরস্ত বিস্তৃত হয়। তিনি ছিলেন “সকলোত্তরপথনাথ' | ডাঃ ভ্রিপাঠী হর্ষবর্ধনের 
এই রাজ্যসীমা কাল্পনিক বিবেচনা করেন । 
হষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা স্থনিয়ন্সিত ছিল। তিনি স্বয়ং শাসনব্যবস্থা 
পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎ্পরাস্তে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ 
করিতেন । শাসনসংক্রাস্ত সকল ব্যবস্থাই তাহার নিজের হস্তে ছিল, অবস্ঠ 
টরারের রাজ্যে একটি “বাঁজ-কর্মচারী সভা'* ছিল । সমগ্র সাম্রাজ্য 
রাষ্ট্রবিভাগ কতকগুলি ভূক্তি ব1 প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি 
ভুক্তি কতকগুলি বিষয় বা জেলার সমবায়ে গঠিত 
হইত । জনসাধারণ করভারে প্রপীডিত হইত না| উৎপন্ন শশ্তেত্র এ্ক- 
যষ্টাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। তাহার সময় দণ্ডবিধি কঠোর ছিল । তিনি 
রাজধানী ত্যাগ করিয়া! যেখানে যাইতেন, সেখানে সদ্য প্রস্তুত প্রাসাদে বাস 
করিতেন, কারণ তখন গুগ্তহত্যার সম্ভাবনা ছিল। ছুইবার হীনযানা 
বৌদ্ধগণ এবং ব্রাক্ষণগণ হর্ষবর্ধনকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। 
মহারাজ হবর্ধন প্রজানুরঞক নরপতি ছিলেন । অশোকের রাজত্বকালের 
হ্যায় তাহার শাসনকালও পাস্থশাল।, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগপার 
স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কাধের জন্য স্মরণীয় । 
হর্ষবর্ধন যে কেবল নিপুণ যোদ্ধা ও শক্তিশালী সআট ছিলেন তাহা নহে, 
তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তাহার রচিত রত্বাবলী, প্রিয়দ শিকা।, 
ক পঞ্চাস্ক নাটক, নাগানন্দ প্রভৃতি গ্রস্থ সংস্কৃত সাহিত্যের 
বিস্যোঁৎসাহিা অপূর্ব সম্পদ | কাদস্বরী ও হর্চরিত রচয়িতা বাণ, 
কুর্যশতক রচয়িতা মন্তুরভ্ট প্রভৃতি কবি তাহার রাজসভা! 
অলংকৃত করিতেন। উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন | হিউয়েন সাঙের প্রতি তাহার বন্ধু গ্রীতি, 
বিছ্যোৎসাহিতা ও ধর্মাচ্ছরাগের পরিচায়ক । 
হধবর্ধনের পিতা ছিলেন হ্থর্ধয উপাসক। ভিনি তাহার বংশাস্তকষিক 
রীতি অন্থসারে শিব ও সুর্য দেবতার উপাসনা করিতেন। তিনি আজীবন 


৪৪ ভারতবর্ষের বৃততর পরিচয় 


হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বনু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
পরবর্তী জীবনে বোধ হম্ম রাজ্যপ্ী ও হিউয়েন সাঙের প্রভাবে তিনি 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন লাঙ-এর ভারত জ্রমণ : হ্র্ধবর্ধনের 
রাজত্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা হিউয়েন সাঙ এর ভারতে আগমন, ভাব্বত 
ভ্রমণ এবং ভারতের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতর 
সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপন । ভারত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া এই চৈনিক সন্্যাসপী ভারতের তথা 
চীনের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছেন । 
তাহার আগমনের পর হইতে শত শত 
ভারতীয় ও ঠনিক পরিব্রাজক, শ্রমণ এবং 
সন্স্যাসী চীন ও ভারতের মধ্যে একটি অপূর্ব 
মিলনের সেতু রচন1 করেন । ছুই মহাদেশের 
মগ্ধ্যে স্থপূঢ আত্মীয়তা, প্রীতি ও ধমত্রীর বন্ধন 
স্থাপিত হয়। এই ৫মত্রী কোন যুদ্ধের অবসানে 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরিত বাধ্যতামুলক পমত্রী নহে, 
হিউয়েন সাও কোন পণ্য বিনিময়ের জন্য কোন সন্ধি নহে অথব! 
বাজার সঙ্গে রাজার ঠববাহিক সম্বন্ধ নহে । এই 
মস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন । প্রতিদিন 
স্র্ধোদয়ের পূর্বমুহূর্তে ভারত ও চীনের মঠে মঠে একই স্বর ধ্বনিয়া উঠিত-_ 
“বুহ্ধং শরণং গচ্ছামি” | সই স্থুর আকাশে বাতাসে প্রতিধবনিত হইয়া সমগ্র 
প্রাচ্য ভূখগুকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিত। 
হিউয়েন . সাঙ-এর প্রথম জীবন £ হিউয়েন সাও ৬০০ খ্রীষ্টাবকে 
চীনের ছনান প্রদেশে এক রক্ষণশীল কনফুসীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার দীর্ঘদেহ, উজ্জল পীতবর্ণ, তীক্ষ দৃষ্টি, সুমিষ্ট কঠন্বর, গভীর মুখশ্রী-_ 
সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত । তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত 
ছিলেন । ভ্রাতার অন্তপ্রেরণায় হিউয়েন সাও বৌদ্ধ মঠে যোগদান করেন । 
পেই সময় তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে মহাযান শান্ত আয়ব করেন । 
বিংশাতি বৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্ষে দীক্ষিত হইলেন এবং পুর্ণ সন্যাস 





বা ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করিলেন । 
অতঃপর তিনি মুল বৌদ্ধ শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য ভগবান 
ভারতে তথাগতের দেশে আগমনের সংকল্প করিলেন। অন্ত 


আগমনের উদ্দেন্ত উদ্দেস্টা ছিল, বৌদ্ধতীর্ঘ দর্শন করিয়া তিনি পুপ্য অর্জন 
করিষেন এবং ধর্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিবেন । পথে নানা বাধা বিপত্তি সত্বেও. 
তিনি বত কষ্ট সহা করিয়া গোবি যরুপথে চীনের প্রাচীরকে উত্তর-পূর্বে 


হিউয়েন শান্ত-এর বিদ্ঠোৎসাহ 5৪৬ 
রাখিয়া তুরফান, কারাশর, কুচা, তিয়ানশান, তাসখন্দ, সমরখন্দ, ' বাহুলীক.. 
কপিশা, নগরহান্ ও পুক্ুষপুরের পথে ৬৩১ গ্রীষ্টান্বে কাশ্মীরে উপস্থিত 
হইলেন। এই সব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ ষঠ ও বিহার ছিল এবং এখানে বৌক্ছগণ' 
বাস করিত। ইতিমধ্যেই এই টচৈনিক পণ্ডিতের খ্যাতি সমগ্র বৌদ্ধ জগতে- 
বিস্তৃত হইরছিল। কাশম্মীরাধিপতি ছুর্লভবর্ষণ স্বয়ং পাত্র-মিত্রসহ রাজধানী; 
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প্রবরপুর-_-তথা শ্রীনগরের বহির্ভাগে বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিকে অভ্যর্থনার- 
জন্য উপস্থিত হইলেন । কাশ্মীররাজ মূল ধর্মশাস্্র অনুলিখনের জন্য হিউয়েন 
সাঙের অধীনে কুড়ি জন লেখক নিযুক্ত করিয়া দিলেন । 

দুই বৎসর কাল হিউয়েন সাঙ কাশ্মীরে অধ্যয়ন করিয়া! সংস্কৃত ভাষায়” 
পারদ্পিতা লাভ করেন । ভারতীয় পণ্ডিতের নিকট পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ 
তর্ক, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করেন। পূর্ণ ছুই বৎসর” 
কাশ্মীরে বসবাসের পর তিনি প্রথমে শাকলে € বর্তমান শিল্পালকোট ) আগমন 
করেন। তারপর জলন্কর হইয়া তিনি মখুরায় উপস্থিত হইলেন। হিন্দু তীর্থ, 
মথুর। ছিল বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র ভীর্থ। মথুরায় তথাগতের প্রধান, 
শিল্য সারিপুত্ত, মুদ্গল্যায়ন, আনন্দ এবং রাহুলের ম্মারক স্তুপ ছিল। মহারাজ 
অশোকের গুরু সন্গ্যাসী উপগ্ুপ্তের জন্মভূমি ছিল মথুর1 । 
মথুরা৷ তীর্থ দর্শনাস্তে নদীপথে হিউয়েন সাও স্থানেশ্বর' 
( বর্তমান থানেশ্বর ), হৃধীকেশ অঞ্চলে হরিস্বার, অহিচ্ছত্র ও রামনগর দর্শন 
করিয়া? ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমসাময়িক ভারতের শ্রেষ্টনগন” 
কান্াকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন । 

তারপর প্রয়াখে তীর্থদর্শন . করিয়া হিউয়েন সা কৌশাম্বীতে উপস্থিত: 
হইলেন । কৌশাস্বীতেই বৌদ্ধগুরু বস্থবন্ধু কাহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা! করিয়া 
ছিলেন । মহাধানপস্থী পণ্ডিত অসঙ্গ এখানেই ছাক্বাশীতল আত্মকুঞ্জের অভ্যন্তরে: 
একটি পর্ণ কুটারে বাস করিতেন! কৌশাহ্বীর সঙ্গে বু বৌদ্ধস্বৃতি জড়িত. 


ছিল 


মধুর! ও কনৌজ দর্শন 


১১৪৬ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


 কৌশাস্বী পরিদর্শনের পরে হিউয়েন সাও তথাগতের জন্ভূমি দর্শন মানসে 
অচিরবতী (রাঞ্তা নদী ) তীরে শ্রাবস্ভীপুরে উপস্থিত হইলেন । 
শ্রাবস্ভীপুর্ দর্শনাস্তে সাত ক্রোশ দুরে সিদ্ধার্থের জন্মস্থান কপিলবাস্তর ভগ্ন 
রাজপ্রাসাদ দর্শন করেন । সিদ্ধার্থজননী খাক্সাদেবীর গৃহ এবং অশোকস্তস্ক 
এইখানেই ছিল-_হিউয়েন সাঙ এইবার তথাগতের পরিনিবাণ স্থান কুশীনগর 
দর্শন করেন। 
কুশীনগর হুইতে হিউয়েন সাঙ বারাণসী অতিক্রম করিয়! সারনাথে উপস্থিত 
হইলেন। সারনাথ, ম্বগদাব ও বারাণসী দর্শন করিয়! তিনি বৈশালীতে গমন 
করেন ; এইখানেই দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতির অধিবেশন হইয়াছিল । 
বৈশালী হইতে হিউয়েন সাও পাটলীপুত্রে আগমন করেন । পাটলীপুত্রে 


রি ঃ পথ ৮ ্ এবি টু শর 
৮ এজ 
শা হি ন্‌ ৬ দর ্ চা 
ং বর দ। যা 
৯২8, 5 ২. 4৫ * 
ক ৬ ৭ দূ ৯ চর 
রা ১1 রঃ 
লা উন টুর ও 
ঠা ॥ দি ট / রে এ এ 
না ও সঃ. ১ 
দিপা বি দুখ ঙ ৬ $ ক, ঘা ৯ ্ পাচ? ঃ রং ৮৩ 
"ওম ক ১৫৭ 4 € কত ০ ক 
চা ন্‌ 
-্চ। ৪ ঠ 
এ শিপ 
রা পিসী 
এর পু এ সি | 
ঘা ৮ 
বঃ শি ঃ টিকা এ ৮০০ এ ॥ ৮ ৬৮, ই শে, 
চি ্ 4 ঙ্ বয়ানে চা ২৮৮) টে 
সে টা চর নয ্ 
র্‌ এ রি 1৭ 
ক 4 রঃ প্র ১. | এ রঃ ৯ রি 2 
সক + ঁ $ বা ৯ ১1 7 সন উহ ও 
ও 15 
ক মাক) রা ৃ ৬ চি ১, সা ঠ্ ; ৭ 
এর সহী ৭ ॥ তি ক? খন চন চি ৫ 
ষ। চু দু ১ ১০ দহ মী দি রা 
চর 
মাত রঙ ৫ 


নালন্দ মঠের লীলমোহর 
বৃদ্ধ মুগদাব ব্নে ধর্মচক্র প্রবর্তনের উপদেশ দান করেন ॥ সেইভস্া 
সীলমোহরে ধর্মচক্রের ছুই দিকে মুগ অহ্কিত আছে । 
অসংখ্য প্রাসাদের ও বিহারের মধ্যে তখন মাত্র তিনটি বিশাল ধ্বংসাবশেষ 
অবশিষ্ট ছিল। হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণীতে পাটলীপুজ্র ও মহারাজ 
অশোকের সন্বদ্ধে বু কিংবদস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন । 
পাটলীপুক্র পরিত্যাগ করিয়া হিউয়েন সাঙ ঝুদ্ধগয্লাতে উপস্থিত হইলেন ॥ 
হিউয়েন সাও অত্যন্ত নিষ্ঠ1 ও শ্রদ্ধার সহিত সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়া গয়া হই 
তাহার অতি অভিলফিত নালন্দার অভিমুখে যাত্রা করেন । 
হিউয্েন সাঙ-এর খ্যাতি আট বৎসরেন্স মধ্যে ভারতবর্ষের সুদুর অঞ্চলেও 
বিস্তৃত হইয়াছিল । তাহার আগমনবাত্ডা শ্রবণে উল্লসিত হইয়া! এই বিদেশী 
জঞানপিপাঙ্থ সঙ্গ্যাসীকে নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থন। করিবার জস্ত ছুই শত ভিক্ষা এবং 
“এক সহশ্র গৃহস্থ শোভাধাত্রা করিয়! নগর সীমাস্তে উপস্থিত হইলেন--লঙ্গে 


নালন্দা! ১৪ গ- 


পতাকা, ছত্র' বাস পুষ্প, ধৃপ-চন্দন। হিউয়েন সাও লালন্দার মঠপ্রাচীরেক” 
অভ্যস্তরে পদক্ষেপের সঙ্গে সঙেই বহু শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইল--এ যেন দেবার্চনাক 
মঙ্গল বাছ্ধা। চৈনিক পরিত্রাজক ভারতবাসীর অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় বিহ্বল " 
হইয়া পড়িলেন- সামান্য ভিক্ষুর প্রতি কি অপূর্ব রাজসম্মান! কি আস্তিক ' 


১০০০ পপর পদ ॥ রা 
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এী দল লি ও 
নালন্দার ধ্বংসাবশেষ 


শ্রদ্ধা! তারপর হিউয়েন সাঙকে নালন্দা বিশ্ববি্যাপয়ের অধ্যক্ষ মহাস্থবির * 
ধর্মরত্ব শীলভদ্রের সম্মূখে উপস্থিত করা হইল। ছুইজনের চক্ষু আনন্দাপ্ুত 
হইয়া উঠিল, বহুবাঞ্ছিত গুরু দর্শন, বহুশ্রুত শিষোর সাক্ষাৎ_গুরুশিষ্য উদ্ভয়েই - 
তৃপ্ত হইলেন । হিউয়েন সাঙ গুরু শীলভদ্রের চরণ চূন্বন করিয়া অকুছ শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিলেন । 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের গৌরব । সেই লুশ্ড গৌরবেক্ষ: 
একমাত্র মূক অথচ মুখর সাক্ষী ভিউয়েন সাঙের বিবরণ । গুখ্যযুগে নালন্দা 
ছিল একটি গণ্গ্রাম । ফা-হিয়ান এর বিবরণে নালন্দার নাম মাত্র উল্লিখিত 
রি হইয়াছে । কুমারগুপ্তের একটি তাঅমুদ্রা এবং সমুদ্রপুপ্তের : 
শ্রকটি তাত্রশাসনে নালন্দা গ্রামের নাম আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । বোধ হয় খ্ত্রী্রীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমে ভারতের - 
বিদ্চাকেন্দ্র তক্ষশীল1 শ্বেতহুন কর্তৃক ধ্বংসীভূত হওয়াত্র পর নালন্দা বিশ্ববিগ্যালক্ক” 
অত্যধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই সময়ে নালন্দার নিকটবতী পাটলীপুজ 
ছিল গুপ্ রাজ্যের কেন্দ্র। গুপ্ত রাজগণ ছিলেন বিচ্যোৎসাহী, সৃতন্নাং অতি 
সহজভাবে রাজান্ুগ্রহে নালন্দা সর্ব ভারতীয় বিষ্যাকেন্জে পরিণত হইল । 
গুগযুগের তাত্রশাসনে উল্লেখ আছে, জনৈক গুপ্তরাজ1 নালন্দার ব্যয় নিরাহ্রে 


১৪৮ ভারতবধের বৃহতর পরিচয় 


"জন্য ছয়খানি গ্রামের উপহ্থত্ব দান করিয়াছিলেন । হর্ধধধন একশতখানি 
গ্রামের উপস্বত্ব নালন্দার জন্য দান করেন এই অর্থ হইতে দপ্তর 
মেধাবী ছাত্রদের পুস্তক, বাসম্থান, বেতন, খাছ, বস্ত্র এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা হইত। 

শ্রীস্্ীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দার খ্যাতি সমগ্র এশিয়ায় পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। স্থদূর চীন, কোরিয়া, তিব্বত হইতে শিক্ষার্থী নালন্দায় অধ্যয়নের 
জন্য আগমন করিত । নালন্দার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল শিক্ষকমণ্ডলী এবং 
গ্রন্থাগার | গ্রন্থাগার পলীর নাম ছিল 'জ্ঞানবিপণি” | বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ 
অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষ/সাপেক্ষ ছিল। হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন, প্রতি 
দশ জন প্রবেশপ্রাথার মধ্যে ছুই-এক জনের অধিক নালন্দায় প্রবেশলাভ 
করিতে পারিত না। হিউয়েন সাঙের সময়কালে কঠোর নিয়ম সত্বেও প্রায় 
পাচ সহল্র ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্ঞালয়ে অধ্যয়ন করিত । 

গরৃপ্রীয় সঞ্চম শতাব্ীতে নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয় মহাধান দর্শন অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনান্র জন্য বিখ্যাত ছিল । মহাজ্ঞানী শীলভব্রু ছিলেন এই বিশ্ব- 
বিছ্যালয়ের মহাস্থবির, বয়স একশত সাত বৎসর । তিনি 
ছিলেন সমতটের র্াজবংশীয় সম্ভান । প্রধানতঃ বৌদ্ধ 
শাস্ত্রের অষ্টাদশ শাখ। নালন্দার অধ্যয়নবস্ত হইলেও এখানে ক্রাহ্মণ্য দর্শন 

ত্য, বেদ, ব্যাকরণ, অস্ক, সাহিত্য এবং চিকিৎ্সাশাত্্ পাঠেরও স্-উত্তম 
ব্যবস্থা ছিল। নালন্দার শিক্ষা বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতের মধ্যে নিবদ্ধ 
ছিল না। প্রত্যেক বিভাগে অত্যন্ত অভিজ্ঞ জ্ঞানী অধ্যাপক ছিলেন । প্রতিদিন 
একশতটি কক্ষে একশত জন অধ])াপক অধ্যপন করিতেন । সমস্ত দিনব্যাপী 
আশলোচন। করিলেও ছাত্র বা অধ্যাপক কেহই ক্লাস্ত হইতেন না। প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নোত্তর দান ছিল অধ্যাপনার ধার1। স্তর পাঠ ও ব্যাখ্যার 
ক্ষমতা ছিল জ্ঞানের পরিমাও | সময পরিমাপের জন্য এখানে জলঘটিক ছিল, 
জবঘটিক] দ্বারা পরিমিত সময় শঙ্খধবনি দ্বার ঘোযিত হইত। চেনিক 
পরিব্রাজক ইৎসিঙও বলিয়াছেন--*চীনের বালুকা-ঘটিকা অপেক্ষ। ভারতের 
লঘটিকা অধিকতর নির্ভরযোগ্য |” 

ধর্মরত্ব শীলভদ্র তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রের উপর ঠচনিক অতিথির সমস্ত 
ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । অতিথির জন্য একটি চতুস্তলগৃহ, একজন 
পাচক, একজন বহুভাষিক পরিচালক এবং গমনাগমনের 
জন্য একটি হন্ডী নির্দিষ্ট ছিল। শ্রায় সমস্ত বিদেশী ছাত্র 
বা! ভিক্ষু অতিথিদের জন্যই বাজসিক আতিথেযতার ব্যবস্থা ছিল। নালন্দা 
বাস করিলেও হিউয়েন সাঙ প্রায়ই তীর্থস্থান বাদ্বগৃহে ষাতারাত করিতেন । 
হিউয়েন সাঙ শীলভদ্দ্রের নিকট মহাযান মতের সমস্ত মৃল গ্রন্থ অধ্যয়ম করিয়1- 
, ছিলেন এবং “সিদ্ধি' নামক একথানি মহাধান-মত সমর্থক দার্শনিক গ্রন্থ রচন! 


নালন্াার শিক্ষা 


নালন্দার আতিথ্য 


বাংল! ও দাক্ষিপাত্যে হিউয়েন সাও ১৯ 


করিয়াছিলেন। চীন ও ভ্বাপানের বৌদ্ধ সমাজে সিদ্ধি গ্রন্থখথানি অত্যন্ত 
ভনপ্রিয়। তিনি পনর মাস নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু অচিরকাজল 
মধ্যে তীর্থের আহ্বান চৈনিক পরিক্রাজককে চঞ্চল করিয়! তুলিল। 

নালন্দা ত্যাগ কৰিয়! তিনি মুগ্দগিরি (মুঙ্গের ), চম্পা (ভাগলপুর ) ও 
কজঙগলে (রাজমহল) বছ হীনযান বিহার ও জৈনমন্দির দর্শন করিয়া! 
পৌগু,বর্ধনে উপস্থিত হইলেন; পৌগুবর্ধনে ছিল বিখ্যাত মহাস্থান গড়ের 
সংঘারাম। এখানে ছিল শত শত অ-বৌদ্ধ দেবালয়, এক সজে দ্বাদশটি 

ংঘারামে তিন সহশ্র শ্রমণ এবং অসংখ্য নগ্ন নিগ্রস্থ জৈন সাধুর আবাসে। 

মহাস্থান গড় পরিদর্শনের পর তিনি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণক্ষবর্ণ মুশিদাবাছের 
অন্তর্গত কানসোন। ) ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধ তীর্থগুলি দর্শন করেন। 

হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন--বাংলার অধিবাসী ছিল কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকাক্ম, 
পরিশ্রমী, বিচ্যানরাগী এবং ধর্ষে বিশ্বাসী । এখানে বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ বহু 
লোকের বাস ছিল। পৌপু,বর্ধনে বৌদ্ধঘের ভ্ত্িশটি 
সংঘারাম এবং ছুই সহশ্র ভিক্ষু অ-তৌদ্ধের একশত মন্দির 3 
নির্গস্থ জনদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর । ধর্মের উদ্মা এদেশে অজ্ঞাত। এখানে 
সম্পুর্ণ নীলম্ফটিক দ্বারা গঠিত একটি বুদ্ধমৃতির নিত্যস্ফুরিত নীল আলোক 
দর্শনে তিনি বিশ্মিত হইয়াছিলেন । নালন্দায় বিরাট একটি বৌদ্ধ বিদ্যালয় 
ছিল। তিনি তাত্রলিপ্ডের পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য সম্পদের উল্লেখ করিস্বাছেন । 

পূর্ব-ভারত পরিভ্রষণ সমাপ্ত করিয়া হিউয়েন সাঙ সিংহলে তথাগত বুদ্ধের 
দস্তবিহার দর্শনমানসে পদব্রজে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন । তিনি ওল্ড বা 
কলিঙ্গ এবং বিদর্ভ ৰা দক্ষিণ কৌশলে (বর্তমান ছত্রিশগডে ) উপস্থিতি 
হইলেন । সেখানে মহাযান মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নাগাজুনের জন্মভূমি দর্শন 
করিলেন । তিনি তারপর বিখ্যাত অমরাবতীর বহুশ্রুত বিহার নাগাজুনিকু গু, 
কাধ্ধী এবং মহাবলীপুরম পরিদর্শন করেন। সুতরাং €চনিক পরিব্রাজক 
দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলে চালুক্য রাজ্য ( ব্মান 
মহারাষ্ট্র) পরিদর্শন করেন। চালুক্যের রাজ। শৈব হইলেও 
সেই দেশে ছুই শত বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং শত শত অ-বৌদ্ধ ও অ-শিব মন্দির 
ছিল। হিউয়েন সাঙ মহারাষ্ট্র দেশের পূর্বভাগে অবস্থিত পর্বতের গুহাগাতে 
ক্ষোদ্দিত অজস্তার অপূর্ব সংঘারামের উল্লেখ করেন । 

হর্যবর্ধনের জামাত] মৈত্ররাজ বৌদ্ধ প্রবসেনের সম্বন্ধে ফা-হিয়েন বলিয়াছেন 
যে, তাহার শ্বস্তরের অনুকরণে প্রতি বৎসর সঞ্ধ দিবসব্যাপী ধর্ম উৎসব অনুষ্ঠান 
করিতেন । উৎসবু উপলক্ষে তিনি নান] দেশের ভিক্ষদিগকে উপাদেয় খাসা, 
উজ্জল বস্ত্র, যূল্যবান রত্ব এবং সগ্যফলদায়ক ঁধধ বিতরণ করিতেন । 

তারপর মৃলস্থানের (বর্তমান সুলতান ) পথে হিউয়েন লা, পুনবার 
“পর্বতের দেশে ( অর্থাৎ জন্মৃতে ) উপস্থিত হইলেন । 


বাংলার প্রশস্তি 


দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 


৯৫৬ ভারতবর্ষের বৃহত্বর পরিচয় 


দঞ্চধম শতাব্দীতে একজন বিদেশীর পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা সম্প্রী 
করা অলীক রূপকথার মত মনে হয়। কি অপূর্ব নিষ্ঠা ! কি অদ্ভূত ধর্মজিজ্ঞালা ! 
কি অক্লান্ত পরিশ্রম ! অন্যদিকে ভারতবাসী যদি এই বিদেশী অতিথির প্রতি, 
শ্রদ্ধাবান না হইত, তবে তাহার এই পুর্ণ তীর্থষাত্রা সফল হইত কিনা সন্দেহ । 
ভাত্তের পথঘাট যে খুব বিপদসংকুল ছিল তাহাও মনে'হ্য় না। পনর 
বৎসরব্যাপী এই নদী পর্বত অবরণ্য-কাস্তার সমন্বিত সুবিশাল দেশ ভ্রমণের মধ্যে 
তিনি মাত্র দুইবার দস্থ্যর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । কেহ কেহ বলেন, 
সেই যুগে ভারতের পথঘাট নিরাপদ ছিল না। এই উক্তি ও খপবাদ সম্পূর্ণ 
সত্য নহে । 
তখনও হিউয়েন সাঙএর উদ্দেশ্ত সফল হয় নাই। তিনি শাস্বাচুলিপি 
সংগ্রহ ও অধ্যত্সন সমাপ্তির জন্য পুনরায় নালন্দায় আগমন করিলেন । 
বৈদিক ও বৌদ্ধশান্ত্র পাঠ করিয়া তিনি বিভিন্ন মত সমন্বয় 
করিয়1 তন স্হশ্র ক্লোকে সমাপ্ত সংস্কৃত ভাষামম একখানি 
গ্রন্থ রচনা! করেন । চীনা ভাষায় এই গ্রন্থের নাম 'হুই-চুঙ - 
লিন” বা মত-সমন্থয়। পুভ্তকখানি চীন, জাপান ও কোরিয়া অঞ্চলে 
সর্বসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় । 
কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে নৃতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল । কামরূপরাজ 
ভাক্করবর্মণের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি কামরূপের রাজসভায় উপস্থিত 
হইলেন । কামরূপ ছিল অ-বৌদ্ধ দেশ। টনিক সন্স্যাসীর 
কামরূপ ভ্রমণ প্রেরণায় ভাস্করবর্ণণ বুদ্ধের মত ও পথ অনুসরণ করিয়া তৃপ্ত 
হইলেন ; চৈনিকভিক্ষুর উদ্দেশ্য সফল হইল। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ধন বৌছ্ধর্শে 
দীক্ষিত হইলেন । 
এই সময় কনৌজাধিপতি হর্ষবর্ধন তাহার রাজ্যে মহাযান ও হীনষান 
মতবাদীদের মধ্যে ছন্দ নিবারণের উদ্দেশ্টে একটি ধর্ম বিচার সভা আহবান 
কবেন। তিনি সেই সভায় বিচারের জন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ 
চির শীলভদ্রকে উভয় যান শাস্ত্রে অভিজ্ঞ চারিজন পণ্ডিত প্রেরণ 
করিতে অনুরোধ করিলেন । গুণগ্রাহী শীলভত্র হর্ষবর্ধনের 
আভুরেশধে চারিজন পণ্ডিত তাহার নিকট প্রেরণ করেন- তাহাদের মধ্যে চৈনিক 
পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ ছিলেন অন্যতম। কামব্ধপ হইতে রাজ ভাস্করবর্জন চৈনিক 
অতিথির সঙ্গে হর্যবর্ধনের ধর্মসভায় বিচার শ্রবণের উদ্দেশ্টে যাত্র! করিলেন । 
চৈনিক ভিক্ষু রাজনিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেন । কামক্ধপরাজ ভাস্কর" 
বর্ণ, কনৌজরাজ হ্যবর্ধন শীলাদিত্য এবং টচনিক অতিথি সহ কনৌজে 
ভপস্থিত হইলেন । সভা আরম্ভ হইল-_তিন সহশ্র ভিক্ষু, তিন সহন্ত্ ব্রাহ্মণ» 
বছ নিগ্রন্থ জৈন সন্্যালী, বহু তান্ত্রিক, বনু দর্শক এবং অষ্টাদশ জন সামজ্ত 
নন্ধপতি মহাব্রাজ তর্ষের অতিথিরূপে কাস্তকুণ্চে উপস্থিত হইলেন । 


দ্বিতীরবার নালন্দায় 
আগমন 


কাতাপ্গীর চালুক্য বংশ ১৪৬ 


বউ শতাবীর মধ্যভাগে পিংহবিষ্ণুর সিংহাসনারেহণের সঙ্গে পহলপব বংশের 
ধারাবাহিক ইতিহাল সুস্পষ্ট ভ্ইদ্বা উঠে। সিংহবিষু বাহুবলে চেন, চো 
পহলবরাজ সিদহবিফু ও পাণ্য রাজ্য জয় করিয়া তামিলগণের মধ্যে বাত্রীয় ও 
সাংস্কৃতিক এক্য স্থাপন করেন। .তিনি সিংহলরাজকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । সিংহবিষ্ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন | মামল্লপুরমের 
বরাহগ্ুহায় সিংহ্বিষুঃ এবং তাহার দ্বই মহিষীর ক্ষোদদিত যুত্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। 
সিংহবিষু্রর পর তাহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্ণ সিংহাসনে আনোহণ 
করেন। তাহার রাজত্বকালেই পহলব ও চালুক্য বংশের বংশাম্সক্রমিক সংঘর্ষের 
পথম মহের্বর্মণ স্যত্রপাত হয়। চালুক্য নরপতি ছ্িতীয় পুলকেশীর বিজয় 
বাহিনী পহলব রাজধানী কাঞ্ধী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল 
এবং পুলকেশী মহেন্দ্রবর্শণকে পরাজিত করিয়াছিলেন । কিন্তু মহেজ্্বর্মণের 
পরাজয়ের পরেও চোল-চালুক্য সংঘর্ষের অবসান হয় নাই। 
মহেন্দ্রবর্মণের পুর নরসিংহবর্ণ পহুলব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি । তিনি 
পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প লইয়! চালুক্য রাজধানী 
বাতাপী অবরোধ করিলেন । দ্বিতীয় পুলকেশী নরসিংহবর্মণের সন্ত যুক্ধে 
পরাজিত হইলেন। নরসিংহ মহামল্ল বা! মামল্লপুরমের ( মহাবলীপুরমের ) 
জী বা ছুর্গটি নিধাণ করেন । মহাবলীপুকরমের রথমন্দিকগুপি 
| তাহার শিল্পাগরাগের পরিচয় প্রদান করে। এক- 
একটি বিশাল প্রন্তরথখণ্ড ক্ষোর্দিত করিয়া এই খ্ন্দিরগুলি নিমিত 
হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পহলবরাজ নরসিংহবর্ষণকে 
পরাজিত করেন এবং পহলব রাজধানী কাঞ্ধী অধিকার করেন | অবশ্ঠট পহুলবগণ 
কাঞ্ধী পুনরুচ্ধার করিয়াছিলেন । প্রথম বিক্রমাদিত্যের পৌন্র দ্বিতীয় 
বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
সনুক্যা।. চালুক্যগণ পুনরায় পহলবরাজ্য আক্রমণ করে । পহুলবরাজ 
নন্দবর্ধণ চালুক্যদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । 
কাজধানী কাঞ্ধী চালুক্যদের হস্তগত হইল। পহুলবগণ এই সময় দক্ষিণের 
পাপ্তগণ কর্তৃকও আক্রান্ত হইয়াছিল-_পাণ্তগণ কাবেরী নদী পর্যস্ত ভূখণ্ড 
অধিকার করিয়াছিল । অবশেষে চোল নরপতি আদিত্য চোল নবম শতাব্দী 
শেষভাগে শেষ পহলবরাজ অপরাজিতবর্শণকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য 
অধিকার করিলেন । , 
ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পহুলবগণের রাজন্বকাল 
শ্বরতীয় যুগ । পহলবগণই প্রথম দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কেন | 
তাহাদেক সামাজাসীঘা উত্তরে তুক্ষভঙ্জ! ও পেক্সার হইতে দক্ষিণে প্রায় সিংহল 


১৬৬ ভারতবধের বৃহত্তর পরিচয় 


পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহু টৈষফব, আঙগভার এবং শব নায়নার পহলৰ 
রাজত্বকালে আবিভুত হইয়াছিলেন। পহলবদের অদীনে কাঞ্ধী ব্রাঙ্মণ্য ও 
বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল । পহৃলবগণ শিল্পের 
একাস্ত পৃষ্ঠপোষকত। করিয়াছিলেন । কাক্ষীর অসংখ্য মশ্বির 
তাহাদের স্থাপত্য ও ভাক্ষষগ্রীতির নিদর্শন । কাঞ্চীর টঠকলাসনাথ মন্দির দ্বিতীয় 
নরসিংহ বর্ধণেক অমর কীতি | 

বাতাপীর চালুক্য বংশ ঃ সাতবাহন শক্তির পতনের পর প্রায় তিন শত 
ব্সর দাক্ষিণাত্যে কোন প্রবল রাজশক্তির উত্তব হয় নাই। অবশেষে 
দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে কর্ণাট প্রদেশে ষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে চালুক্য শক্তির অভ্যুদয় হয়। চালুক্যগণের 
বংশপরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ রতিষ্নাছে। কেহ কেহ বলেন 
চালুক;গণ অযোধ্যার স্র্য বংশ সমভৃত | আবার কোন কোন এঁতিহাসিকের 
মতে চালুক্যগণ উত্তর ভারতের বৈদেশিক গ্র্জর জাতির বংশধর । কিন্ত 
চালুক্যগণ ভাবধার1 ও রাজনীতিতে দক্ষিণ দেশীয় । এই বংশের রাজধানী 
ছিল বাতাপী নগরী ( বর্তমান বিজাপুর জেলার বাদামী গ্রাম )। 

চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী পার্খববত্তী অঞ্চল জয় কিয়! 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহা পুত্র প্রথম কীত্তিবর্ণণ এবং 
প্রথম পুলকেনী বঙ্গলেশ পার্বতী নরপতিদ্দিগকে পরাজিত করিয়ণ চালুক্য 
রাজ্যসীম! বর্ধিত করেন । তাহার! কঙ্কণের মৌর্ধবংশ, 
বৈজয়স্তীর কদম্ব এবং উত্তর মহারাষ্ট্র ও মালবের কলচুরিগণকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন । 

কীন্তিবর্মণের পুত্র স্থিতীয় পুজকেশী (৬০২-৬৪২ খ্রীঃ) চালুক্যবংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি । তাহার বিজয়বাহিনী উত্তরে গুজরাট ও মালব অর্থাৎ নর্দ 
হইতে দক্ষিণে কাবেরী পরধস্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কাঞ্চীর পহুলবরাজ 
ছিতীয় পুলকেন মহেন্দ্রবর্মণও তান্তার নিকট পরাক্সিত হইয়াছিলেন । সুদূর 
দক্ষিণের চের, চোল এবং পাণ্ডবাজ্যেও তাহার আধিপত্য) 
বিস্তৃত হইয়াছিল । তিনি নর্ধদা তীরে উত্তরাপথের অধীশ্বর হ্র্ষবর্ধনকে 
প্রতিহত করিয়া চালুক্য সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনি 
পোক্গাধরী তীরস্থ পিষ্টপুর্ম অধিকার করিয়াছিলেন এবং ভ্রাত] কুঞ্জ বিষ্ণুবর্ধনকে 
উর অঞ্চলের শাসনকণ্ডী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই কুঞ্জ বিষুবর্ধনই কৃষ্ণা 
গোদাবরীক মোহনা অঞ্চলে বেলীতে পূর্বদেশীয় চালুক্য বংশের প্রতিষ্টা করেন । 
এইকূপে দ্বিতীয় পুলকেশী সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকণির 
মত প্রায় সমগ্র দাক্ষিপাত্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কথিত আছে ষে 
পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সহিত গৌতমীপুন্র শাতকণির পত্র ও উপহার 
বিরিষন্ব হুইয়াছিল । ৬৪১ এ্রীষ্টাব্ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাও তাহাক 


পহ্লব বংশের কৃতির্ত 


চালুফ্যগণের বংশ 
পরিচয় 


হর্যোতর যুগে দক্ষিপ ভাবত ১৬১ 


রাজসভা পরিদর্শন করেন । তিনি চালুক্য নরপতির প্রচণ্ড সাদিক শক্তি, 
বিপুল এশ্বর্ধ এবং প্রজাপুঞ্জের শৌর্ধবীর্য দর্শনে মুগ্ধ ও বিশ্মিত হইয়াছিজেন 1 
কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয়গোৌরব দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। ৬০৪২ শ্্রিষতান্ছে 
তিনি পহুলবরাজ মভেন্দ্রবর্ণের, পুত্র নরপিংহবর্সণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হইলেন । রাজধানী বাতাগী9 বিধ্বস্ত হইল। এই পরাজয়ের ফলে 
দাক্ষিণাত্যে চালুক্যশক্তি খর্ব হইয়া গেল। 
কিন্ত দ্বিতীয় প্রলকেশীর এই পরাজয়েও চালুক্য-পহলব প্রতিযোগিতার 
অবসান হইল না। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পিতার পরাজয় 
ও মুত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার. উদ্দেশ্টে পহলব রাজধানী কাঞ্ধী অবরোধ 
ক'রলেন। প্রথম বিক্রমাদ্দিত্যের পত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদ্িত্য কাঞ্চী অধিকার 
করিলেন । পহলব বংশের শক্তি ও গৌরব বিলঞ্চ হইল । তাহার অধীন 
একজন মহাসামস্ত সিন্ধুর আবরবদিগকে প্রতিহত করেন । 
অষ্টুম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ষস্ত চালক্য ও পহুলব বংশের 
প্রতিদ্বন্বিতার ফলে উভয়েই হীনবল হইয়া পডে। 
৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্্কুট দস্তিতুর্গ দ্বিতীয় বিক্রঘাদিত্যের পুত্র ও উত্তরাধিকান্নীকে 
পরাজিত করিয়া চালুক্যবংশের উচ্ছেদসাধন করেন এবং একটি নৃতন রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই নৃতন রাজবংশই মভাবাষ্ট অঞ্চলের বাষ্ট্রকট বংশ । . 
চালুক্য রাজগণের পরাক্রমেই আরব আক্রমণকারিগণ দাক্ষিণাত্যে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই । চালুক্য নরপতিগণও দেশের শিল্পস্থাপত্যের 
পঠপোষকত1 কব্িয়াছিলেন । অজস্তা ভারতের শিল্প- 
৫৯৪ তীর্থ _অজন্তার গুহাচিত্র বিশ্বের বিস্ময় । কিন্ত এই 
& অজস্ত! চালক্যরাজ্যেই অবস্থিত ছিল এবং অজজ্তার গুহা 
নিগাণে চালুক্যরাজগণের অবদানও উ7*ক্ষণীয় নহে । 
সুদুর দক্ষিণের রাষ্ট্র চতুষ্টয 2 এই যুগে অদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড, 
সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। শক্তিশালী 
পহলক ও চালুক্য রাজগণের আক্রমণে রাজ্যগুলি প্রায়ই বিপর্ষস্ত হইত । 


চালুকা বংশের 
অবসান 


হুর্র্পো লুল শ্যুগে দশ ভ্ডান্ল্রত্ 


হর্ষোত্বর যুগে তিনটি পরাক্রমশালী রাজবংশের অভ্যুদয় হয়--(১) 
মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট বংশ, (২) কল্যাণে পরবর্তী চালুক্য বংশ 
এবং (৩) তাঞ্জোরে চোল বংশ । দাক্ষিণাত্যের হধিপত্যকে কেন্দ্র কবিরা! চে!ল 
ও চালক্যগণের মধ্যে জদীর্ঘ সংগ্রাম চলিয়াছিল। রাষ্টকুট নরপতিগণ কনৌজের 
মহোদয়গ্ী লাভের ভন্য বাংলার পাল ও গুর্জর-প্রতিহার শক্তির সহিত 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চোলগণও উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে একাধিক 


১৬২ ভাবতবর্ধের বৃহত্তর পরিচয় 


অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং দশম ও একাদশ শতান্ধীতে বহির্ভা্সতে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
রাষ্ট্রকুট বংখ £ অষ্টম শতাবীর মধ্যভাগে € ৭৫৩ খ্রীঃ) বাতাপীর চালুক্য 
শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দস্তিতুর্গ নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন । 
রাষ্ট্রকুটগণ শ্রীরুষ্ণের অচ্চচর বাদববংশীয় সাত্যফির বংশধর 
বলিয়া গর্ব করে। কেহ বলেন, বাট্রকুটগণ তেলেগু 
রেড্ডীগণের বংশধর, কেহ ব1 বলেন, রাষ্ট্রকুটগণ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভৃত এবং 
রাষ্ট্রকুটদের নামাহুসারেই দেশটির নামকরণ হইয়াছে মহাবাষ্্র। কাহারও 
মতে প্রথমে বাষ্্রকটগণ চালুক্য রাজগণের অধীন সামস্ত ছিলেন । সম্ভবতঃ 
রাষ্ট্রক্টগণ জাতিতে দ্রাবিড় এবং বৃত্তিতে কৃষিজীবী ছিল। পরে তাহার" 
চালুক্যপাজগণের অধীনে বংশাক্ষক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লাভ করে 
এবং পরবতিকালের মারাঠা দেশমুখগণের মত শক্তিশালী হইয়া একটি 
স্থবিশাল রাষ্ট্র গঠন করেন । বাষ্রকুটদ্দের আদি রাজধানী মান্তখেট । 
রাষ্্রকুট বংশের দ্বিতীয় নরপতি ছিলেন দস্তিছুর্গের পিতৃব্য প্রথম কুষ্ঃ ৷ 
তাহারই রাজত্বকালে ইলোরায় বিখ্যাত টকলাসনাথের মন্দির নিত্রিত 
হইয়াছিল €( *৫৮-৭৭৩ খ্রীঃ )। এই মন্দিরটি একটি বিরাট 
বংশ পিচ প্রস্তরপর্বত ক্ষোর্দিত করিয়! নিখ্িত। এইব্প স্থাঁপত্য- 
রীতি পৃথিবীর অন্থাত্র দৃষ্ট হয় না এবং এই ভান্র্ধ নিদর্শনগুলি ভারতীয় শিল্পীর 
নৈপুণশ্যের পরিচায়ক | 
পহলব-চালুক্য সংঘর্ষের মত প্রথম রুষ্ণের পরবর্তী রাষ্ট্রকূট রাজগণের 
ইতিহাস কনোৌজের প্রতিহারগণের সহিত সংঘর্ষেরই 
দির রস কাহিনী । করুষ্ণের পুত্র প্রচ্ব প্রতিহারবংশীয় নরপতি 
বগুসরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং বাস্ট্রকূট বংশীয় 
ধরই সম্ভবতঃ গৌড়া ধিপতি ধর্পপালকেও দো-আব অঞ্চল হইতে বিতাড়িত ও 
অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন । 
মহারাজ এুবের পুত্র তৃতীয্স গোবিন্দ ( ৭৯৩-৮১৫ ত্রীঃ ) রাষ্ট্রকূট বংশের 
শ্রেষ্ঠ নরপতি । তিনি পহলবরাজ দল্তিবর্ষণকে পরাজিত করিয়া করপ্রদানে 
তৃতীকগ গোবিন্দ. বাধ্য করেন। উত্তর ভারতে প্রাধান্ত স্থাপনের জন্ত তিনি 
কনৌজের প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভষ্টকে পরাজিত 
করিলেন । এমন কি, বাংলার দিখিজয়ী সম্রাট ধর্মপাল এবং তাহার সামস্ত 
চক্রাযুধও ভৃতীল্ গোবিন্দের প্রবল প্রতাপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন 
এবং কিছুকাল তাহার বশংবদ ছিলেন। 
তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৫-৮৭৭ স্ত্রীঃ ) মান্যতখেট 
বা মালখেড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বেঙ্গীর চালুক্যগণের সহিত 
যুদ্ধে ব্যাপৃক্ত ছিলেন বলিয়া! তিনি পিতার উত্তরাপথ বিজয়কে সুপ্রতিিত 


প্রথম কৃষঃ 


' কল্যাপের চালুফ্য বংশ ১৬৩ 
করিতে পারেন নাই কিংবা উত্তরাপথের ইতিহাসে কনৌজের যহোদয়তী। লাভের 
জন্য পাল-গ্রতিহার প্রতিত্বন্বিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিন্ত 
রর তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজেনর দাক্ষিণাত্য 
৪0 অভিযান প্রতিহত করিয়াছিলেন | অবশ্য তিনি রা 
ও যুদ্ধনীতি অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতিই অধিক অনুক্বাগী ছিলেন । 
সমসাময়িক একজন আরব লেখক বলিয়াছেন, মান্যখেটের বাষ্ট্রকুটরাজ ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন এবং ভিনি চীন সআট, বাগদাদের খলিফা এবং রুমের 
বা কনস্টার্টিনোপলের স্থলতানের সমকক্ষ ছিলেন । অমোঘবর্ষ দিগন্ধর জৈন 
সম্প্রদায়ের পু্ঈপোষক ছিলেন | 
অমোঘবর্ষের পুত্র তৃতীয় ইক্স্র রাষ্ট্রকুট বংশের শেষ পরাক্রাস্ত নরপতি ৷ 
তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম মহীপালকে (৯৮৮ থ্রাঃ) 
১0 আক্রমণ করিয়া! তাহার রাজধানী কনৌজ সাময়িকভাবে 
অধিকার করেন। তীহার ভ্রাতুষ্পত্র ভূতীয় কৃষ্ণ চোলগণকে পরাজিত করিয়। 
কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করিয়াছিলেন । 
রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে রাজধানী মান্তেট পরমাররাজ 
কর্তৃক বিজিত গল লম্ঠিত হয় (৯৭২ স্ীঃ)। উহার পরেই 
াষ্টুটনশের তৃতীয় রুষ্ণের সামস্ত চালুক্য বংশীয় দ্বিস্তীয় তৈল শেষ 
রাষ্্রকুট নরপতিকে পরাজিত করিয়! কল্যাণ নগরে চালুক্য 
বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন € ৯৭৩ শ্রীঃ )। 
চালুক্য বংশ (কল্যাণের চালুক্য বশ) কল্যাণের চালুক্য 
বংশ বাতাপীব্র চালুক্য বংশেরই একটি শাখা । দশম শতাব্দীর শেষভাগে 
(৯৭৩ খ্রীঃ) রাষ্্রকুটগণকে পরাভূত করিয়া চালুক্যবংশীয় 
চালুক্য বংশের . দ্বিতীয় তৈল এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি 
শন মালবের পরমাররাজ মগ্থুকে পরাজিত ও নিহত করেন। 
দাক্ষিণাত্যের প্রতৃত্বরকে কেন্দ্র করিয়! চালুক্য ও চোলগণের মধ্যে দীর্ঘকাল 
ব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল । চালুক্য নরপতি লসোমেশ্বর 
সোমেখর আহবমল আহবমল্প € ১০৪১-১০৬৮ গ্রীঃ) শক্তিমান চোলরাজ 
রাজাধিরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া! চোৌল রাজধানী কাঞ্চী 
অধিকার করেন এবং কল্যাণ নগরে রাজধানী স্বাপন করেন। 
পোমেশ্বরের পুত্র ষ্ঠ বিক্রমাদিতয €(১০৭৬-১১২৬ গ্রীঃ ) ছিলেন পরাক্রাস্ত 
এবং বিদ্বাুরাগী নরপতি । বিক্রমাঙ্কদেবচরিত-রচয়িতা বিহলন এবং 
্রার্পপ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর তাহার রাজসভ। অলংকুত 
যষ্ঠ বিক্রমাদিত্য করিতেন । পুরাতন শকাব্দের পরিবর্তে বিক্রমার্দিত্য একটি 
নৃতন সন্বৎ প্রচলন করেন । তাহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তৃভীয় সোমেশ্বরও 
বিদ্বান এবং বিষ্তোৎসাহী নবপতি ছিলেন । 


১৬৪ ভারতবর্ষের বৃহতক্ন পরিচয় 


তৃতীয় সোমেশ্বপ্সের মৃত্যুর পর তাহার কল্চুক্বীবংলীয় সেনাপতি বিজ্ঞ 
কল্যাণের সিংহাসন অধিকার করেন । তাহার বিখ্যাত 
গনুরালপের মন্ত্রী বসব ছিলেন বীর শৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের 
ধমণ্ডরু । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৯৭ আ্ী্ঠাকের 
পরে ) চালুক্য রাজবংশ বিভক্ত হইয়৷ দেবগিরিতে ষাদব, মহীশৃরে হোয়সল এবং 
অন্্রদেশে কাকতীয় বংশের উদ্ভব হয় । 
তাঙ্জোরের চোল বংশ £ নবম শতাব্ধীতে পহুলব বংশ দুর্বল হইয়া পড়িলে 
দক্ষিণ ভারতে চোল বংশ ক্ষমতাশালী হইয়! ওঠে । বিজয়ালযর় ছিলেন চোল 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার পুজ্র আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ ) শেষ পহলবরাজ 
অপরাজিতবর্ষণকে পরাজিত করিয়া! শক্তিশালী হন। আদিত্যের পুত্র 
প্রথম পরস্তভক (৯০৭-৯৫৩ খ্রীঃ) সিংহল পর্যস্ত অভিযান করেন। কিন্তু 
রাষ্্রকুটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আক্রমণে তাহার রাজ্য বিধবস্ত হইয়া যায়। চোল- 
রাজ রাজরাজের সিংহাপন লাভের সময় ( ৯৮৫ খ্রীঃ) হইতে স্বনামধন্য চোল 
বংশের গৌরবময় যুগ আরম হয়। 
রাঁজরাজ চোল শক্তিশীলী নরপতি ছিলেন। তিনি উরে কলিঙ্ এবং 
দক্ষিণে সিংহল দেশ পর্বস্ত জয় করেন। 
ঠাহার পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ভারত 
মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপও অধিকার 
করিয়াছিল । ১০১৪ গ্্রীষ্টান্বে তিনি 
চীনদেশে একজন দূত প্রেরণ করেন । 
রাজরাজ চোল কর্তৃক নিমিত 
তাঞ্জোরের ব।জ বাজেশ্বর অন্দির 
দাক্ষিণাত্যর- তথা ভারতের স্থাপত্য 
শি শিল্পের অতি অপরূপ নি্শন। 
রাজরাজ চোলের মুক্তা রাজরাজের পুজ্স রা রাজেজ্ 
চোল (১০১১-১০৪৪ গ্রীঃ) এই বংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি কল্যাণের চালুক্য এবং মহীশুবের গঙ্গবংশ ধবংস 
করেন এবং সমগ্র সিংহল ছাপে চোল আধিপত্য স্থাপন 
প্রথম াজেন্র চোল করেন। তাহার বিজয়বাহিনী উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া 
পূর্বদিকে বাংলা দেশ পর্যস্ত অগ্রসর হয় এবং পূর্ববাংলার গো বিন্দচন্ত্র, দক্ষিণ 
পশ্চিম বাংলার রণশুর এবং গৌডাধিপতি মহীপালকেও পরাজিত করে। 
তাহার নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়। বর্তমান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও 
মালয় উপত্বীপের কতকাংশ এবং স্রমাত্রা শ্বীপাঞ্চল অধিকার করে । এই সময়ে 
শৈলেন্দ্রবংশীয় বাজগণ হুমাত্রার় রাজত্ব করিতেন । তিনি গঙ্ৈকোণ্ড (গঙ্জাতীর 
বিজয়ী ) উপাধি ধারণ করেন এবং ভ্রিচিনোপক্লী গলায় গঙ্গৈকো গুচোলপুনম্‌ 





দক্ষিণ ভাখ়তের গ্াপতা শিল্প ১৬৫ 


নামক -নগরী নিাণ করিয়া তথায় নূতন একটি রাজধানী স্থাপন করেন । পিতা 
রাজরাজ চোলেনর স্তায় রাজেন্জ চোলও চীনদেশে একাধিক বার দূত প্রেরণ 
করিরাছিলেন । 
রাজেন্জ চালের পুত্র রাজাধিরাজ কল্যাণের চালুক্য বংশীয় নরপতি 
সোমেশ্ববের পহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কিছুকাল পরে প্রথম রাজেন্দ্র 
চোলের দৌহিত্র কুলোন্তুজ সিংহাসনে আরোহণ করেন 
রাজাধিরাজ ও 
রে ( ১০৭০-১১২২ শ্রীঃ)। তিনি প্রাচ্য চালুক্য বংশ সম্ভুত 
ছিলেন বলিয়। তাহার বংশ “চোল-চালুকায' বংশ নামে 
ইতিহাসে পরিচিত । তিনি ভূমিকর নির্ধারণের জন্য রাজ্যের সমজ্ভ ভূমি 
পরিমাপ করাইয়াছিলেম । খ্রী্টায় ঘ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চোলগণ হীনবল 
হইয়! পড়িলে পাপ্ডয, কাকতীয়, হোয়সল প্রভৃতি রাজ্য "ক্িশালী হইয়া উঠে। 
চতুদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আলাউদ্দীনের মেনাপতি মালিক কামুদারর হস্তে 
চোলগণের চরম পরাজয় হয় । 
দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্প £ দক্ষিণ ভারত দেবতা এবং মন্দিরের 
দেশ । দাক্ষিপাত্যে প্রতি পাচ ক্রোশ অন্তর এক-একটি মন্দির | এখনও দক্ষিণ 
ভারতের মন্দিরগুলি প্রায় অক্ষত; উত্তর ভারতের বহু মন্দির প্রায় অবলুপ্ত। 
মুসলমানগণ উত্তর ভারতের অধিকাংশ মন্দিরই ধ্বংস অথবা বিকৃত করিয়' 
দিয়াছে । কারণ, মুতিপুজা-বিরোধী মুসলমানগণ দেবতার মন্দির ধ্বংস কর 
পুণ্যকম” বলিয়া বিবেচনা করিত। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রেরণ! ছিল 
ধমমূলক | ভারতীয় মঠ-মন্দির-চৈত্য-বিহার-__-সবই ছিল মুতিপুজক বিধম্মীর 
ধমস্পর্শ সংজাত | হিন্দুমন্দিকে ছিল দেবদেবী মৃতি* বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারে 
ছিল বুদ্ধ এবং বোধিসত্বের মুত, জৈন মন্দিরে ছিল গুরু পার্খবনাথ মহাবীর 
ও জৈন তীর্থংকরদের মূতি। সুতরাং ভারতবষ বিজয়ের প্রথম উত্তেজনা ও 
উন্মাদনায় উত্তর ভারতের মন্দির, বিগ্রহ ও"মৃতিগুলির বিরুদছে মুসলমানদের 
উন্মা ও আক্রোশ প্রকাশ পাইল। ১১৯১ শ্রীষ্াব্ধে তিনোৌরীর যুদ্ধের এক শত 
বৎসর পরে ১১৯৯ শ্রীষ্ঠানে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে প্রথম 
দক্ষিণী মন্দির অক্ষত প্রবেশ করিয়াছিলেন । ততদিনে মুসলমানদের মৃত্তির 
বিরুদ্ধে সহঞ্জাত উদ্মা অনেকট। প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর 
আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্ধে 
দাক্ষিশাত্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর স্থাপিত হইয়াছিল। মুঘলফুগে সম্রাট 
আওরঙ্গজেব মাদুর! পধস্ত জয় করেন এই সময়ে হিন্দুধমেরর প্রতীকরূপে শিবাজী 
আবিভূত হন। ফলে মারাঠ জাতি হইয়া পড়িল হিন্দু মন্দির ও দেবতার 
প্রতিহারী | স্থতরাং আওরজজেব যেভাবে উত্তর ভারত ও রাজপুতনার 
মন্দির, মৃতি ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতে তাহার পক্ষে উহা! 
কর! সম্ভব হয় নাই | তাঁহার উপর দক্ষিণ ভারত ছিল খরআ্রোত। নদী দ্বার! 


১৬৬. ভারতবর্ধের বৃহতর পরিচর 


বিভক্ত এবং পর্বত দ্বাক্াা বিচ্ছিন্ন ; যাতায়াত ছিল বিপদ সংকুল ; সর্বশেষে 
মুঘল রাজধানী হইতে দক্ষিণ ভারতের দুরত্ব ছিল সহম্রাধিক মাইল । এই সব 
কারণে দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে আজও অক্ষত শরীরে পহলব, চোল, চালুক্য, 
রাষ্ট্রকুট প্রভৃতি বংশের সময়ে নিমিত মন্দির, মৃত্তি ও বিগ্রহ ন্যনাধিক 
পরিমাণে স্বকীয় মহিমায় বিরাজমান । 
শ্ীীয় সপ্তৰ শতাব্দী হইতে জয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য 
ও ভাক্কধ শিল্পের স্থবণ যুগ । অবশ্ত এই শিল্পের মধ্যে মন্দির নির্মাণ ও মৃতি 
গঠনই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্থাপত্য প্রস্তর ও ইষ্টক, ভাস্করে 
প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, তাম্র ও কাষ্ঠই ছিল এই সমস্ত শিল্পের প্রধান উপাধান। দক্ষিণ 
ভারতের স্থাপত্যে পহলব, চোল, রাট্্রকুট ও চালুক্য রাজবংশের দান 
দক্ষিণী মন্দিরের অধিস্মরণীয় । নগর স্থাপন, প্রাসাদ, মন্দির ও বিগ্রহ নির্মাণ 
উপাদান ও বৈশিষ্ট এবং সরোবর খনন এই রাজবংশ পুণ্য কর্ম অথবা 
ংশগৌরবের চিহ্নদ্ূপে বিবেচনা করিতেন । প্রাসাদ ও 
মন্দির পরিকল্পনায় আয়তন, অনুপাত, গোপুরম্‌ (তোরণ ), বিমান, শিখর, 
নাটমন্দির, সরোবর ও পুপ্পোগ্ঠান দক্ষিণী মন্দিরের বিশেষত্ব । 
উত্তর ভারতের মন্দিরের সঙ্গে দক্ষিণী মন্দিরের নান] বিষয়ে পার্থক্য 
রহিয়াছে । দক্ষিণের মন্দিরে প্রবেশ করিতে গিয়া প্রথমেই মাজষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে মন্দিরের স্থ-উচ্চ গোপুরম বাঁ প্রবেশ তোরণ ; প্রবেশ তোরণের গাজ্রে 
অপূর্ব চিত্র ওভাস্কষের সমাবেশ । ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণের কাহিনী 
এই প্রবেশ তোরণেরগাত্রে প্রায়শঃ চিত্রিত ও ক্ষো৭িত দেখ! যায়। গোপুরমের 
পরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাচীরবেষ্টিত স্থবিশাল মন্দিরপ্রাণ | মন্দির- 
প্রাণের একদিকে প্রায়ই দেখা ষায় স্থগভীর সরোবর ও প্রশত্ত উদ্যান। প্রাঙ্গণ 
অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি পথে আসে নাটমন্দির | নাটমন্দিরে শ্রেণীবদ্ধ স্তস্ত-- 
স্ভ্ভগাত্রে অনুপম কারুকাষ। নাটমন্দিরের এক প্রান্তে 
দেবতার গর্ভ মন্দির- এই মন্দির কোথাও একতল, 
কোথাও একাধিক তল । গর্ভ মন্দিরের পশ্চাতে বা পার্থেই মন্দিরের 
কোধাগার, ভাগারগুহ, যাত্রী নিবাস। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের সকল ব্যবস্থাই 
্বপরিকল্পিত, সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত 
মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজন্যাবর্গ বা বণিকগণ ভূমি বা 
ভূমির উপস্বত্ব দান করিতেন । মন্দিরের জন্য বাদক, গায়ক, রজক, মালাকার, 
গণক, পুরোহিত প্রভৃতি নিযুক্ত কর হইত । কোন কোন মন্দিরে নাটমন্দির 
এবং স্থায়ী নট-নাট্যকারও থাকিত। মন্দিরের সঙ্গে 
চতুগ্পাঠী, অতিথিশাল! ব্রান্ষণভোজন ও ভিখারী বিদায়ের 
ব্যবস্থা ছিল। রোগীর জন্ বৈদ্য নিযুক্ত থাকিতেন। দেবতার সম্মথে কপূর? 
ধৃপ, প্রদীপ, মাল্যচন্দন ও নৈবেগ্চ নিবেদন করা হইত । পৃধ্যার্থী দক্ষিণান্মরূপ 


মন্দির বিশ্াস 


মন্দিরের ব্যবস্থ! 


দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্প ১, 


দেবতার জন্য প্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তাখচিত অলংকান্গ প্রদান করিতেন 1! কোন 
কোন মন্দিরে দেবদাসী উৎসগিত ছিল। 

পহ্জাব শিল্প £ পহলবধুগের মন্দিরগুলির মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্ত্য 
ও ভাক্কর্ষের পরিচয় লাভ কর] যায় । পহলব রাজধানী কাঞ্ষীর কৈলাসনাথেক্ 
মন্দির এবং মামল্পপুরমের রথমন্দির পহলবধুগের স্থাপত্য ও ভাক্ষ্ষকে ভারতী 
শিল্পের ইতিহাসে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে। টকলাসনাথের মন্দিরের ভাস্কর 
অপুর্ব । ভ্রাবিড় শিল্পরীতি অনুসরণে নিমিত প্রথম যুগের ইহাই শ্রেষ্ঠ মন্দির । 
পরুবতিকালের মন্দির-শিল্প বিশ্বের বিন্ময় । 

পহলবরাজ নরসিংহবর্ষণ সঞ্তম শতাব্দীতে (৬৪২-৬৬৬ গ্রীঃ ) সমুত্রতীক্সে 
প্রকৃতির পরম রম্ণীয় পরিবেশের বি ১ হুড 


মু টড 


মধ্যে মামলপুরম বাঁ মহাবলীপুরমে দি 





তাহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন বি ০ 0. 
করেন । একটি মাত্র প্রস্তরবগুকে হা লি 4 রা 
বিবিধ আকারে ক্ষোদদিত করিয়া ছল ০ চি ই 


নানা প্রকার ভাস্কষ সুষমামগ্ডিত 
করিয়া মামললপুরমের মন্দিরগুলি 
রচিত হইয়াছিল । পঞ্চ পাগুবের 
এবং তাহাদের পত্রী ভ্রৌপদীব 
নামানুসারে মামজপুরমের মন্দির- 
গুলির নামকরণ হইয়াছে ; ফথ1-_ 
ধমরাজ (বা ফুধিষ্টির) মন্দির, ভীম 
মন্দির, অজুনি মন্দির» ক্দৌপদী মন্দির ইত্যাদি । এই মন্দিরগুলি রথমন্দির 
নামে পরিচিত 3 কারণ মন্দিরগুলির আকুতি রথের অন্গব্ূপ, রথের মধ্যে স্থাপিত 
মামলপুরমের রহিয়াছে বিভিন্ন বিগ্রহ । বিগ্রহগুলি অনেক সময় প্রতীক,» 
রথমন্দির সবার চিহ্িত হইত; যথাবুষ ছিল শিবের প্রতীক, 
সিংহ ছিল ছুর্গার প্রতীক, এরাবৎ ছিল ইন্দ্রের প্রতীক । সীমাহীন সময়, 
ক্লাস্তিবিহীন শ্রম এবং অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া এই শিল্পগ্রচেষ্টা সার্থক কর 
হইয়াছে । পহলব মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মনে হয়-_-বন্ছ যুগ- 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অধিকারী না হইলে এই প্রকার সবাঙ্গস্থন্দর, বিজ্ঞান-সম্মত 
এবং স্শ্্প ৫নপুণ্য ও কারুকার্ধ সমস্বিত মন্দির নির্মাণ কর। সম্ভব হইত না। 
পহলব স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্যরীতি পরিবতিকালে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের শিল্পাদশ- 
রূপে গৃহীত হইয়াছিল । এমন কিঃ বহির্ভারতে যবহ্বীপ, কান্বোজ, আনাম 
প্রভৃতি অঞ্চলে পহ্লব শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়া! মন্দির ও মুতি নিমিত 
হইয়াছিল । অবশ্য বহির্ভারতীস্ব স্থাপত্যে পহলব মন্দিরের অনুরূপ স্তস্ত ছিল 
না। কিন্ত শিখর ছিল বহির্তার তীক্ষ স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
গ্রা--১২ 





১৬৮ ভারতবধের বৃহত্বর পরিচয় 


চোঁল স্থাপত্য £ পহলব বংশের পরবর্তা চোল রাজবংশের সময় দক্ষিণী 
শিল্লোন্রতি চরমোত্কর্ষ লাভ 








করিয়াছিল । চোলরাজ প্রথম ইঁ টি লুল 
রাজরাজ  € ৯৮৫-১১০৪ শ্বীঃ) ৪ ৮, হু 
তাঞ্জোরে একটি অপরূপ শিবমন্দির 338 2 
নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের 5 8382. রি 
দেবতা নটরাজের নৃত্যরত বিগ্রহ। 7 "২38. 

ভারতীয় ধাতু-বিদ্যা, দুঃসাহসিক পাতা 

কল্পনা, অপব্দপ নৃত্য-ব্যগ্জনা, গঠন ই 

রীতিতে অপূর্ব । নটরাজ শিবের 7) সাজা | 
'ঙ্গে মহাকালের অপূর্ব উল্লাস। রিয়া 
রাঁজরাজ মন্দিরের বিমান চৌদ্দ 7:০0] 7০ |]. | 






চপ 
নখ 





উ রা রা লে | 
বিশাল প্রস্তরখণ্ড ক্ষোদিত করিয়! শি ল৭৪০-১০৭ ' 
সর্ধোচ্চ তলের উপরিভাগে স্থাপন শিবমন্দির _তাঞ্জোর 
কর। হইয়াছিল । কিন্ত মূল মন্দিরের সঙ্গে এই গণ্জটির কোন ছেদচিহ্ু নাই। 
এই স্বিশাল প্রস্তরখণ্ড 
কি উপায়ে মন্দিরশীর্ষো- 
পরি উত্তোলিত হইয়াছিল, 
91... ৮. তাহা দর্শকের বিন্ময় 





(2.২ 


র্‌ শপ হে ১. সপ পপর 8 5৫ 
জনি শর শত তা ভা পতল চন 


গাত্রের অপরূপ ভাক্কর্ষ- 
ক নিদর্শন সহশ্বাধিক 
স্ বত্সরের ব্যবধানে আজিও 
স্ব£ু অমলিন। দূর হইতে 
সত মন্দির দর্শনার্থীর দৃষ্টি সহজ 
এ শ্রদ্ধায় অবনমিত হয়। 
চোলরাজ রাজেন্্ 
চোল ( ১০১৪-১০৪৪ শ্রী) 


রি ও তাহার নব স্থাপিত রাজ- 
নি 25 ধানী গগৈ কাগুচোলসুরমে 
ভাঞ্জোরের নটরাজ সঞ্চক্রোশ দার্থ বিশাল নগর 


স্থাপন করেন । হ্ুম্ম কারুকার্য শোভিত প্রাসাদ, সুবিশাল সরোবর এবং 


চোল স্থাপত্য ৬৯ 


প্রশস্ত প্রন্থর-বেধী ছিল এই নগরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । গঙঈ্গৈকোগুচোল- 
পুরমে রাজেন্দ্র চোল একটি অপরূপ মন্দিরও নির্যাশ করিয়াছিলেন! চোল 
স্থাপত্যের বিশেষ আবেদন উহার আয্ুতনের বিশালতা 
50584 এবং কারুকার্ষের স্ুন্পপ নিপুণতা। ইহা দর্শনে দর্শক 
সহজেই অভিভূত হয়। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক ফারগুসন সত্যই 
বলিয়াছেন--চোল স্থাপত্যেয় পরিকল্পনা করিয়াছে দানব, সেই পরিকল্পনার 
রূপায়ণ করিয়াছে নিপুণ রতুশিল্পী | 
অমরাবতীর স্তুপটি অনবদ্য | সপ যে স্ত যে 
ভূপের পরিকল্পনা ছিল ভগবান বুদ্ধের [না 
জীবনের ঘটনা । কখত আছে, (৮০4 ১- ি 
গৌতমের ঈর্ধান্ক জ্ঞাতিভাতা [| রহ: ডি 
দেবদত্ত গৌতমকে বধ করিবার জন্য 
একটি সুরামন্ত হস্তী প্রেরণ করেন । 
মত্ত হস্ভীটি বাম পার্থস্থিত একজন 
ভীত পথিককে পদতলে পিষ্ট 
করিতেছিল। দক্ষিণ পার্থখের চিত্রে 
সেই মত্ত হস্ভতীটি তথাগতের প্রশাস্ত 
মৃতির সমন্ধে আসিয়া শাস্ত সিন. 
হইয়াছে, যেন তথাগতের চরণে সে শ্বেত প্রস্তরে ক্ষোদিত অমরাবতী স্কুপের চিত্ত 


আত্মনিবেদন করিতেছে । চিত্রের পশ্চান্তাগে যুক্তকরে দণ্ডায়মান বৌদ্ধ 
| শ্রমণগণ সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। এই 
সমস্ত দৃশ্ট প্রস্তরের উপরে ক্ষোদ্দিত-_কি নুক্মে কারুকাধ ! 
অমরাবতীর শিল্পরীতি দাক্ষিণাত্যের নিজন্ব সম্পদ । অবশ্ত কেহ কেহ 
অমরাবতী শিল্পে গান্ধার শিল্পের প্রভাব কল্পনা করেন । 
চোল যুগের শেষভাগে স্থাপত্যে গোপুরম্‌ (তোরণ )-এর অবতারণ। হয় । 
প্রথম যুগে গোপুরম্‌ ছিল সামান্য তোরণ মাক, ক্রমশঃ গোপুরমের উপরিভাগে 
সংযুক্ত হইল দ্বিতল গৃহ»__-এমন কিঃসগ্ততল পর্যন্ত । কাল- 
ক্রমে গোপুরম্‌ এত বেশী বৃহৎ আকার ধারণ করিল এবং 
এত শুক্র কাকুকার শোভিত হইল যে, মূল মন্দির অপেক্ষ! গোপুরমূই 
অধিকতর আকর্ষণীয় বস্ত হইয়া উঠিল। কুস্তকোণমের গোপুরম্‌ চোল 
স্থাপত্যের চরম নিদর্শন | 
গোপুরমের সহিত যুক্ত হইল স্তভ্ভোপরি স্থাপিত হবৃহৎ প্রাচীরবিহীন কক্ষ । 
শ্রেণীবদ্ধ স্তস্ভ কি অপূর্ব জ্যামিতিজ্ঞানের পরিচয় | মাছুরা, শ্রীরজম, 
রামেশ্বরম্‌ প্রভৃতি স্থানের স্ৃত্ভশীর্ব কক্ষগুলি দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। 
হন স্তভোপরি মন্দির চোল রাজবংশের অদ্বিতীয় কতিত্ব। দূর হইতে 


-ঞ৮ 





গোপুরম্‌ বা তোরণ 


১৭০ ভারতবর্ষের, বৃহত্তর পরিচয় 


দেখিলে মনে হয়, শ্রেণিবদ্ধ স্তস্তগুলি যেন দিকচক্রবালে রেখান্তে বিলীন হইয়া 
খিয়াছে। সহজেই মানবের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়। যায় । 
চোলরাজগণের সর্বশ্রেই মন্দির হইল রাজরাজ চোল কর্তৃক নিম্িত 
চৌদ্দতল বিশিষ্ট তাঞ্জোরের শিব 
| মন্দির । এই মন্দির প্রাঙ্গণের 
রা পরিবে্টনী ১৬৬১৯৩৩২ হম । 
মন্দিরের একটি গম্বুজ প্রায় ২২৫৭ 
মণ। এই চোল মন্দিরের প্রীচীব- 
| ভাক্কর্যও অনবছ্য । মন্দিরগাত্রে 
/ ক্ষোদিত দেবদেবী, মনুষ্য 
| । জীবজন্তর চিত্র অত্যন্ত সজীব 
| ও জীবস্ত। প্রন্তরের বক্ষ 
বিদীর্ণ করিয়া চোলরাজগণ 
অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ একটি সেচপথ 
নিষ্ধাণ করিয়াছিলেন । শ্রবণ 
বেলগোলায় গ্রস্তর ক্ষোদিত 
দ্বিত্বার্রিংশ হস্ত উচ্চ গোমত 
নি নার সৃত্তিটির গঠননৈপুণ্য ছিল 
অপূর্ব, অনবন্য । 
চালুক্য শিল্প কঁর্তিঃ উত্তর ভারতে ও সুদুর দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তী 
অঞ্চলে চালুক্য ও বাষ্ট্রকুট রাজ্য অবস্থিত ছিল। চালুক্য রাজধানী বাদামী 
বহু গুহামন্দির বিভূষিত ; এই মন্দিরগুলি হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীত। 
মন্দিরের অভ্যন্তরের দেবমূতিগুলি অপূর্ব ভাক্ষর্ষের অপরূপ নিদর্শন । 
বাদামীতে অনেকগুলি প্রস্তর ক্ষো্দিত মন্দিরও রহিয়াছে, এগুলি পহুলব ও 
দ্রাবিড় শিল্পের অন্ুকরণ। অহিওলিতে আবিষ্কৃত মেগুতি মন্দির € ৬০৪ শ্রীঃ ) 
এবং পট্রাভক্কলে আবিষ্কৃত সন্গমেশ্বরের মন্দির ( আঃ ৭২০ শ্ত্ীঃ) প্রভৃতি চালুক্য 
শিল্পের অতি হুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন । 
রাষ্ট্রকূট শিল্প ও ভাক্ষর্য : রাষ্্রক্টগণ পহলব শিল্পরীতি অনুসরণ করিত । 
রাষ্ট্রকটদের প্রধান কীতি ইলোরার টৈলাস মন্দির । অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ষে 
রাষ্ট্রকুটরাজ কৃষ্বর্মণ ইলোরার মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের মুখ্য- 
দেবতা শিব , শিবের আবাস ব্ূপে পরিকল্পিত আবেষইনী 
দি হিমালয় পর্বতশ্রেণী অপূর্ব ; মন্দিরের সম্মুখে দুইটি এত্বাবত 
দ্বারপালরূপে দপ্তায়মান ; অদুরে শিবের প্রিয় অনুচর 
নন্বীর মন্দির । শিব মন্দিরের সঙ্গে নন্দী মন্দির সেতু ছারা সংযুক্ত। 
শৈবমদ্দির হইলেও ইলোরাতে গক্ষভাক্ষঢ় বিষু গোকর্ধনধারী শরীক অবঃ 


রা্রকূট শির ও ভান্বর্য ৯১ 


পুণ্যসলিল। গলা-যমুনা-সরন্বতী নদীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে, 
ইলপুর বা ইলোরার মন্দিরগুলিতে মামল্পুরম রথমদ্দিরের ভাক্ষর্ষরীতি অন্চস্যত 
হইয়াছিল--অবশ্তঠ আকারে এই মন্দিরটি বৃহত্তর ছিল। ইলোরাত্ মন্িরগুলি 
বাস্তবিক পক্ষে এক-একটি পার্বত্য প্রস্তরখণ্ড। একটি বিশাল পর্বতপার্খকে মুল 
পর্বত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! পৃথক কর। হইয়াছিল । তারপর পৃথকীকৃত প্রস্তরখণ্ড 
ক্ষোদিত করিয়া মন্দিরে পরিণত কর হইয়াছিল । স্কাপত্য সমালোচকগণ 
বলেন, ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির মামলপুরম মন্দিরের বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র । 

ইলোরার €কলাস মন্দির ব্যতীত ইলোরার গুহা মন্দিরগুলিও ভারতীয় 
গুহাশিল্প স্থাপত্যের সর্বোত্কৃঞ্ঠ নিদর্শন 1 গুহাগুলিকে ক্ষোর্দিত করিয়া! প্রার্থনা 
অথবা সডা-সম্মেলনের জন্য বিরাট কক্ষে পরিণত করা? হইয়াছে--প্রাচীরগুলির 
মধ্যে নানা দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনী বূপায়িত কর! হইয়াছে! 
ইলোরাতে অজস্তার গুহ] মন্দিরের প্রশাস্তভাবের প্রভাব 
সুস্পষ্ট । ইলোরা মন্দিরে পৌরাণিক দেবতা বহুহভ, 
বছচক্ষ ; সেখানে দেবতার যুদ্ধ করে, ভালবাসে, হুত্য? 
করে; মন্দিরের দেবতা কখনও মন্য্যদেহ-_সিংহঃ অশ্ব অথবা বক্ষাহ মুখ । 
ইলোরার সমস্ত আবেষ্টনী চঞ্চল এবং মুখর । এই চাঞ্চল্য, এই মুখরতা ইলোর। 
মন্দিরের প্রতি প্রস্তরখণ্ডে অত্যস্ত সজীব । পৃথিবীর কোন দেশের ভাক্ষর্ষের 
মধ্যে দেবতার এমন বূপ কল্পিত হয় নাই। 

ইলোরার অনুকরণে পরবর্তী কালে (অষ্টম শতাব্দীতে) বোশ্বাই এর 
নিকটবতা এলিফ্যাণ্টা ছ্বীপের 
শিবমন্দির নির্রিত হয় । এলি- 
ফ্যাপ্টার অর্ধনারীশ্বর মৃত্তি অর্ধ 
শিব ও অর্ধ গৌরী ) এবং ব্রহ্ম! 
(্থষ্টিকতা ), বিষ্ু (পালনকর্তা ) 
ও শিব (সংহারকত্তা )-_-এই 
ত্রিমূর্তি মানব কল্পনার চরম 
মূর্ত বিকাশ। প্রত্যেকটি 
মৃর্তিই মুক্রিতচক্ষু_ধ্যানমগ্র । 
এলিফ্যাণ্টার আবেষ্টনী-_ 
দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র, অসীম ০4 8৬৯৮ 
নীলাকাশ, মন্দিরের আবেশমন্ব ত্রিমুতি-_এলিফ্যাপ্ট। 
দেবমূতি যুগপৎ মানুষের মনে অতীন্দ্রিয় জগৎ রচন1 করে । 

দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্য স্ান্সভ্ত-শাসন £ পহলব, পাণ্ডয এবং চোঁল 
শিলালিপি হইতে জান? যায় যে, গ্রামই ছিল ক্া্রীয় ব্যবস্থার 
মূলভিত্তি। গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিক1 ছিল কৃষি। গ্রামবাসীদের 


ইলোর ও অজ্স্তার 





রী পচ পর পর 


১৭৪ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদিও গ্রামের শিল্লিগণ উৎপাদন করিত ; ফলে 
গ্রামগুলি ছিল হ্বয়ংসম্পূর্ণ। দক্ষিণদেশে প্রথমে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত 
ছিল না, কিন্তু সমাজে বৃত্তিগত বিভাগ ছিল। কালক্রমে বৃত্তি অন্থসারে 
জাতিভেদ প্রথার উপ্তব হয়। গ্রামবৃদ্ধগণের উপর গ্রামের পরিচালনার ভান 
যস্ত ছিল। : গ্রামবৃদ্ধ নির্বাচনের অভিনব ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের ভূমির 
অধিকারী সচ্চরিত্র প্রবীণ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা নাম লিখিয়া একটি পাজে 
রাখিয়া দিত। পরে এ পাত্র হইতে নাম উত্তোলন করা হইত। যাহার নাম 
উত্তোলিত হইত, ভিনিই গ্রামবুদ্ধ নির্বাচিত হইতেন । তাহার কোন বৃক্ষতলে 
সমবেত হইয়! গ্রামের সামাজিক, আথিক ও ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিতেন। বৃক্ষরোপণ, জলাশয় খনন, রাজস্ব সংগ্রহ, মন্দির সংরক্ষণ 
চৌর্যাদি নিবারণের জন্য অপরাধীকে শান্তিদান ইত্যাদি গ্রামবৃদ্ধের প্রধান 
কর্তব্য ছিল। যথাসময়ে নির্দিষ্ট ব্লাজকর প্রদান করিলে কেন্দ্রের শাসকগণ 
গ্রামের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ফলে দাক্ষিণাত্যের গ্রাষগুলি 
প্রায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ভোগ করিত । 
দক্ষিণ ভারতের ধর্ম £ দাক্ষিণাত্যে আধরধর্ম ও সভ্যতা বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল । রামায়ণে দক্ষিণ ভারতের বানর ও 
রাক্ষল সভ্যতার বিবরণ পাওয়1 যায় । অগন্ত খষি ও শ্রীরামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য 
গমনের কাহিনীর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার মিলনের 
একট। ইঙ্গিত রহিয়াছে । দাক্ষিণাত্যে প্রাক্-মৌর্ধকালের ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ 
কয়েকটি অন্মান ভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়। যায় না । এঁতিহাসিক 
ঘুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম দ্াক্ষিণাঁত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পূর্বেই 
উক্ত হইয়ানছ যে, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জন রীতি অনুসরণ করিয়া মহীশুরের 
অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । সম্রাট 
অশোকের শিলালিপি হইতে অনুমান করা যায় যে, তাহার 
৮৯০ ও সময়ে বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ভাবতে প্রচলিত হইয়াছিল । 
দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা জৈনধর্মঈই অধিক বিস্তৃত 
ছিল। মৌর্যোত্বর যুগে সাতবাহ্‌ন গু পহলবদের সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৈদিক 
ধর্মের একটা স্পন্দন অনুভব করা যায়। প্রথম পুলকেশীর অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের দৃষ্টাস্ত। শ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী 
পর্ষস্ত দক্ষিণ ভারতে বিশেষ ধর্ধবিরোধ ছিল না। যষ্ঠ শতাব্ধী হইতেই 
বিশেষতঃ শৈব ও বৈষ্কবগণ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন 
আরম্ভ করেন। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মুল বৈশিষ্ট্য ছিল ভক্তি । দাক্ষিণাত্যের 
বিভিন্ন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা, হিন্দু দার্শনিক এবং যুগান্তকারী ধর্মপ্রচার ক- 
গণের- আবির্ভাব জৈন ও বৌদ্ধ প্লাবনের পন্প হিন্দুধর্মের নবজাগরণে ও নব 
রূপায়ণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । 


দক্ষিণ ভানতের ধর্ম ১৭৩: 


দক্ষিপের শৈব প্রচারকগণের মধ্যে তেষাটট জন বিখ্যাত। তাহারা “নাইনার” 
নামে পরিচিত। তাহাদের মধ্যে অঙ্গার, তিরুজ্ঞানসন্ন্দর, দুদ্দরমূর্ভি: 
এবং মানিক ভাসগর বিখ্যাত। ৫৮২ 
দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব যহাপুরুষগণ সাধা- | 
রণতঃ আলভার শামে পরিচিত ছিলেন । 
দাক্ষিণাত্যের দ্বাদশ জন আলভার রচিস্ত 
সহন্্র স্ভোত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে । এই 
সকল বৈজ্ঞরবক আলভারদের মধ্যে নম্ম, 
কুলশেখর এবং শ্রীমতী গোদা (বা অনল) 
বিখ্যাত | কিন্তু এই সমস্ত মহাজনের 
কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রভাব দক্ষিণ ভারতেই 
নিবন্ধ ছিল। উত্তর ভারতে দাক্ষিণাত্যের 
মহাজনের নাম প্রায় অজ্ঞাত । সহজ 

এই ষুগে দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিক ও হুলারমুতি 
ধর্মপ্রচারক কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্ষ, রামানুঞজ এবং বসব সর্বভারতে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

কুমারিল ভট্ট হ কুমারিল ভট্ট ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ । তিনি শ্রীষ্টীয় সপ্তম 
শতাবীতে আবিভূতি হন। তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন । 
বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার করেন । 

শংকরাচার্ধ £ শংকরাচার্য অষ্টম শতাবীতে আবিভূতি হন। তিনি 
ঘাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন । আট বৎসর বয়সে শংকর 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে তিনি বেদ বেদাস্ত আম্মত্ করেন। 
একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগত মিথ্য। ; ব্রক্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই-- ইহাই শংকরের 
অন্বৈতবাদ্ ৷ তাহার রচিত উপনিষদ, গীতা ও বেদাস্তের ভাষ্য অপূর্ব মনীষা ও 
প্রতিভার পরিচায়ক । তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ পদবরজে পরিভ্রমণ করেন এবং 
ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতের চারি প্রান্তে চাব্সিটি প্রধান মঠ প্রতিষ্টা করেন-_ 
দক্ষিণে মহীশৃরে শৃঙ্গেরী মঠ, উত্তরে হিমালয়ের ক্রোড়ে বদরিকাশ্রমে যোশীমঠ, 
পূর্ব উপকূলে পুরীতে গোবর্ধনমঠ এবং পশ্চিম উপকূলে দ্বারকায় সারদামঠ। 
দ্বাত্রিংশ বৎসর বয়সে শংকরাচাধ দেহত্যাগ করেন । 

রামান্ুজ £ বরামাত্জ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্কবধর্ম প্রচার 
করেন। তিনি ছিলেন মাব্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ | তাহার ধর্মের মূলকথা হইল, 
একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ কর] যায় । তাহার মতবাদ বিশিষ্ঠা- 
'ত্বৈতবাদ্ নামে পরিচিত । তাহার মতে জীবমাত্রই ব্রদ্ষের অংশ এবং জ্ঞানের 
পরিবন্ডে ভক্তিই মোক্ষ লাভের প্রধান সোপান । তিনি সর্বভারতে চুয়াত্তরটি 
বৈষব-ক্ষেত্র স্থাপন করেন । তাহার শিষ্কগপ ভ্ীনৈব্চব নামে পরিচিত । 





২১৭৪ ভারতবর্ষের বৃহততর পরিচয় ৮ 


'  বঙ্গব £ শৈব প্রচারকদের মধ্যে বসবের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইনি কল্যাণের কলচুরি বংশীয় রাজ! বিজ্জলের মন্ত্রী ছিলেন । তীহান্স শিশ্যগণ 
বীরশৈব ব। লিঙ্গায়েশ নামে খ্যাত। শিবলিঙ্গের উপাসনাই লিঙ্গায়েৎ 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ । বীরশৈবগণ বেদের প্রাধান্য, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কঠোর 
জাতিডেদ স্বীকার করেন না। লিঙায়েৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ 
কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রচগিত আছে । তাহারা ম্বৃতদেহ সমাধিস্থ করে দাহ 
করে না। 


শুড়িম্য্যা 


উড়িস্তা প্রাচীন যুগের ইতিহাসে সাধারণতঃ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হই | 
গুপ্ধযুগের শেষভাগে কলিঙ্গ দেশে গঙ্গদেশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন । 
মহানদী হইতে গোদাবরী পর্ষস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলিঙ্গ নামে পরিচিত। 
কলিঙ্গ নামে একটি নগরও ছিল। বর্তমান গঞ্জাম জেলার মুখলিজম্‌ গ্রামের 
সহিত উহার নাম-সামঞ্তন) রহিয়াছে । গঙ্গ বংশের একটি 
শাখা মহীশূৃর অঞ্চলে এবং অন্য একটি শাখা কলিঙ্গ অঞ্চলে 
রাজত্ব করিত। মহীশূুরের কলিঙ্গ বাজগণ ছিলেন পশ্চিম গঙ্গ বংশজাত। 
কলিজের রাজগণ প্রাচ্যগঙ্গ নামে উল্লিখিত হইতেন। 

ইক্দবর্মণ ছিলেন প্রাচ্য গঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার বংশধরগণ 
“সকল-কলঙ্গাধিপতি” ব। “ত্রি-কলিঙ্গাধিপতি” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
উপাধি হইতে মনে হয় একাধিক কলিঙ্গ ছিল। ইন্দ্রবর্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
গঙ্গবংশ প্রায় চারিশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। শ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে 
প্রাচ্য চালুক্য ও চোলরাজগণ কর্তৃক কলিঙ্গ রাজ্য বারংবার আক্রান্ত ও বিধবস্ত 
হুইয়াছিল। 

প্রাচ্য গক্গ বংশের একটি শাখা ১০৭৮ খ্রীষ্টাবে বজ্হম্ত অনস্তবর্ধণ নামক 
একজন নায়কের অধীনে কলিঙ্গে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাহার পৌন্তর 
অনন্তবর্থণ চোড়গজ ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি (১০৬৮-১১৪৭ খ্রীঃ) 
অনস্তবর্মণ দক্ষিণের চোলরাজ এবং বাংলার বিখ্যাত পালরাজজকে পরাজিত 
করিয়! গোদাবপী হইতে গঙ্ষার তীর পর্যন্ত াজ্য বিস্তার করেন। উতৎকল জন্ম 
করিয়া অনস্তবর্ণণ 'উতৎ্কলাধিপতি” উপাপি গ্রহণ করিয়াছিলেন । অনস্তবন্নণের 
কাজত্বকালে পুরীর বিখ্যাত জগল্সাথ মন্দির নিমিত হয় । 

'অনস্তবর্ধণের পরেই বাংলার সেনরাজগণের প্রতাপে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ 
গজ্রাভবংশের হস্তচ্যুত হয়। বঙ্জের সেনবংশ মুদলিম কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে 
গঙ্গবংশ পূর্ব- দক্ষিণে ফুসলিমদিগের অগ্রগতি পুর্ণ একশত বৎসর পরাস্ত প্রতিকরোধ 
ক'রয়াছিল। 

উড়িস্তার স্থাপত্য শিল্প ঃ মন্দির উড়িক্যার বৈশিষ্ট্য । বাস্তবিক পক্ষে 


গঙ্গ বংশ 


উড়িস্তাব স্থাপত্য শিল্প ১৭ 


সমগ্র ভারতবর্ষে যত মন্দির আছে, একমান্র উড়িস্তায়ই ততোধিক মন্দ 
খাছে। গ্রীষ্টীর় সপ্তম শতাব্দী হইতে ভ্রয়োদশ শতাব্দী পর্যস্ত মন্দির নিাপ 
“উডিষ্যাবাসীদের নেশায়” পরিণত হইয়াছিল। এই মন্দিরগুলি অধিকাংশই 
নাগর রীতি অন্গসারে অর্থাৎ চতুক্ষোণ ভিত্তির উপর নিমিত হইয়াছিল । 
'উড়িস্যায় বেসর অর্থাৎ গোলারুতি মন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল । 

উড়িব্যার মন্দির প্রধানতঃ ভূবনেশ্বর, পুরী এবং কোনারককে কেন্দ্র করিয়াই : 
রচিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ €.. 


মন্দিরের আদর্শ ছিল তুবনেশ্বরের (00010) 
বিখ্যাত লিঙ্গবাজ মন্দির রগ রি না 
শি 


€১০০০ খ্রীঃ) ভুবনেশ্বর নগরেই 
ক্ষুত্রবৃহৎ প্রায় পাঁচশত মন্দির 


ুর শে 
হজ উ 
€ 


1 ১৪ 
14 
ছু ॥ দগঞ্ 
1212! 
রা শী ্ 
তেন রী 
বা বা 





1 
পি 
হ 
1 





ছিল। অবশ্ত উভিষ্তা ভারতের পন, 
সুদূর পূর্বপ্রান্তে মুসলিম রাজধানী ইউ 


পা] 


, রন ৮৯ £6২015- ১8৯8 

বহিয়াছে। বিভির রাজবংশের এরি ৮75 
“অর্থানুকুল্য, শিল্পীদের অক্রাস্ত ই: উজ: ই 
পরিশ্রম এবং অনবদ্ধ নিপুণতা : ই বি ই উল 
'এই মন্দির প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া 2 ৯ হে ০ 
ক. - প্র ০ পি 


হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল ডে ১১, 





| টি 
বলিয়াই অগ্ভাপি অনেকগুলি সু আনি, | ১৯৭১0 
মন্দির অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে । উজ. 48 


উডিম্যার মন্দিরগুলি আয়তনে লিঙ্গরাজ সন্দির_তু 
বিশাল, অন্গপাতে নিভু, সৌন্দর্যে গভীর, অলংকরণে অপূর্ব এবং বূপাক্মশে 
বাস্তব জীবনের চিত্র । 
উডিস্তার প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখেই বিরাট জগযোহন বা! মুখ্য মণ্ডপ 
এবং নাটমন্ৰির সর্বপ্রথম দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভূবনেশ্বরে রামেশ্বর 
মন্দিরের জগমোহন যেমন বিশাল, তেমনি ভাবগভীর | 
ভুবনেশ্বর 
জগমোহনের সঙ্গে উঠিয়াছে রেখ দেউল এবং ভদ্র বা পীড়া 
দেউল। জগমোহনের স্থাপত্যে চারিটি অংশ-_-পিষ্ঠ, বাড়, শিখর এবং মস্তক 
অত্যন্ত আকষণীয় | মুখ্যমণ্ডপ বা জগমোহন অতিক্রম করিয়। দর্শনার্থী মন্দিরের 
চতুর্দিকব্যাপী অলিন্দে আরোহণ করে। তারপর পুপ্যাথ্থী গর্ভগুহে মন্দিরের 
দেবতার দর্শন লাভ করে। কোনারকের ক্ূর্ধমন্দিরেও (আঃ ১১৫ গ্রীঃ) 
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের অনুরূপ শিল্পরীতি অন্ুস্থত হ্ইয়াছে। 
ভুবনেশ্বর মন্দিরের অদূরে পরযেশ্বর মন্দির (আঃ ৭৫০ খ্রীঃ ), মুক্তেশ্বর মন্দির ও 
অন্ধেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত। ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দির (সঃ ১১৫* গর) 
দর্বাপেক্ষা দর্শনীয়, “রাজরাণীয়' নামক হরিজ্রাভ বালুপ্রত্তর দ্বারা নিমিত 


১৭% ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


বলিয়া এই যন্দিরের নাম রাজারাণী মন্দির ! রাজারাণী মন্দিরের স্বাপত্যীতি 
ভুবনেখরের অন্তান্ত মন্দির হইতে পৃথক । আবেষ্টনী, উপাদান, শিল্পরীতি, 
রাজারাদী মন্দির. অঙ্গরেখা, শিখর ও বথভাগ অত্যন্ত মনোরম | রাজারাণী 
মন্দিরের মুখ্যমণ্ডপ অসম্পূর্ণ । মন্দিরের শীর্ষোপরি আমলক 
শিল1 (আকারে আমলকী ফলের ন্যায় বৃক্তাকার ) মানুষের দৃ্টিপথে বিভ্রয কুষ্টি 
করে। রাজানাণীর মন্দির সত্যই অপূর্ব শিল্পন্থতি | বাজারাণী মন্দিরের 
কল্পনা এবং নামকরণ উভয়ই সার্থক । 
পুরীর জগক্সাথ মন্দির : পুণ্যলোভী ভারতবাসীর অন্যতম লোভনীক্ 
আকর্ষণ পুরীর জগন্নাথ মন্দির (আঃ ১১৯৮ খ্রীঃ )। লিঙ্গরাজের মন্দিরের 
অনুকরণে এই বিশাল মন্দিরের চারিদিকে চী্িটি' তোরণ। পুর্বদিকের প্রধান 
তোরণটির নাম “অরুণ স্তস্'। তোরণটি একটি স্তম্ভের উপরে অবস্থিত । 
কোনারক হইতে এই বৃহৎ স্কগুটি সম্পূর্ণ স্থানাস্তরিত করিয়া পুরীর মন্দিরছারে, 
্থাপন কর। হইয়াছে । প্রথমে এই মন্দির ছিল বৌদ্ধ মন্দির । পরবতিকালে 
কষ, বলরাম ও সুভদ্্রান্প বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত 
কর! হইয়াছে । এই পুরীতেই শংকরাচার্য মঠ, গৌরাজদেবের মন্দির, স্বর্গ 
(সমুদ্রতীরস্থ শ্াশান ঘাট )১, আনন্দবাজার (মন্দির প্রাঙজণস্থ রন্ধনশালা 
ও প্রসাদ বিক্রয় ভূমি ) প্রভৃতি উল্লেখনীয় ও দর্শনীয় স্থান । পুরীতে জাতিভেদ 
নাই; অবশ্য জাতিভেদ্বিহীন আচরণ বৌদ্ধ রীতির প্রভাব ; এখানে হিন্দু 
বিধবার একাদশী উপবাস নাই। বৎ্সরাস্তে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা একটি 
আকর্ষণীয় উৎসব । হ্বাদশ বৎসারস্তে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভন্দ্রা দারুময় 
মৃতি পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর গ্রহণ করেন। ঠচতন্তদেবের পাদস্পর্শে 
পুরী অপূর্ব মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে । পুরী বৈষ্বদিগের মহাতীর্থ ; স্থাপত্যের 
দিক দিয় লিঙ্গরাজ মন্দিরের অন্রূপ পুরীর মন্দিরে উল্লেখযোগ্য বিশেষ 
কিছু নাই। লিঙরাজ মন্দিরের মতন পুরীর মন্দির চারি অংশে বিভক্ত ; 
সম্মুখের ছুটি অংশ চতুর্দশ শতাব্দীতে সংযুক্ত হইয়াছে । বিভিন্ন শতাব্দীতে 
বিভিন্ন ধর্মের আদর্শে বিভিন্ন শিল্পা কর্তৃক জগন্নাথদেবের মন্দির পরি কল্পিত 
ও নিমিত হওয়ায় এই মন্দিরের ধারাবাহিকতা ও আভিজাত্য ক্ষুণ্ন হইয়াছে ॥ 
পুরীর মন্দিরে শিল্প অপেক্ষা ধর্মের আবেদনই অধিকতর লক্ষণীয় । 
কোনারকের জূর্যমন্দির £ কোনারকের হ্ধমন্দিরের কৃষ্ঃপ্রস্তরগুলি 
দুর হইতে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও বর্তমানে মন্দিরটি একটি 
প্রাচীন মন্দিরের কস্কাল মাত্র, তবু ইহার শিল্প আবেদন অতি গভীর ও প্রশাস্ত । 
সাজা নরসিংহবর্মণ (১২৩৮-১২৬৪ খ্রীঃ ) এই মন্দিরের পরিকল্পনা করেন, তাহার 
বাজস্থপতি মন্দিরটি সুসম্পন্ন করেন । মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দর্শনে মনে হয়, 
যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতাত্র ফলেই এই অপরূপ মন্দির নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে ॥ 
উড়িস্যার মন্দিরশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্মারক কোনারকের কুর্য-মন্দির । ইক! 


কোনারকের হূর্যহন্দির ১৭৭ 


দেবদাসীর জন্ত বিখ্যাত ছিল। এই মন্দিরের নাটমগ্ুপ যেমন বিশাল, 
তেমন কারুকার্ষখচিত। উপরিতলের সোপানশ্রেণীর ছুই পার্থে ছুই সিংহ মৃত্তি। 








এই সিংহ্যুতিছুয়ের উপরে সম্পূর্ণ 

তোরণ-প্রাচীর স্থাপিত । সিংহ ৪ 

দুইটির বিশাল আয়তন এবং ২ -5, ২ 

সন্দর নিপুণ গঠনে পশুরাজের উল. ৮ 

শোর্য যেন প্রতি অঙ্গরেখায় 
প্রস্ছটিত হইয়া উঠিয়াছে। যা | 
মন্দিরের অভ্যন্তরে ভোগমণ্ডপের এ ডিক ২055 
পরিধি দর্শন করিলে মনে হয় %. 81 8: 
মন্দির, মণ্ডপ, প্রাসাদ, উদ্ভাবন... 3148 
সবই অত্যন্ত স্ুসমগ্রস ও দি 554, 
ন্ুসংগত এবং একই অহ্থপাতে ৫:78 6২ তা সত হাক 
পরিকল্লিত। সর্বশেষে পার্খদেশে নস রা এ ১ ৃ ্ 
রহিয়াছে কূর্দেবের অরুণ রি 
রথচক্র-সমগ্র মন্দিরটি যেন কোনারকের হু মন্দির 


কর্ধরথের পরিকল্পনা | অসীম উধ্বলোকের দিকে এই সুর্যমন্দির প্রসারিত 
মন্দিরের গর্ভদেবতা তৃর্ধ সমগ্র বিশ্বশক্তির প্রতীকরূপে মানুষের মনে বিদ্য় 
সি করে। 


অনুশীলনী 


। মৌোত্তর বুগে দাক্সিশাত্যের সাতবাহন, পহলব, চালুক্য ও রাষ্ট্রকুট--যে কোন ছুইটি 
শ্তির রাজনৈতিক ইতিহাল বিবৃত কর। 
(019 20 509000% ০08 8507 ঠচ০ ০0৫ 29 90061390 080890209---6159 
99690915808) 05019055 02081900% 2007 09805006% ) 
২। হুদূর দক্ষিণের চোল শত্তির উত্থান ও পতনের বিবরণ দা ও। 
(10950:106 0159 7189 900. 18]] 01 09 0150155 ০£ 09 া&: 900৮1) 
মৌধোত্তর ধুগে দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ও ধর্ম প্রচারকগণের বিবরণ লিখ । 
(41166 80 %9090010 0 09 26118101 200. 291101008  0801978 01 616 
9০০6০, ) 
৪। মোধোতর যুগে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য, তাক্ষর্য, চিত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
রচনা কর। 
(09 970 8000026 01 12201970 42901659600:9) 990170729) 51700173600 
1166595 0£ 5 9০৪৮.) 


দশম অধ্যায় 
পাল ও সেনযুগে বঙ্গদেশ 


অধ্যায় পরিচয়  শশাঙ্কের মৃত্যুর পুর প্রায় এক শত বৎসর বাংলার 
ইতিহাস ছিল তমসাবৃত। তমসার অবসানে বাংলার গৌরবরবি সমগ্র উত্তর 
ভারতে, দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে, এমন কি বহির্ভীরতেও প্রতিভাত হইল। 
কলচুরী-রাঁজ লক্ষ্মীকর্ণ এবং যবদ্বীপের রাজ শ্রীবালপুত্রদেব পালবংশের প্রাধ ন্য 
স্বীকার করিয়াছিলেন । কনৌজের মহোদয়গ্রী বাংলার রাজমুকুট অলংকৃত 
করিয়াছিলেন । এই যুগে পাল নরপতিগণ বিক্রমশীলা ও উদগডপুর বা ওদস্তপুর 
বৌদ্ধমঠের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । কিন্তু তাহারা পরধর্ম অসহিষণণ ছিলেন না! এই 
যুগে বৌদ্ধ প্রচারক দীপক্কর, চরকের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর 
নন্দী, শিল্পী ধীমান এবং বীতপাল বাংল৷ দেশকে মহমামগ্ডিত করিয়াছিলেন । 

সেন বংশের সময়ে বাংলার ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের পুনরুখান হইল- বিক্রমপুর 
বাংলার ইতিহাসে অভিনব স্থান অধিকার করিয়াছিল! বল্লালসেনের চেষ্টায় 

ংলায় কৌলিন্য প্রথা স্ুদৃটভাঁবে প্রবতিত হইল | গীত-গোবিন্দ রচয়িতা 

জয়দেব, পবনদূৃত-রচয়িতা ধোয়ী দেনযুগের গ্ৌরব। সেনবংশের সময়ে 
লক্ষমণসেনের রাজত্বকালে বাংলার গৌরবরবি অস্তমিত হইল। 

মাওল্য-চ্যায় (অরাজকতা ) £ শশাঙ্কের (৬০৩-৬৩৮ শ্বীঃ) মৃত্যুর পর 
প্রায় এক শত বৎসর বাংল! দেশ অনৈক্য, আত্মকলহ এবং বহিঃশক্রর পুনঃ 
পুনঃ আক্রমণে বহু দুর্ভোগ সহা করিয়াছে । সঞ্তম শতাব্দীর শেষভাগে মগধের 
গুপ্চগণ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে এবং খড়াবংশ ( ৬৫০-৭০০ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গে রাজত্ব 
করিত । তিব্বতীয় লামা তারানাথ লিখিয়াছেন, বাংল! দেশের বন্ধ অঞ্চলেই 
এই সময়ে অরাজকত বিচ্যমান ছিল। প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তি হ্বম্থ অঞ্চল 
ত্বাধীনভাবে শাসন করিতেন । দুর্বল সবলের দ্বারা উৎপীড়িত হইত । সংস্কৃত 
ভাষায় এইরূপ পরিস্থিতি মাণ্ন্য-ন্যায় নামে অভিহিত । 

পাল বংশের অভ্যুান- গোপালের নির্বাচন ঃ শত বৎসরব্যাপী 
মাত্স্ত-ন্থায়ের পরে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বপ্যটের পুত্র গোপাল 
নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচিত করিলেন। দেশের জনসাধারণও 
তাহাকে রাজ। বলিয়। ্বীকার করিয়) লইল। গোপালের শাসনে (আঃ *৬৫- 
শ৬৯ শ্রী; ) দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল] পুনঃ প্রতিষঠিত হইল । পালরাজ গোপাল 
ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ছিলেন। ওদস্তপুর বিহার পালরাজ গোপালের কীত্তি। 
পাল বংশের সতর জন সম্ভান প্রায় চারি শত বৎসর (আঃ ৭৬৫-১১৫০ খ্রীঃ) 


পাল বংশ--ধ্র্পাল ১৭৪ 


বাংল! দেশ শাসন করেন । এই স্বন্দীর্ধয শাসনকাল বাংলা দেশের ইতিহাসে 
শাস্তি, সম্বদ্ধি ও সম্পদের এক গৌরবময় যুগ । 

গোপালের পুত্র ধর্মপাল €৭৬৯-৮০১ শ্রীঃ)£ ধর্মপাল ছিলেন পাল 
ংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ; ধর্ণপালের সমকালীন ভারতবর্ষে তিনটি শক্তিশালী 
রাজবংশ ছিল £-- 

(১) গুর্জর প্রতীহার বংশ- কেক্দ্রভূমি গুর্জর € মধ্যভারত )- অন্তত শ্রেষ্ঠ 
_ রাজা বৎসরাজ । 

(২) নাষ্্রকুট বংশ- কেন্দ্রভুমি দক্ষিণ ভারত, অন্যতম প্রধান রাজা প্ুব | 

(2) পালবংশ__কেন্দ্রভমি পূর্বভারত, সর্বোত্তম রাজ! ধর্মপাল। 

তিন জন রাজাই ছিলেন শক্তিমান, তিনটি রাজবংশই ছিল সাম্রাজ্য- 
লিগ্দ, ; তিন জন রাজারই আপাতঃ উদ্দেস্ত কনৌজের রা'জলক্মীলাভ। 

ধর্মপালের গতি ছিল পশ্চিমমুখী, বৎসরাজের গতি পূর্বমুখী ; গ্রুবভট্ট উদ্দাম 
প্রকৃতি, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকাজ্ষী ; স্থতরাং অচিরে যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী হইয়া 
উঠিল; কাল অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ ; স্থান গাঙ্গেয় উপত্যকা । 

প্রতীহার নুপতি বৎ্সরাজের হল্ভে বাংলার ধর্মপাল পরাজিত হইলেন ; 
কিন্তু প্রতীহাররাজের খ্যাতিতে রাষ্রকটরাজ এব ঈর্ষান্বিত হইয়া বিপুল বাহিনী 
সহ গাঙ্জের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন । বৎসরাজ ও ধর্পাল উভয়েই ধ্ুবের 
হস্তে পরাজিত হইলেন । বৎসরাজ পরাজিত হইয়া রাজপুতনায় পলায়ন 
করিলেন । উৎফুল্প ফ্রুবভট্ট স্বীয় রাজ্য দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
বৎসরাজের পলায়ন ও রাঞ্ছা গ্রুবের প্রত্যাবর্তনের ফলে ধর্মপাল লুগ্তগৌরব 
পুনরুদ্ধারের স্থযোগ লাভ করিলেন । অচিরকাল মধ্যে ধর্মপাল ভোজ (বেরার), 
বৎস ( জয়পুর-ভরতপুর ), মন্দ্র ( মধ্যপণ্রাব), অবস্তী মোলব), কুরু পর্ব পঞ্জাব), 
যছু যোদব রাজ্য), ষবন (উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত দেশ), গান্ধার (পঞ্জাবের :পশ্চিম), 
কীর ( কাঙড়। ) প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। এই রাজ্যজয়ের অবকাশে ধর্মপাল 
কনৌজরাজ ইন্্রাযুখকে পরাজিত করেন এবং কনৌজের সিংহাসনে বশংবদ 
চক্রায়ুধকে অভিষিক্ত করেন। এই অভিষেকের সময় বিজিত অধিপতিগণ 
ধর্মপালের নিকট 'প্রণতি পরিণত" হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাহার বস্তা ক্বীকার 
করিস্মাছিলেন । 

বয় পুরাণের মতে গৌঁড়রাজ ধর্শপাল নেপালেরও অধিপতি ছিলেন। 
গুর্জগর কবি সোঢ ঢল তাহার “উদয়স্থন্দরীকথ।” গ্রন্থে ধর্পালকে “উত্তরপথম্বামী” 
বলিয়। অভিনন্দিত করিয়াছেন । 

সমুন্রপ্ুপ্তের মতন ধর্মপাল পরাজিত রাজ্যগুলি বস্তা ত্বীকার কর1 মাত্রই 
তাহাদিগকে রাজক্ষমতা! প্রত্যর্পণ করিতেন, স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই । 

ইতিমধ্যে বৎসরাজ মৃত, তাহার পুত্র ছিতীয় নাগভট সিংহাসনারূঢ । 
তিনি কনৌজব্াজ চক্রানুধকে পরাজিত করিলেন, চক্রাফুধ ধর্মপালের আশ্রস্ক 


১৮ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


গ্রহখ করিলেন । দ্বিতীয় নাগভষ্ট চক্রাযুধকে অন্থসরণ করিয়া মুদগপ্রিরি ঘা 
মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন । উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল । ধর্মপাল পরাজিত 

টিকা হইলেন । কিন্ত নাগভট্ট বাংলার দিকে অগ্রসর না হইয়া 

".. প্রত্যাবর্তন করিলেন । ধর্মপাল প্রতীহার-রাহু মুক্ত 

হইলেন । ইতিমধ্যে বাষ্্রকুটবাজ প্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর বাজ দ্বিতীয় 
নাগভট্টকে পরাজিত করিলেন । বাংলার ধর্মপাল ও তাহাব্র বশংবদ কনৌজের 
চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করিয়! আপদমুক্ত হইলেন । 

এই নতিম্বীকার স্বত্বেও ধর্মপালের ্ৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাহার 
আধিপত্য অঙ্গন ছিল। 

ধর্পাল “পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করেন । 
তিনি প্রাচীন পাটলীপুত্রে একটি রাজধানী €জয়ন্বদ্ধাবার ) স্থাপন করেন। 
বঙ্গদেশে ও বিহারের সীমান্তে চম্পা নগরীর অদূরে পর্বত ও নদীর মিলনস্থলে 
তিনি (ধর্ষপাল) একটি সংঘারাম স্থাপন করেন । কালক্রমে এই সংঘাবাম একটি 
আন্তর্জাতিক বিষ্ভালয়ে পরিণত হয় এবং বিক্রমশীলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করে । বিক্রমশিলার বৌদ্ধবিহার ধর্শপালের শ্রেষ্ঠ কীন্তি এবং সে যুগের শিল্প- 
স্প্টির বিশিষ্ট নিদর্শন । রাজশাহী জেলার অস্তর্গত পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত 
সোমপুর বিহারও তাহার প্রতিষ্ঠিত বলিয়! অনেকের ধারণা । 

দেবপাল £ ধর্মপালের পর তাহার পুজ্র দেবপাল (আঃ ৮*১-৮৪০ শ্রীঃ ) 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় একজন দিখিজয়ী 
নরপতি ছিলেন । তাহার বিজঅয়বাহিনী উত্তরে কর্বোজ (পঞ্চনদের উত্তর- 
পশ্চিমে ও গাক্ধারের উত্তরে?) হইতে দক্ষিণে বিদ্ধ্য পর্বত পরধস্য অগ্রসর 
হইয়াছিল। কথিত আছে, তাহার পিতৃব্যপুত্র সেনাপতি জয়পাল কামন্প 
জয় করেন এবং অন্ত সেনাপতি লবসেন বা লাউসেন গুর্জর প্রতীহাররাজকে 
পরাস্ত করেন । গুর্জর প্রতীহাররাজ, মিহিরভোজ, ব্রাষ্্রকুট নরপতি এবং 
তৃতীয় গোবিন্দের পুর অমোঘবর্ষ দেবপালের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। 
দেবপালের রাজত্বকালে ক্থবর্ণ্ীপ বা হ্মাত্রার ৫ধলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধরাজ। 
প্বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদন্ধমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

দেবপালের সমকালীন কয়েকটি তাত্রশাসন ও শিলাপিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যুজের ও নালন্দার দানপত্র বিখ্যাত । মুজের 
দ্ানপত্র তাত্পাতের উপর লিখিত | দানপত্রের মধ্যস্থলে 
সারনাথের অনুকরণে ধর্মচক্র ক্ষোদিত রহিয়াছে । আরঞ্ডেই 
বুঙ্ধদেবের প্রশস্তি ও দেবপালের বংশপরিচয় বহিয়াছে। 
এই ঘানপজ্ের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, তিনি (দেবপাল) শ্রীনগর ভূক্তির (বর্তমান 
পাটনার অস্তর্গত ) ক্রিমিলা বিষয়ে (জিলায্স ) মেষিক! নামক গ্রাম ভ্টগ্রবর 
মিশ্রকে তাহার তেত্রিশ বৎসর ক্সাত্বকালে দান করিয়াছিলেন । ১৭৮৮ আী্াষে 


মুঙ্গের ও নালন্দা 
দ্বানপত্র 


পন্ববর্তী পাল রাজগণ ১৯১, 


প্রথম এই তাঅশাসনখানি এশিয়াটিক রিসার্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; ভারপন্র 
ইহা! € তাত্রশাসনখান ) অন্বশ্ত হয় । একজন ইংরেজ এই তাজঅশাসনখানি 
'ভারতবর্ধ হইতে লগ্ডনে লইয়া! যান এবং কেনউভ- হাউসের গৃহপ্রাচীবে 
সংলগ্ন করেন। অতঃপর গৃহটি সংস্কারের সময় উহ! আবিষ্কৃত হয় এবং 
গুনের পুরাতন জিনিস বিক্রয়ের দেকানে বিক্রষ্ষের জন্য আনীত হয়। তখন 
একজন প্রত্বতাত্বিক উহা! ক্রয় করেন এবং প্রকাশ করেন । নালন্দার দানপত্র 
একখানি তাত্রপাতের ছুই পৃষ্ঠে ক্ষোদিত। মুঙ্গের দানপত্রের অন্কধূপ 
তাত্পাত, ব্রা্জকীয় মুদ্রা (বা সীল ), বুদ্ধ-প্রশস্ভি এবং দাতার বংশ-পরিচয় 
নালন্দার দানপত্জে উল্লিখিত আছে । দানপত্রের কাল-_-দেবপালের রাজত্বের 
উনচত্বারিংশত্বম বৎসর | এই দানপত্র্রের মধ্যে উল্লেখ আছে ষে, স্থবর্ণদ্বীপাঁধিপত্তি 
মহারাজ শ্রীবালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপাল নালন্দা বিহারের শ্রীবালপুত্রদেব 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্রীনগর ভূক্তির অন্তর্গত রাজগৃহ 
বিষয়ে চারিটি গ্রাম এবং গয়া বিষয়ে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন । 

প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্রের পৌত্র মিহ্রভোজ গোয়ালিয়রের শিলা- 
লিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি শক্তিশালী বঙ্গবাসীকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। অবশ্ঠ এই বিজয় হুল্পস্থায়ী ছিল। দেবপাল বঙ্গের গৌরব 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এই সমস্ত শিলালিপি বাংলার পালবংশের 
কাল এবং বৈদেশিক সম্বন্ধ ও ধর্মপ্রাণত] স্ুচিত কনে। 

পালশক্তির অবনতি 2 দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের পূর্ব গৌরবরশ্মি 
মান হইয়া যায়। তাহার ভাতুপ্ুত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম 
শূরপাল বাংলার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন । কয়েক বৎসর রাজত্বের 
পর তিনি তাহার পুত্র নারাপ্পণ পালের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া 
ধর্মচর্চা্স মনোনিবেশ করেন । 

পরবতাঁ পালরাজগণ £ দেবপালের স্বৃত্যুর পর 
প্রতীহানর্র ও কম্বোজরাজগণের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য 
দুর্বল হইয়া পড়ে । দিনাজপুব রাজবাটাতে রক্ষিত 
ভ্তম্তগাত্রে উতৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া অনেক পণ্ডিত 
অঙগমান করেন, জনৈক কম্বোজ-রাজ রাজ্যপালের পৌন্র 
দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে পরাভূত করিয্বাছিলেন। একাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল বংশের নবম বাজ! প্রথম 
মহীপাল (আঃ ৯*৮-১০২৬ শ্রীষ্টা্) পাল বংশের নষ্ট 
গৌরব আংশিক উদ্ধার করেন। তখনও বাংলার 
পশ্চিমাঞ্চল বা দক্ষিণরাটে শূরবংশীয় রাজা রণশূর, পুর্ববঙ্গে 
এবা বঙ্গালে বৌদ্ধ চন্দ্রবংশীষ্ম রাজা গোবিন্দচন্দ্র এবং 
উড়িস্তা ও বাংলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধর্মপাল সগৌরবে রাজত্ব করিতেন । 





১৮হ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


মাক্রাজের অন্তর্গত তিরুষল্লৈে শিলালিপিতে উন্বেথ আছে যে, 'চোলরাক্ষ . 
রাজেন্দ্র চোলের ( আঃ ১০২১-১০২৫ খ্রীঃ) একজন সেনাপতি বাংলার বিরুদ্ধে 
অভিযান করেন এবং সাময়িকভাবে বাংলার রাজন্যবর্গকে পরাজিত করেন৷, 
রাজেন্দ্র চোল বঙগদেশ হইতে আনীত পুণ্য গঙ্গোদক ছার] তাহার রাজধানী. 
অভিপিঞ্চিত করেন এবং উহাকে গঙ্গিকোগুচোলপুরম্‌ নামে অভিহিত করেন । 

রণশৃরের বংশধর রাজা আদিশুর কর্তৃক বাংলাদেশে কৌলিন্তপ্রথ। প্রবতিত 
হইয়াছিল বলিয়া! কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। কিন্ত উহার অন্তকুলে কোন 
নিভূ'ল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। 

লন্ষমীকর্ণের অভিযান £ মহীপালের মৃত্যুর পর 
নয়পাল ও তাহার পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় কলচুরীরাজ লক্ষমীকর্ণ পাল- 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন । এই যুদ্ধের সময় বিখ্যাত বৌদ্ধ পঞ্চিত অতীশ 
দীপঙ্কর দুই রাজ্যের মধ্যে সন্ধির চেঞা করেন-_-এইরপ কিংবদস্তী তিক্বতে 
প্রচলিত আছে। ছই রাজ্যের যধ্যে সদ্ধি স্থাপিত হইলে রাজপুত্র তৃতীয় 
বিগ্রহপাল কলচুরী রাজকুমারী যৌবনশ্রর পাণিগ্রহণ করেন । তৃতীয় বিগ্রহপা্গ 
রাষ্ট্রকুট বংশীয় একজন রাজকন্ঠাও বিবাহ করিয়াছিলেন । পূর্ববঙ্গের বর্মণবংশীয় 
রাঁজ। জাতবর্মার সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের অন্ত একটি কণ্তা বীরশ্রীর বিবাহ হয়। এই 
সমস্ত বিবাহ ভারতের অভ্যন্তরে আস্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ প্রযাণ কবে । 

কৈবর্ত বিজ্রোহ 2 নয়পালের পৌত্র দ্বিতীয় মহীপালের সময় পাল 
সাম্রাজ্য পুনরায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তাহার কুশাসনের ফলে দশে 
বিদ্রোহ হয়। দ্বিতীয় মহীপালের সমকালে' 
কৈবত্জাতীয় দিব্য বা দ্বিব্যোকের নেতৃত্কে 
বঙ্গের উত্তর অঞ্চলের প্রজাগণ বি্রোহ ঘোষণা 
করে। বিপ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপাল, 
পরাজিত ও নিহত হইলে দিব্যোক উত্তর বঙ্গের 
শাসনভার গ্রহণ করেন। দিব্যোকের মৃত্যুর পর 
তাহার : ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেকন্দ্রীর রাজ্য লাভ 
করেন। অচিরকাল মধ্যেই দ্বিতীয় মহীপালের 
ভ্রাতা রামপাল তাহার রাষ্রকুটবংশীয আত্মীয়দের 
সহায়তাম্ম ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
বরেক্্রভুমি উদ্ধার করেন এবং তাহার বিজয়- 
চিহুম্ব্ূপ এক নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। 
এই নূতন রাজধানীর নামকরণ হইল রামাবতী ॥ 
রামপালের মন্ত্রী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত র্লামচরিত নামক এঁতিহাসিক 
কাব্যে এই বিপ্লবের কাহিনী বণিত আছে। বামচরিতে রামাবতী নগরের 
বন্দর বর্ন রহিয়াছে-_নগরের মধ্যে ছিল প্রশস্ত দীর্ঘ রাজপথ; রাজপথের 
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যুবরাজ . সিদ্ধার্থেরটকপিলবন্ত ত্যাগ--অমরাবতী স্যপের দৃশ্থ 


শ্, 


(খ্রীঃ পুঃ ২র শতাব্দী ) 


ংলাক ইতিহারপ পাল বংশের গান 2৮৩ 


পার্থখে সিল গগনচুদ্বী শ্রেণীবঙ্ধ শ্ষেতবর্ণ প্রাসাদ ; প্রাতোক প্রাসাদের শীধ 
বণ কলস দ্বাবা শোভিত ছিল। গ্রালাদগুলি একই শিল্পরীতি অগ্চলায়ে 
পরিকল্পিত। এই প্রাসাদগুলির বর্ণনা কালিদাসের মেহদূত কাব্যে বন্দি 
অলকাপুরীন্স অনুরূপ । 
পাল বংলের অবসান £ রামপাঙ্গের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তীহার পুজ 
কৃমারপাল, পৌন্র তৃতীয় গোপাল এবং ছিতীয় পুত্র মদনপাল রাজত্ব করেন। 
মদনপালের দুর্বলতার স্থষোগে কর্ণীটক হইতে আগত সেন পরিবারের সন্তান 
বিজয়সেন বজদেশ জয় করেন অবশ্যাবহারে পালবংশের অধিকার মুসলমান 
আগমন পর্ধস্ত অক্ষুগ্র ছিল। 
বাংলার ইতিহাসে পালবংশের দান $ পাল বংশের সতর জন বাজার 
প্রায় চাকিশত বৎসরব্যাপী স্ুদীর্খ জত্ব বাংলার ইতিহাসের একটি গৌরবময় 
অধ্যায় । পালরাজগণ “মাত্ম্ত-ন্তা বা অরাজকতা প্লাবন হইতে বাংলা 
দেশকে উদ্ধার করিয়া দেশের অভ্যন্তরে শাস্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্তন 
করেন । পালরাজগণের পরাত্রমে বাংলার ক্ষান্্ শক্তির প্রভাব সর্ভারতে 
অনুভূত হইয়াছিল। দ্বিথিজয়, কনৌজের মহোদয়গ্| লাভ, 'পরম সৌগত 
যহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ, বৌদ্ধধমের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিক্রমশীল! 
বিশ্বন্গ্যালয় স্থাপন ধর্মপালকে ভারতের ইতিহাসে প্মরণীয় কৰিয়া রাখিয়াছে। 
তাহার পুবত্ম দেবপালের বিজয্পবাহিনী উত্তরে কাক্বোজ, তিব্বত, দর্ষিণে 
বিদ্ধ্যপর্বত পর্ষস্ত অগ্রসপ হইয়াছিল। তাহার খ্যাতি বৃহর্ভারতেও বিস্তৃত 
ছিল। স্বর্ণ ঘ্বীপ বা স্ুমাত্রার অধিপতি শ্রবালপুত্রদেবের সঙ্গে আদান-গুদান 
তাহার হুদুরবিষ্কৃত যশের পরিচায়ক । কৈবতরাজ ভীমকে পরাস্ত করিয়া পাল 
বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই রামপালের একমাত্র কীতি নহে; রামপাল তুকীদিগঞ্ষে 
পরাভূত করেন। বোধ হয় সুলতান মামুদ গজনীর পৃর্ববতিকালে তুঁকী 
অন্থচরদের্ মধ্যে কেহ কেহ পূর্বাঞ্চলে উপভ্রব কবিত; তুরকীদিগকে শান্ত 
করিবার জন্য উৎকোচ দান করিতে হইত এবং সেই অর্থ গ্রজাবর্গ রাস্জকোষে 
কর ব্ূপে গচ্ছিত ব্বাখিত | এই অর্থদান বা অর্থদণ্ড সাধারণ ভাবে “তুরস্ক দণ্ড? 
নামে অভিহিত হইত । সম্ভবতঃ রামপাল এই তুরস্ক সন্ভানদিগকে পরাভূত 
করিয়া বাংলায় তুর্ক-উপন্রব নিরসন করেন । 
অনুমান করা যায় যে, রাজা শশাক্ষের সময়. হইতে বাংলা দেশে বৌছ 
ধমের মধাদ। ও বিস্তার বিলুপ্ত হইতে আরম করে । অবশ্থ বৌদ্ধধম” সুপ 
ভাবে বিলুপ্ত ন। হইলেও রাজা ন্গ্রহ হইতে বঞ্চিত ইরা 
পালধুগে বৌদ্ধ এ 
ধর্মের পুনরস্থান উহার প্রতিপত্তি ও অগ্রসয়্ স্বন্ধ হইয়া যায়। বাংলার 
পালরাজগণ বৌদ্ধধ্য অনুসরণ করিতেন | বৌদ্ষধমেকরী 
পৃও পোষকতা। করিলেও পালরাজগণ অশোকের অনুকরণে অহিংসা নীতি গ্রহণ 
কষেন 'নাই। ধমণপাল-দেবপাজের বিজয়বাহিনীর পদভাকে সমগ্র উত্তর 
প্রা-+১৩ 


১৮৪ ভাখতবর্ধের বৃহত্তর পরিঠর 


দক্ষিণ ভারত প্রকম্পিত হইত | এই বংশের ছিতীয় নরপতি ধর্মশপল বিহার. 
বঙ্গ সীষাস্তের বিক্রমশীল1 এবং উত্তরবঙ্গের পোমপুরে বিহাক স্থাপন করেন ।' 
রামাবতী নগরের পার্থেই জগন্দল বিহার পালধুগের কীতি | পাল বংশের সখ 
বজদেশ হইতে ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, কমান্রা, যবদ্ধীপ প্রভৃতি অঞ্চলে 
বৌদ্ধধন্ন ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে । যৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিত, দীপন্ধর শ্রীজ্ঞান 
অতীশ, অধ্যাপক ভ্রীঅভয় করগুঞগ্ঠ গ্রভৃতি অধ্যাপকগণের আকর্ষণে বহু বিদেশী 
ছাত্র বৌদ্ধধর্মে ও শাস্ত্রে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিতে আগমন করিত 1 

বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্ধগণ বিভিন্ন দেশে পালরাজ পৃষ্ঠ পোধিত হইয়া ধর্ম ও 
সংস্কৃতি শ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করিতেন । পালবাজগণ ব্যক্তিগতভাবে 
বৌদ্ধধর্মাছুসরণ করিলেও তাহারা ধর্সে উদার ছিলেন । বিষুঃ ও শিবের 
উপাসকগণ পালযুগে রাজাচগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। পালরাজগণের 
'মাত্য ও মন্ত্রীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিন্ন অগ্ ধর্মাবলম্বীও ছিলেন । 

ওদস্ডপুর বিহার £ ওদস্তপুর ছিল বিখ্যাত নালন্দার নিকটবর্তী একটি 
সংঘারাম | হ্ধবর্ধনের পরে নালন্দার খ্যাতি ম্লান হইয়। যায়, কিন্ত পাল বংশের 
সময় ওদস্তপুরের নাম গ্রসিদ্ধি লাভ করে| ওদস্তপুর মঠে বৌদ্ধ ধর্মশান্ম, দর্শন 
ইত্যাদি বিষয় পাঠের অত্যন্ত সুব্যবস্থা ছিল। ওদস্ডপুরের গ্রস্থাগার অতি 
বিখ্যাত ছিল। উপযুক্ত বিবেচিত হইলে যে-কোন ছাত্র বিনা বেতনে পাঠের 
স্যোগ লাভ করিত | প্রধানতঃ মহাযান শ।স্রই এখানে আলোচিত হইত | 
ওদত্তপুরের প্রধান অধ্যাপক মহাসাঙ্গিকাচাধ নামে সম্মানিত হইতেন । পালধুগে 
বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রমপুর- 
নিবাসী চন্দ্রগর্ভ নামক একজন বাঙ্গালী যুবক ওদস্তপুরের পণ্ডিত শীলরক্ষিতের 
নিকট আগমন করেন। চন্দ্রগর্ভ শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধধর্ধে শিক্ষালাভ 
করিয়া “ভ্রীজ্ঞান' নামে অভিহিত হন। এই শ্রীজ্ঞান তিবত ও বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে 'দীপক্বর শ্রাজ্ঞান অতীশ” নামে চিরল্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। 

বিক্রমশীল। £ বঙমান ভ্যগলপুরের নিকট পরত ও গঞ্ার মিলনম্থলে, 
প্রকৃতির প্রিয় পরিবেশের মধ্যে পালরাজ ধর্মপাল একটি মহাবিহার এবং 
একশতটি মঠ স্থাপন করেন । অতি অল্লকালের মধ্যে এই বিহারের খ্যাতি 
ভাবতে ও বহিষ্ভীরতে প্রচারিত হইল । বিক্রমশীল! বিষ্যালয়ে পাঠের জন্য তিন 
সহশ্র ছাত্রের ব্যবস্থা ছিল। এখানে ১১৪ জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে ১০৭টি 
মঠে শিক্ষাদান করিতেন । বিক্রমশীলার প্রধান আচাধ ছিলেন শ্রীঅভন্ক 
করগ্প্ত নামক একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত । এই বিক্রমশীলা বিদ্যালয় তিববত ও 
মেপালবাসীহ নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল । বিক্রমশীলা হইতে দীপক্কর অতীশ শ্রীজ্ান 
প্রসূতি বনু বৌদ্ধ শ্রমণ আচার্য তিবতে গমন করেন । এখানে এত অধিক 
তিব্বতী ছাপ্ত অধ্যয়ন করিত যে, তাহাদের জন্য বিক্রমশীলাতে একটি পৃথক 
ছাজাবাস বা! মঠ নির্ষাণ কগিতে হইক্সাছিল। ছাত্রদের শিক্ষা! সমাপনাক্তে 


দপহর ঠীজান অভীশের আাবাভিযাৰ ১৮৫ 


পালক়্াজগণ ব্বরং উপস্থিত থাকিয়া জাতকদিগফে উপাধি গ্রধান কাক্িতেন।. 
বিষ্ালয়ের কীর্তিমান আচার্য ও ছাত্রদের প্রতিকতি প্রাচীরগাজে শোভিত 
থাকিত। মীগপদ্বর শ্রীজান অতীশ বিন্রমশীলা বিস্তালয়ে আচার্য পদ অলংকৃত 
করিয়াছিলেন । 
দীপন্কর প্রীজ্ঞান অভীশের জ্ঞানাভিযান £ বিক্রমশীল! মহাবিহারের 
অধ্যক্ষ দীপক্কর ৯৮- শ্ত্রষ্টাব্ষে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন । কিশোন্ 
বয়সেই তিনি মেধা ও পাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। পূর্বেই উদ্ক 
হইয়াছে যে, ওদস্তপুরে আচার্ধ শীলরক্ষিতের নিকট তিনি শিক্ষালাভ কনেন 
এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন । ধর্মপ্রচার ও শাস্ত্র প্রচারের জনা দীপক্কর প্রথমে 
হা ব্রহ্ষদেশে গমন করেন, তারপর তিনি স্থবর্ণদ্ীপে গমন 
করিয়! বনু বৎসর ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রচার করেন । তাহার 
প্রেরণায় সুবর্ণঘ্বীপাধিপতি মালয় অঞ্চলে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং 
ভারতীন্ব ধর্ম, দর্শন ও শান্তর গ্রচার করেন। 
পালরাজ নয়পালের সময় তিববতের রাক্ছা বৌদ্ধধর্ধ ও সংস্কৃতি প্রচারের জনা 
কয়েকজন আচার্ধ প্রেরণের অনুরোধ করেন । নয়পাল দ্বীপক্কর শ্রীজ্ঞান 
অতীশকে সশিষ তিববতে গমনের জন্য অন্থরোধ করেন । তখন দীপদ্বর 
ছিলেন বিক্রমশীলার প্রধান আচাষধ। কিংবদস্তী আছে যে, তাহার শিশ্তাগণ 
গুরুর বিষ্ালয় ত্যাগের প্রতিবাদে অনশন আরস্ত করিল। দীপস্কর বৌদ্দধর্মের 
বৃহত্বর ন্বার্থের উদ্দেশ্তে শিশ্য- 
দ্বিগকে সাস্বন দান করিলেন। 
বৃদ্ধ, ক্লাস্তঃ কর্মভার পীড়িত 
দীপঙ্কর ছুর্গম পথে হিমালয় 
অতিক্রম করিয়া কতিপয় 
শিহ্যসহ তিব্বতের রাজ- 
ধানীতে উপস্থিত হইলেন। 
সেই শুভদিনের আনন্দ- 
উৎসবের স্বমতি তিব্বতীয় ৯.7, ? 
গ্রন্থে ভারত-তিববত মৈত্রীর ও... 





চিন্ন্মরণীয় আলেখ্য | এ এ রিয়ার 
দীপস্কর তিব্বতে বহু , ্ 
দীপন্করের তিব্বতাভিযান 
ংস্কত ও পালিগ্রস্থ তিববতীর [পাঠাগার প্রাতীর চিত্র--কলিকাত। বিশ্ববিভালয় ] 


ভাষায় অন্ষবাদ করেন ও করান । কিছুকাল পূর্বে তাহার রচিত গ্রন্থ ইতালীয় 
অধ্যাপক টুকী ও ভারতীর অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিফার করিয়াছেন । 
তিব্বভীর ভাষার দীপক্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী রূপে সম্মানিত হইয়াছেন । 
অগ্ঠাপি তিব্বতীর লামাগণ এই ভাপতীয় শ্রমপেক্ সমাধি মন্দিরে বৎসরের 


১৮৬ ভাবতবহর্ধর বুদ্ধের পরিটয় 


একটি বিশেষ দিনে ধৃশ-দীপ-বাভচ এবং যন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অর্থ্য প্রদান কায়েখ- | 
তথাগত ভগবান বৃদ্ধের মুতির সজে ধর্মপ্রাণ ভিব্বতীয়গণ দীপঙ্কর শান 
অতীশের বন্দন! ও অর্চনা করিয়া! তৃগু হয় । বাস্তবিক দীপক্ষর ভিববতে জানের 
প্রদীপ প্রজ্ছলিত করেন । 

পালধুগে বাংলার সন্থজ্ধঃ পাল রান্ত্বকালে বেশে শুহ্ধল1 ছিল, 
খাচ্যদ্রব্যের প্রাচুষ ছিল, মানুষের মনে শাস্তি ছিল। রাজা গুণের সমাদর 
করিতেন, গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । দেশের বাহিরে বাঙ্গালীর সন্মান 
€ প্রতিষ্ঠা ছিল। দেশের স্মুদ্ধি সমসাময়িক বাঙ্গালীর ধর্মে, কাব্যে, সাহিত্যে 
বিজ্ঞানে, শিল্পে,ঃ স্থাপত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল । পাল সাআাজ্য বহুকাল 
অস্তহিতি, কিন্ত পালযুগের বহু কীর্তি অগ্ঠাপি অক্ান। 

কাকার চত্রপাণি 2 পাল যুগে চক্রপাণি দত্ত নামে একজন চিকিৎসক 
আবিভূত হইয়াছিলেন। তাহার রচিত চরকসংহিতার টীক] অপূর্ব গ্রন্থ । 
অনেকস্থলে মুলগ্রস্থ হইতেও টীকার মাধ্যমে তিনি অধিকতর মুল্যবান তথ; 
সঙ্দিবেশ করিয়াছেন । দূরদর্শন, অন্ুসন্ধিৎ৮1, বিচাববুদ্ধি ও সমালোচনার 
সমাবেশে তাহার রচনা সমৃদ্ধ । তাহার ভাষাজ্ঞান অনবদ্ধয । 

শিল্পা ধামান এবং বীতপাল ঃ নবম শতাব্দীতে দেবপালের রাজত্ব- 
কালে বাংলাদেশে দুইজন অপুধ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল__ধীমান এবং 
বীতপাল । ধীমান ছিলেন পিতা, বীতপাল ছিলেন পুক্র। পিতা-পুত্র বাংলা 
শিল্প-ইতিহাসে অযর হইয়া বহিয়াছেন। বাংলা দেশ প্রস্তবের দেশ নয়। তবু 
এই পিগা-পুত্র কি করিয়া যে প্রস্তর তক্ষণে এইবূপ অতুলনীয় নৈপুণ্য লাভ 
করিলেন, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য । এই ছুইজন বাঙ্গালী ভাস্কর প্রস্তরকে 
মোমের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন । তাহাদের ক্ষোদিত মুর্তিগুলি যেন 
ভাক্করের দঙ্গে কথা বলিত, ভাক্করের ইচ্ছামত রূপ পরিবর্তন করিত | বিখ্যাত 
তিষ্বতীয় পণ্ডিত তারানাথ বলেন, ধীমান এবং বীতপাল প্রস্তর ক্ষোদিত 
করিয়া বিক্রমগ্জীল। বিহার নির্মাণ করেন । বীতপালের পুর্ববতী বাংলার শিল্প- 
স্নীতি ছিল মধ্যদেশীয় ; বাঁতপাল বাংলার প্রস্তর শিল্পে একটি নিজন্ব রীতির 
প্রবন্তন ক্ষরেন। এই স্নীতিকে পুবদেশীয় শিল্পরীতি নামে আখ্যায়িত কর হইত । 
মধ্যভারত ও মগধের বছু শিল্পী বীতপালেক শিষ্ক ছিলেন। এই পিতাপুজের 
শিল্পার চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বতের গ্স্তর শ্ল্লিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল । 


স্রাহভশাল্ ক্লে আাজন্বহস্ণ 
সেনবাজগণ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলেন্স অধিবাসী । একাদশ 
শতাবীতে সামস্তসেন ও তাহার পুত হেমস্তমেন বাংলার পশ্চিমে 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। হেমস্তসেনের পুত্র বিজয়ে শুরবংশ্রে 
রাজকস্া বিঙ্গাপদেবীকে বিবাহ করিয়া সেন বংশের গুভাব ও প্রত্তিপদ্থি 
ঝুদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি পালবংশীয় মদনপালকে পরান্দিত করিস 


বাঁংলীর সেম সাজবংশ ১৮৭ 
পূর্ব ও' উত্তরবঙ্গ অধিকার ' কক্সেন। উত্তর বিহারের ব্রিহত, কাময়্প ও 
কলিক্জের রাজগণ পর্ধস্ত তাহা নিকট পরা য় স্বীকার কেন । কাহারও, 
মতে তিনি বর্তমান হুগলী জেলাম্ব ;জিবেমীর নিকটে নিজের নাম 
অনুসারে বিজয়পুর নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন কনেন ; বিজর়পুর 
নবন্বীপের নামাস্তর | মতাস্তরে রাজ! বিজ্য়সেনের ম্বতুযর পর ক্ঠাছার 
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পুত্র বললালসেন (আঃ ১১৫৯-১১৮৫ শ্রীঃ) রাজ্য লাভ করেন। তিনি 
ছিশ্সেন শুরবংশের দৌহিত্র । তিনি চালুক্য রাজকন্যা রমাদেবীকে বিবাহ, 
টানি করেন। বাংলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্ ও 
কায়স্থগণের মধ্যে কৌলিন্ত-প্রথার প্রবত্তকক্ধপে তিনি 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসে সুপরিচিত । বল্লালসেন বীর, বিদ্বান ও 
বিদ্যোত্সাহী ছিলেন । তাহার রচিত “দানসাগর' ও “অডুতলাগর? নামক 
সংস্কৃত গ্রন্থয় তাহার গভীর পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক | তীহার সময়ে নেপাল, 
ভুটান, আরাকান ও ব্রক্ম অঞ্চলে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল | সেন বংশের 
শ্েকিক হইতেই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও ধিদ্দুধর্মের প্রসার ঘটে | 
বুদ্ধবন্ধলে বাজ্জপুত্র লক্ষ্ণসেনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়! বল্লালসেন শেষ 
জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করেন । 
জাজসণজে্ 2 বল্লাললেনের পরে তাহার পুত্র লাক্ষাণসেন ( আহ ১১৮৭ 
--১২০* ত্রীষ্টান্য ) রাত্বপদে . অন্ভিধিক্ত হুন। তিনিই বাংলার শেষ ম্বাধীন, 
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হিন্দু নরপতি। তিনি কামন্ধপ ও কলিঙদেশ ছর করেন এবং পুরী, খায়াখশী 
ও প্রয়াপক্ষেত্ে নিজের জয়স্বস্ত স্থাপন করেন। কোন কোন এতিহাপিক 
তাহাকে “ভীক্' আখ্যা দিয়া তাহার চরিতে কলঙ্গকালিমা লেপন কদ্ধিরাছেন । 
পিতার স্যাক্ধ লক্্ণসেনও বিহ্বান এবং বিচ্যোৎসাহী ছিলেন । দীঘগোবিদ্দ- 
রচয়িতা বীরভূমের ভক্তকবি জয়দেব, পবনদূত কাব্য- 
রা দা প্রণেতা ধোয়ী, আধসপ্তশতী-প্রণেতা কবি গোবর্ষন, 
উমাপতি ধর এবং শরণ এই পাচজন কবি তাহার 
রাঙ্জসভা অলংরূুত করিতেন বলিয়া! প্রসিদ্ধি আছে । অনেক এতিহাসিকেক 
মতে নদীয়া! নগরীতে তাহার রাজধানী ছিল। 
লক্গণসেনের শেষ জীবন বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল । ১২০৯ প্রীাষে 
ইখতিয়ারউদ্দীন মৃহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বিহার জয় করিবান্ পর 
অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ ও হল্ডগত করেন । সগুদশ মুসলমান অশ্বারোহী 
সৈম্ত যে বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল, ইহার কোন 
৪৮৪৫-০৯০৪ এতিহাসিক প্রমাণ নাই । নদীয়া বিজয়ের আশি বৎসর 
পরে কিংবদস্তীর উপর নির্ভর করিয়। ধিনহাব্জউদ্দীন সিরাজ 
নামক একজন মোল্লা ইতিহাসকার এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন । কামক্প, 
কলিগ ও বারাণসী বিজেতা লক্ষণসেন সতর জন অশ্বারোহীর ভয়ে পলায়ন 
করিয়াছিলেন, এই উক্তি অবিশ্বাশ্য মনে হয় । ইথতিয়ারউদ্দীন খলজী কখনও 
সমগ্র বঙগদেশ জয় করেন নাই । নদীয়া জয়ের পরও লক্ষ্ণসেন পূর্ববঙ্গে (১২ *- 
১২০৬ খ্রীঃ), লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বদ্ূপসেন ( ১২০৬-১২২৫ শ্রীঃ), এবং 
কেশবলেন (১২২৫-১২৩০ শ্রী) ঢাকার অস্তর্গত বিক্রমপুরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 
সেন বংশের পরাজনের কারণ £ সতর জন অশ্বারোহী লইয়। ইবন 
বখ্‌তিম্নার খলজীর বঙ্গ-বিয়ের কাহিনী হয়ত ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচার 
উদ্দেশে কল্পনাবিলাস। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ সত্য যে, লক্ষণসেন নবদ্বীপ 
ত্যাগ করিয়া নদনদী সংকুল পূর্ববঙ্গে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
পূর্ববজেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন । তিনি দ্বিতীয়বার তাহার রাজধানী 
অধিকারের কোন চেষ্টা করেন নাই । 
লক্ষ্ণসেনের পরাজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ তাহার দুরদৃষ্টির অভাব, গুধচচর 
ধিভাগের অযোগ্যতা, প্রাস্তদেশ রক্ষার অব্যবস্থা বা অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা, বার্ধক্যে 
ক্ষাআশক্তির অভাব এবং বংশধরদের মধ্যে অস্ততন্থ | রাজ] লক্মণসেন নিশ্চয় 
জানিতেন যে, মুসলিমগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করিয়! উল্কা বেগে পূর্ধ 
ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, অথচ তিনি মুসলিম অগ্রগতি 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন নাই । লক্্ণসেনের গুগুচ- 
বিভাগ তাহাকে মুসলিষ অগ্রগতিন্র সংবাদ জ্ঞাপন 
কম্দিয়া থাকিলে তাহার প্রাপ্তদেশ সুরক্ষিত করা উচিত ছিল। যদি সংবাদ না 
দিয়া থাকে, তবে তাহার গুগ্চচর বিভাগ অযোগ্য ছিল |॥ 


অযোগ্য গুপ্তচর বিষ্ঞাগ 


লেখ বংশের খ্যাজরের বারণ ১৬৪ 


লক্পসেদ: মুসলিম আগষনের কালে বৃদ্ধ হইক়াছিলেন 1. “সাজা বক্ষ 
অপেক্ষা খঙ্গাতীরে বাস ও পুণ্যক্লান .করিয়া এবং সভাপশ্ডিতদের সঙ্গে ধর্ষা- 
লোচনা করিয়া কালক্ষেপ পই শ্রেন্ন বিবেচনা করিতেন । বাজ-জ্যো তিষিগশ তক 
আক্রমশকারীদের সম্ভাব্য আক্রমণ ও জয়ের বিষয় ষাহাকে অবহিত কনিকা 
ছিলেন_-তবু' তিনি ত্রাজ্যরক্ষ। বিষয়ে মনোনিধেশ করেন নাই । যৌবনে ভিনি 
শৌর্ধবান ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্য-হেতু তাহার দেহশক্তি শিথিল হইয়াছিল; 
ক্তরাং পিত1 বল্লালসেনের মতন বৃদ্ধবরসে রাজ্যভার পুজ্দের উপর হুদ্ক 
কর! উচিত ছিল ; অথচ তাহা তিনি করেন নাই | বোধ হয তাহার পুত্রাদের 
মধ্যেও সিংহালনের জলন্ত বিরোধ ছিল: সেইজন্যই হয়ত তিনি পুঅিগকে 
স্থদুর পূর্ববঙ্গে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন ইহা অন্গমান কর! যায় । মুসলিম 
আক্রমণের সময় তাহার কোন প্রতিনিধি ব' পুত্র রাজার পার্থে উপস্থিত ছিলেন 
বলিয়া উল্লেখ নাই । পূর্ববজে আশ্রয় গ্রহণের পরেও লক্ণসেন 
পুজ ও প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়! রাজ্য পুনরুদ্ধাপ়ের 
চেষ্টা করেন নাই । বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ববঙ্গে 
রাজত্ব করেন, অথচ তীহারাও মুসলিম বিতাড়নের চেষ্ট।! করেন নাই । অফামান 
কর যায় যে, তাহার] মুসলিম বিজয় ও স্থায়িত্বের গুরুত কল্পনা করেন নাই। 
অন্যদিকে মুসলিম আক্রমণকারিগণ ছিল দুর্ধর্ষ, শক্তিমান, ধর্মোল্লাসে উল্লসিত। 
ক্রমাগত বিজয়ের ফলে তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস সঞ্জাত হইয়াছিল। 
ইবন বখতিয়ার রাজ্যজয়ের জন্য বাঙগলায় আসেন নাই, আসিয়াছিলেন লু&নের 
আশায়. এবং পূর্বান্তেই রাঞসভায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর সঙ্জে যোগাযোণ স্থাপন করিয়াছিলেন । মিনভাঙজ 
বলেন, রাজ-জ্যোতিষী লক্ষ্পণসেনের নিকট ভবিষ্যৎ বিধমী আক্রমণকারীর রূপ 
ও ধর্ম সম্বন্ধে শাস্র-বচন উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং তাহারা লক্ণসেনকে বিভ্রান্ত 
করিয়াছিলেন । নদীয়া! লুষ্ঠনের পরবর্তী অধ্যার বাংলায় মুসলিম রাজ্য স্থাপন। 
সেন বংশ ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক বংশের সম্ভান। তাহাদের 
বিবাহ-সন্বদ্ধও দাক্ষিণাত্যে ছিল। বল্লালসেন বাংলার শুর বংশের দৌহিত্র 
হইলেও তাহার রাজমহিযী বম] দেবা ছিলেন চালুক্য রাজকন্থা | বৌদ্ধ পাজ- 
বংশের সময় বাংলা দেশের ধর্নে ও সংস্কৃতিতে একটি সমন্বয়ী ধারা ছিল। 
দাক্ষিণাত্যেত্র সেন বংশ ছিল প্রাচীন হিন্দু সংস্কারপন্থী । তাহার বাংলা দেশে 
হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন করিয়া! কৌলিল্ত-প্রথা প্রচলন করেন এবং পাল বংশের সমন্বম্নী 
ধারাকে প্রতিহত করেন । বাংলার জনসাধারণ সেন-সংস্কৃতি তখনও সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করিতে পারে নাই । সুতরাং সেন বংশের উত্থান-পতনের সঙ্গে বোধ 
হয় বাক্ছালী মন বিশেষভাবে জড়িত হয় নাই । এইজন্যই সেন বংশের পতনে 
পরে বাঙ্গালী জনসাধারণ সমবেতভাবে মুসলিম ধম ও ধর্মরাজ্যের বিরোধিতা! 
করে নাই ; ধরং একট সমন্থয় করিতে চেষ্টা কৰিয়াছিল। 


লক্মাণসেনের অযোগ্যত। 


ব্রাঙ্গণদেরবিশ্বাসঘা তক ত! 
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৷ -ধ্ধাচীন বাংলার লামাজিক ব্যবন্থ!£ বাঙ্গালী জাতি বিবিধ জাতির 
সমন্বয়ে গড়ি! উন্বিয়াছে। বাংলার আদিম অধিবাসিগণ ক্ষার্ধেতর জাতি ছিল। 
ক্রমশঃ আর্ধজাতি বিভিন্ন যুগে বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করে। বৌদ্ধমূুগের 
বত্তে গপগ্তবুগে হিন্দুধর্মের পুনরুতখানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ নৃতন ভাবে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয় ও বাংলা দেশে নানাপ্রকার সংকর বর্ণের উদ্ভব হয়।. সেন মুখে 
ব্রান্মণগণ সমাজে উচ্চাসন লাভ কর্িতেন। ব্রাক্ষণের পরে কায়স্থ, ঠ্ত্য / 
তারপর তন্তবান, গন্ধবণিক, ক্ষৌরকার, গোপ, মালাকার প্রভৃতি নয়টি শাখা 
সমমজে নবশাখ নামে পরিচিত হইল। ক্রান্ধণেতর সমাজ সৎ শুদ্র ও নিয় 
শৃত্র পষায়ে ভাগ হইয়া গেল। বল্লালসেনের সময় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কীলিন্ত-প্রথা 
ভা স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কুলজী গ্রন্থে উল্লিখিত 
ফৌলিন্ত প্রথা আছে। মন্সংহিতার আদর্শে সমাজ গঠনের চেষ্ট1 এবং 
স্পৃশ্ত-অস্পৃত্য বিভাগ ও প্রায়শ্চিত-প্রকরণ সেন যুগে 
প্রচলিত হয় । বাঙ্গালী সমাজে অসি জীবি ক্ষত্তিয়বর্ণ বিশেষ নাই। এই সময় 
হইতে কায়স্থগণ মসী-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইল। কালক্রমে বল্লালসেনের 
প্রথ! অন্রযায়ী সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কৌলিম্ত প্রথ', প্রবর্তিত হয় এবং 
আদিশৃর কর্তৃক আনীত পঞ্চ কনৌজী কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের নাম এবং কুলপঞ্জী 
সমাজে প্রামাণ্য বলিয়৷ বাংল! সমাজে গৃহীত হয়। আদিশুর কায়স্থ ছিলেন। 
. বাংলার পুজাপার্বণ £ বাংলাদেশ পুজা-পার্বণের দেশ; “বার মাসে 
তের পার্ধণ' বাঙ্গালীর জীবনের আবশ্তিক অংশ। খতুতে খতুতে উৎসব 
বাঙ্গালীর মনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ প্রমাণ করে । অমাবন্যা-পুণিমা- 
একাদশী তিথি পালন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় তৃলসীতলায় প্রদীপ জালান 
বাঙ্গালী গৃহিণীর অবশ্তকর্তব্য । মাঘে * শ্রীপঞ্চমী, ফাস্ধনে দোল-পুরধিমা ও 
বাসস্তী পুজা, €চত্রশেষে চভক পূজা ও নীল উৎসব, বৈশাখে বাস্ত পূজ। ও ধর্ম 
ঠাকুরের পুজা, জ্যেষ্টে ষীব্রত ও জামাই ষষ্ঠা, আষাটে অন্বুবাচী, শ্রাবণে মনল! 
পূজা, ভাত্রে জগ্মাষ্টমী, আশ্ষিনে দুর্গা পুজা ও কোজাগনী লক্ষ্মীপূজা, কাতিকে 
কালীপুজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়।, অগ্রহ্ীয়ণে নবান্ন, পৌঁষে পৌষপাবণ ইত্যাদি 
বাঙ্গালীর জীবনের অচ্ছেছ্য অংশ ছিল। 
প্রত্যেক পুজার সঙ্গে বাঙ্গালী জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 7 ব্রত- 
দিয়ম-পুজাগুলি যেমন এক দ্বিকে ধর্মজীবনের প্রকাশ, অন্যর্দিকে আনন্দ- 
উত্সবের উৎস। এই সমস্ত পূজা! উপলক্ষে মেল! অনুষ্ঠান আবশ্টিক ছিল! এই 
ম্লাগুলি ছিল যাতায়াত, পন্ধিচয় ও পণ্য বিনিময়ের যোগস্ত্র | বাঙ্গালীর 
পৃ্জা-পার্খণগুলি বাঙ্গালী চরিত্রের সৌন্দর্য বোধ, উৎ্সবপ্রিরত1 এবং সামাক্দিক 
অনুষ্ঠানের পরিচায়ক । বাঙ্গালীর সর্ধপ্রধান উৎসব শারদীয়া, ছুর্গাপুজ । 
, ছতাগীতের সময় বীণা, বংশী, মদ, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি সংগীতবযন্ত 
ব্যবন্ৃত হইত । নৃত্যগীতের সহিত সেকালে অভিনয়েরও যথেষ্ঠ প্রচলন 


প্রাচীন সাব্জার লায়াজিক জআপঙ্থা- ৯উ$, 


ছিল । শিকার, দ্ধুদ্ধ, লাঠিখেলা, বাইচ € নৌকা খেল! ) গতি করের 
ত্রীন়া-কৌতুকের অঙ্গ ছিল। অক্ষজ্রীড়া, শতরঞ্চ বা মাঘ পুরুষেক়্ '্জঘলর 
সময়ের সঙ্গী ছিল। গোলকধাম ও কড়ি খেলা নানীর প্রিয় ছিল । 

হলসাধাতণের অধিকাংশ তখন গ্রামে বাস করিত। জবশ্ঠ ধর্সম্পাদপৃর্ণ 
স্ুরম্য পৃহুশোভিত বাংলার বছ নগবীন্স বর্ণন' প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত 
আছে। এই দপগরগুলির অধিকাংশই বর্তমানে বিলুগ্ হইয়। গিয়াছে । 

বাংলায় বেদ, মীমাংসা, পুরাণ, অর্থশান্ত, গণিত, জ্যোতিষ, "ব্যাকরণ, 
তর্কশান্্, আমুর্বেদ, কাব্য, তন্ত্র প্রভৃতির পঠন ও পাঠন যথেষ্ট প্রচলিত 
ছিল। বষ্ট-সপ্তম শতকে বাঙ্গালীর লিখন-শৈলী “গ্ৌড়ী, রীতি নাষে 

আর্ধাবর্তে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল । বৌদ্ধ ও জৈন 

শানে বাঙ্ালীর*যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। শীলভদ্র ও দীপক্ষর 

প্রজ্জান অতীশ বাঙ্গালী ছিলেন । ফাহিয়ান এবং ইৎ-সিঙ তাশ্রলিপ্তিক্স বৌদ্ধ 
দিহারে কিছুকাল বৌদ্ধ শাস্ত্রের চর্চা করেন। জ্ঞানলাভের জন্য বাঙ্গালী 
দূরঘেশে, এমন কি পশ্চিমে কাশ্মীর, পূর্বাঞ্চলে ভারত মহাসাগরীয় ছীপপুণ্ত 
এবং চীনেও গ্রমনাগমন করিত । 

হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের 
সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করিয়া! গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সমতটের 
বাঙ্গালীর চরিত্র লোকেরা ত্বভাবতঃই শ্রমসহিষুঃ কর্ণনুবর্ণবাসীরা সাধু ও 

অমায়িক। তিনি পুগুবর্ধন, সমতট ও কর্ণন্থবর্ণের 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদানের আগ্রহ ও চেষ্টার কথা 
বিশেভাঁবে উল্লেখ করিয়াছেন । 

প্রাচীন মৃতিগুলি লক্ষ্য করিলে মনে হয়__প্রাচীনকালের বাঙ্গালী 
সাধারণতঃ একখানি ধুতি বা শাডী পরিধান করিত। সেকালের সাহিত্যে 
চর্মপাদুকা, কাষ্ট-পাছুক1 এবং ছাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তবে বাংলার প্রাচীন মুতিতে একমান্্র যোদ্ধা ও 
রাঙ্দগপুরুষের পদ্েই চর্ম-পাছুকা দেখা যায় । বাঙ্গালী পুরুষ বা নারীর ফোন 
বিশিষ্ট শিরোভূষণ ছিল কিনা সন্দেহ । পুরুষের স্বন্ধে দীর্ঘ কুষ্চিত কেশ 
শোন্ডা পাইত। পুক্ুষ ও নারী উভয়েই অন্গুরীয়, কুগুল, কণহার ইত্যাদি 
অলংকার ব্যবহার করিত। 

ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, ক্ষীর, দধি, ঘ্বত ইত্যাদি ছিল সাধারণ 
বাঙ্গালীর প্রধান খান্য। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের!" সাধরণতঃ..আমিষ আহার 
করিতেন, মজলকাব্যে বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ পিঠে-পায়েসের প্রচুর উল্লেখ আছে। 

প্রাচীন বাংলার আর্থিক অবস্থ1 £ বাংলা দেশ নদীমাতৃক ; স্থৃতত্রাং 
কধিই ছিলি বাঙ্গালীর প্রধান উপজীবিকা । বাংলার গ্রাম-পরিকক্পনায় ক₹ষি ও 
কষকের স্থাল প্রশস্ত ছিল। নানাপ্রকার ধান্ত, পাট, নীল, ফলমূল, ইচ্ছু, 


বমন-ভৃষণ 


১৯২ ভারতবরধষের বৃহ্তত পরিচয় 


ভুলা, সহিষা, নারিকেল, স্থপারি বাংল! দেশের মাটিতে আতি পহন্েই 
উৎপর হয়। প্রজ্জাঞ্ষে ভূমিকর দিতে হইত । ভূমির সহিত লমপধায়ে 
বাংলার পশুও গুহস্থের ধনন্ধপে পরিগণিত হইত । গাভী, ছাগ, মেষ, খোটক, 
হী ইত্যাদি বাংলা দেশে সমাদৃত হইত। বাংলার কার্পানজাত বস্ত্রাদি 
বাংলার শিজ বছ দূরদেশে প্রেরিত হইত। বাংলার লাক্ষাশিল্প 
সর্ধ্র সমাদৃত হইত । কাষ্ঠ ও হন্তিদ্যের উপর লু্মে 
কাজের জন্য বাংলার শিল্লিগণ বিখ্যাত ছিল। বাংলার নৌকায় বাঙ্গালী 
নাবিকগণ বাংলা পণ্যসন্ভার ভারত মহাসাগরের ম্বীপাঞ্চলে বহন কগিযা 
লইয়] যাইত । বাংলার কর্মকার, ম্বর্ণকার, কুস্তকার, মালাকার, হুষ্মধর, 
কংসবণিক, গন্ধবণিক ইত্যাদির অস্তিত্ব বাংলার শিল্প, সমৃদ্ধি ও সামাঞ্জিক 
ব্যবস্থা ও অবস্থা সাক্ষ্য দেয়। তাত্রলিপ্তি, শ্রীপুর, সপ্ধগ্রাম, তুলুয্!, চজ্জন্বীপ 
ইত্যাদি ছিল বাংলার প্রধান বন্দর | স্থলপথে আসাম, তিব্বত, নেপাল, ভুটান 
চীন এবং ব্রদ্ষের পণ্যের সহিত বাংলার পণ্য বিনিময় হইত । জঙগপথে 
বাংলা দেশ হইতে বিভিন্ন দল দক্ষিণে সিংহল, পূর্বে আনাম, স্ুমাত্রা, ববন্ধীপ 
বোণিও ও সুদূর উত্তর-পুর্ধে ফিলিপাইন ও শাখালীন (সাগালিয়ন ) 
দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত বলিয়া অনেকের ধারণ। । তাম্রলিপ্তি ছিল পূর্ব 
স্বীপাঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যাপারে অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । 
প্রাচীন বাংলার ধর্ম ঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাংল! দেশ বিডির 
ধর্ম ও সভ্যতার মিলন স্থান । স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়। না গেলেও অনেক পণ্ডিত 
যনে করেন, আর্ধ আগমনের পূর্বে এদেশের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল বৃক্ষ, 
লতা, পশু, পক্ষী ও প্রেতপুজক | বাংলা দেশে আর্ধগণের বসতি স্থাপনের পর 
এদেশের লোক বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল । গুগ্যযুগে বাংল! দেশে ব্রাঙ্মপ্যধর্ম 
এবং তান্ত্রিক মতবাদের প্রসার দেখিতে পাওয়া! যায় । পাল রাজগণের সময় 
বৈদিক যজ্জাদির অন্ষ্ঠানে অভিজ্ঞ ক্রাঙ্মণ-পণ্ডিতের উল্লেখ 
সি পাওয়া যায়। ব্ুথিত আছে, শুর ও সেন বংশের সময় 
বেদবিদ্‌ আ্রান্ষণ কনৌজ্স হইতে আনীত হয়। এই সময় 
ধাংলায় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ভ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে । বিষুঃ, শিব, চত্তী 
ইত্যাদি দেবদেবীর পুজা প্রচলিত হয় এবং দেবতার উদ্দেশ্টে মন্দির নিমিত হয়। 
সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম বাংলা দেশে বিশেষ প্রসার লাভ করে । 
এই সময় অথবা ইহার কিছু পরে জৈনধর্ও বাংল! দেশে প্রসার লাভ করে। 
নয জাতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বাংলা দেশ হইতে আহুষ্ঠটানিকভাবে 
বিলুপ্ত হইলেও উহার প্রভাব বিলুধ্য হয় নাই। এই 
বৌদ্ধধর্ম ই পর্বধ্তিকালে সহযান বা সহজিয়া ধর্রূপে প্রচার লাভ করে। 
পেনবংশের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম বাংল! দেশ হইতে লুগ্য হইলেও 
ধর্মক্গে উহ্থান্স প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে ধাংলার লমাছেও চিস্তাধাকাায় বিদ্কদান ছিল। 


প্রাচীন বাংলার ধর্ম | ১৯৩ 


বাজালীক্া। সৃতি গঠন করিয়া দেবতার পৃজা করিত। শি, বিধর দুর্গা, 
লক্ষ্মী, সরন্বত্তী ইত্যাদি ন্বেবতার বহু মৃত্তি বাংলাদেশে বিভিন্নরপে আবৃত 
হইয়াছে । জৈন তীর্থংকরদের এবং বুদ্ধের মৃত্িও নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
বাংলার কোন কোন অঞ্চলে দেবদেবীগণ চট্টলেশ্বরী, জিপুর্বরখরাঁ, ভখানী 
স্থানীয় দেবদেবী ইত্যাদি স্থানীয় নাম গ্রহণ করিকাছেন এবং কোথাও 

যনসা, বনছুর্গা ইত্যাদি অবৈদিক দেবতারূপে পুঙ্জিত 

হইয়াছেন । বাংলায় নানা ধর্ণ ও পৃজাপদ্ধতি উল্লেখ আছে, কিন্ত শশাক্ষের 
সময় বৌচ্ধ-বিছেষের কিংবদস্তী ব্যতীত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন 
ধর্মবন্বের উ্েধ তেখ1 যায় না। বাঙ্গালীর ধর্যানষ্ঠানের মধ্যে বন্ধ অনার্ষ 
আচার ও ধর্মবিশ্বাস জড়াইয়া আছে। 

প্রাচীন বাংলার সহিত বৈদেশিক যোগাযোগ ৫ হরোতর যুগে 
বাংলা দেশের সহিত পূর্ব ভারতীয় স্বীপপুঞ্জ, চীন এবং পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের 
মধ্য দিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়। উঠিয়াছিল। ব্রক্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্য- 
শিল্প বাজালীর দান। প্রাচীন ব্রহ্মদেশের একটি অঞ্চল গৌড নামে অভিহিত 
হইত । ববদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় বাজগণের গুরু ছিলেন কুমার ঘোষ নামক 
একজন বাঙ্গালী । যবদ্ধীপের কতকগুলি যুত্তিতে তৎকালে প্রচলিত বাংলা 
অক্ষরের লিপি ক্ষোদিত আছে। বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয়সিংহ সিংহ 
বির জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদস্তী আছে। রামচন্ত্র 
কবিভারতী নামে একজন বাঙ্গালী (১২২৫-১২৬৯ গ্ত্রীঃ ) 
সিংহলে বৌদ্ধধঞ্জ প্রচারে নৃতন উদ্দীপন! সমষ্টি করেন। অষ্টম শতাব্দীতে 
নালন্দা মভ্রাবিহারে অধ্যক্ষ আচাধ শাস্তি রক্ষিত তিব্তে গমন করেন ও 
রাজার তথাকার বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন । শান্তি বক্ষিতের 
প্রীত্যর্থে তিব্বতের রাজা লাসায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ 
করেন। শান্তি রক্ষিত লাসার বিহারে অ্রয়োদশ বৎসর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন । তাহার ভগ্রীপতি পল্মসস্ভব এবং শিষ্য কমলশীল তিব্বতে গমন 
করিয়া বৌদ্বধর্মশ প্রচার করেন । তিববতৈে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাসের 
সহিত বাঙ্গালী বৌদ্ধ দীপস্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের নাম বিশেষভাবে জড়িত। 
দেবপালের অন্ুমতিক্রমে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নিমিত হইয়াছিল | 

বলালসেনের সময় নেপাল, ভূটান, আরাকান ও ব্রহ্ম অঞ্চলে হিন্দুধর্ম 
প্রচারিত হইয়াছিল । বুধগুঞ্চের একটি শিলালিপি মালয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, মহানাবিক বুধগুপ্ধ বাণিজ্য ব্যপদেশে গক্সং 
মালয়ে গমন করিয়াছিঙ্গেন | টচনিক পরিত্রাজক হিউয়েন সাঙ মালয়ের সহিত 
তাঅলিস্তির ফোগাযোগের কথা উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেল। 

প্রাচীন বাংলার সাহিত্য ৫ আর্ধপূর্ব বঙ্গবাপিগণের ব্যবহৃত ভাষার 
কোন লিখিত নিদর্শন নাই | আর্ধদের আগমনের পরে উচ্চপ্রেশীর লোকের! 


১ ভারতবরধের রুহ্র পরিচয় 


সংস্কৃত ভাব! ব্যব্কা করিত । প্রারুত এবং পরবর্তী সুরে ব্যবন্ুত বখভ্রঃশ 
ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়| বর্তমান যুগে ব্যবঙ্কত বাংলা ভাবার উৎপাতি 
জ্ীহীয় দশম শতাব্দীর অধিক পূর্বে বলিয়া মনে হয় না। বৌদ্ধতুগে লৌক্ষিক 
ভাষায় ধর্মকথা কঙ্গবিত হইম্াছিল। এগুলি চর্যাপর্ধ নামে পরিচিত । এই 
চর্যাপদের ভাষাই বাংলা! ভাষার প্রাচীনতম রূপ। দশম হইতে দ্বাদশ 
শতাব্দী পর্ধস্ত বাংলা দেশে বনু বৌদ্ধ ও সহজিয়] সম্প্রদ্ধায়ের উত্তব হইয়াছিল । 
এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ জিজ্ধাচার্খ নামে বিখ্যাত । তাহার! এই 
চর্যাপদগুলি রচন1 করিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে লুইপ।দ, কাহ্ুপাদ প্রভৃতির 
নাম বিশেষভাবে উলেখযোগ্য | 

প্রাচীন বাংলায় সংস্কত চর্চা কথিত আছে. সাংখ্য দর্শন রচয়িতা 
কপিল মুনির আশ্রম বাংলা দেশের অন্তর্গত সগর ছ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। 
নিষাদ কবি বাল্সমীকিও বোধ হয় বঙ্গদেশবাসী ছিলেন । পাল যুগে সন্ধ্যাকর 
নন্দী-বিরচিত রামচন্লিত, চরক-স্ুশ্রুতের চীকাকার, চক্রপাণি দত্ত-প্রণীত চিকিৎসা 
প্রস্থ, ভলদেব-প্রণীত দশমিক পদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত-প্রকরণ প্রভৃতি সংস্কৃত বচন? 
বাঙ্গালীর কীতি। এখনও বাংলার উত্তরাধিকার, স্্রীধন প্রভৃতি বিধি বাঙ্গালী 
পণ্ডিত জীমৃতবাহনের দায়ভাগ দ্বার অনেকাংশে অন্্রশাসিত | 
শীলভদ্রু, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ বঙ্গসম্ভান ছিলেন । 

লেনযুগে টশৈব ও বৈষ্ণবধর্ম বাংলা দেশে প্রসার লাভ করে । সঙ্গে সঙ্গে 
বৈদিক যাগষজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড জনপ্রিয় হইয়া উঠে । এই সমস্ত বিষয়ে নানা- 
প্রকার গ্রন্থ রচিত হয় । বল্গালসেন 'ব্রতসাগর”, 'দানসাগর", ইত্যাপ্দ পাচখানি 

লেবু গ্রস্থ রচনা করেন । প্রসিদ্ধ কবি হলায়ুধ লক্ষণসেনের 

সভাপগ্ডিত ছিলেন । তাহার রচিত 'ত্রাহ্মণ-সর্বন্থ' অপুর্ব 
গ্রস্থ। পূর্বেই উক্ত হইযাছে, লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধোন্সী, শরণ, গোবর্ধন, 
উমাপতিধয, জয়দেব প্রভৃতি পঞ্চকবির সমাবেশ হইয়াছিল 1 ধোয়ীর কল্পনাময় 

পবন-দূত” এবং জয়দেবের কোমল এব$ “কাস্ত পদ্দাবলী”সাহিত্য-রসপিপাস্থধের 
চিরস্তন আনন্দের উৎস। জয়দেবের পদাবলীর মতন এমন শ্রুতিমধুর ও বসপুষ্ট 
সংস্কৃত গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই । “সছুক্তিকর্ণাম্বত” সেনযুগের কীতি। 

বাংলার প্রাচীন কান্তির ধ্বংসাবশেষ হ বাঙ্গালীর অন্ততম বৈশিষ্ট্য 
ভাহার কবি-মানস ও সৌন্দ্যবিলাস। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পে বাঙ্গালী ভাস্কর, 
স্থাপত্য, চিত্রকল। ও নানাবিধ শিল্পের মধ্য দিয়! সৌন্দর্যের সাধনা করিয়াছে । 
কিন্ত কালের প্রভাবে, ভৌগোলিক বিপর্ষয়ে, ষত্বের অভাবে, কোথাও বা 
রাজনৈতিক কারণে বাঙ্গালীর চিন্ঞ, স্থাপত্য ও ভাক্কর্যচিন্ন লুগ্ত । শিল্পের অতি 
সামান্য ধ্বংসাবশেষ কলিকাতী। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোধ মিউজিন্বামে, ঢাক! 
ও কলিকাতার যাদুঘরে, বলীয় সাহিত্য পকর্সিষদের চিত্রশালায় এবং গুরুসদয় 
দত্তের অতচারী সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। 


পালধুগ 


ধাংলার প্রাচীন কীতিয ধরংসাবশেই ১৯৫ 


অর্টনক টনিক পরিস্রা্জক বলেন সঞ্তম শতাবীতে খাংল! দেশে বহু (বোচ্ধ 
ও উজন বিহার ছিল। প্রত্বতাত্বিকদেযর় গবেষণার ফলে বাংলায় কয়েকটি 
বিহার আবধিষ্কত হইয়াছে । বাজ- ঃ ' ০. 
শাহী অন্তর্গত পাহাডপুরে 
আবিষ্কৃত সোমপুনবিহার ভারতে 
এবং বহির্ভারতে বিখ্যাত ছিল। 
সোমপুর বিহারই ভারতবর্ষের 
আবিষ্কৃত বুহত্তম বিহার | সোম- 
পুরের ভাক্ষর্য অতি সুল্ম। 
কুমিল্লা নিকট ময়নামতী পর্বতে 
কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । অনেক 
পণ্ডিতের মতে এই বিহার সোমপুব 
বিহার অপেক্ষাও বুহদায়তন ছিল । 
ময়নামতী বিহান্ন তিব্বতীয়দের 





5781. 





অতি প্রিয় ছিল। ১ সাই. টে নি 
প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলিও ০2৯৫ ৭ ভরি 
প্রায় সবই ধ্বংস হইয়াছে । বাকুভায় শিববাটীর বুদ্ধমুত্তি 
একেশ্বব মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর ক্ষুদ্র মন্দির, বর্ধমানেক্স অন্তর্গত বরাকবের 
রস মন্দির, দিনাজপুরের অস্তর্গত রামগড়ের 


মন্দির প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুব্রাকৃতি মন্দির 
প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যগৌরবের নিদর্শন- 
রূপে এখনও বিরাজমান রহিয়াছে । 
প্রাচীন বাংলার মন্দির অধিকাংশ ধ্বংস 
হইলেও বনু প্রাচীন মুতি এখনও আবিষ্কৃত 
হইতেছে । আবিষ্কত মুতিগুলির মধ্যে 
তাত্রলিপ্তিতে প্রাপ্ত দগ্ষম্বতিকার ভান্কধ 
নিদর্শনটিকে পণ্ডিতগণ বাংলার প্রাচীনতম 
শিল্পনিদর্শন বলিয়! মনে করেন । মহাস্থান- 
গডের নিকট প্রাঞ্ধ স্বর্ণপত্রাবৃত অগ্নধাতু 
নিমিত অঞ্জুঞ্। মুক্তিটিকে শিল্প রসিকগণ 
প্রাচীন বাংলার অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ মৃত্ি বলিয়া 
77777 অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । মহাস্থান- 
কুষ্ণ কর্তৃক কেশী বধ--লোমপুর গড়ের বুদ্ধমতও বিশেষ বিখ্যাত। সোমপুর 
বিহাপগাজে দগ্ধমুত্তিকা উৎকীর্ণ ও প্রস্থরক্ষোদিত সৃতিগুলি বাজলার ভাক্ষখ- 
শিল্প-গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে । বিভিশ্ন দেবদেবীর মুতি, ভীরু 





১2৬ | 2০০৫ সুতির পরিচ্ 


কর্তৃক ফেশী বধ ইত্যাদি ভীকফের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, পুরাণ ও প্রাচীন 
আখ্যান-উপাখ্যনি অবলম্বনে অঙ্কিত দৃশ্ত ও মাসছযের দৈনদ্দিন দীবনের বিছিঅ 
'ঘটনাপুঞ্জ এই শিল্প নিদর্শনগুলির বিষয়বন্ত | ' 

বিখ্যাত লাম তারানাথ তাহার বৌদ্ধধর্মের বিবরণে বাংলায় শিল্পী বীান, 
ও বীতপালের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । এই দুইজন তক্ষণশিল্পী, ধাতব মৃততি- 
শিল্প ও চিত্রশিল্পে বাংল। দেশে এক নৃতন ধারার সুষ্টি কারয়্াছিলেন । বাংলার 
পটুয়! ও পটচিজ্রে বাঙ্গালী শিল্পীর বর্ণসমাবেশ ও বেখাক্কন-নৈপুণ্যের অপূর্য 
বিকাশ লক্ষ্য কর! বায় । প্রাচীনকালের চিত্রগুলি কীটের অত্যাচারে, জল- 
বায়ুর প্রভাবে এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে প্রায় ধ্বংসপ্রা্চ হইয়াছে । 

অধুনা কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত 
অব্যাদির মধ্যে মহেঞোদড়োর অন্ুব্দপ শিল্পচিহ্ছ আবিষ্কৃত হইয়াছে । কলিকাতা 
২৫ মাইল দুরে দুর্গাপুরে ভূ-নিয়ে ইদানীং একটি বিরাট নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
আবিষ্কৃত ভ্রব্যগুলির বিশ্লেষণ সমাঞ্চ হইলে প্রাচীন বাংলার শিল্প-ইতিহাসের 
এক নৃতন অধ্যায় উদঘাটিত হইবে । 

বর্তমানে বাংলা দেশে গঙ্গার অববাহিক অঞ্চলে মহেঞোদড়োর অনুব্ধপ 
দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইতেছে । এগুলি বিশ্গেষণ করিলে মনে হয় যে, সিষ্ধু হইতে 
বাংলার শেষ প্রান্ত পরস্ত একই সভ্যতার ধার বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 


অনুশীলনী 


১। পালবংশের উত্ধান-পতন ও কীতিকাহিনী বর্ণনা কর । 
€ 6৩ ছে 9০9০5106 0৫ ৮55 12755 800. 51] 01 659 05198 01 951085%1. ৫1৮5 ৬ 
8975151 2550055 ০0৫ 0005 0515 50119910568 10) 9360851 জগ 0568106. ) 
২। বাংলার দেনরাজগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা কর। 
(31%5 0. 25000222606 6109 99095 0£ 10970881, ) 
ও । প্রাক যুসলিম যুগে বাংলার ধম” সমাজ ও আধিক অবস্থার বিবরণ দাও 
(1085০51৮9 1055. 51381020, 9১০৪5 ভান 79010010010 09925218102 04 1১:৩- 
৫5.881100. 7380651. ) 
৪) বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর কীতিকাহিনী আলোচনা কর। 
(80677 268921105 629 551560251 950078591:287)65 0: 7897565] 0065109 উ১9 988৮৩.) 
«| শ্রাচীন বাংলার স্থাপত্য) শিল্পের পরিচয় দাও । 
€ 985602) 6255 51001099৮25 01 50015: 1390181 ) 
৬1 সংক্ষিপ্ত টীক! লিখ $ (ক) শশাঙ্ক থে) লক্্ণসেন গে) দীপন্ধর শীজ্ঞান অতীশ । 


(নে ৪2৩০৮ 00৮55 ০20 5 (5) 89855055099 05881527520 (0) 1010 ) 





একগাদা অন্যান 
খ/হাতাক্জ,৩ ভাল্রতীয় উপলিবেশ 


বহির্ভারতে ভারতীয় উপনিবেশের ধারা £ সকল দেশেই উপনিবেশ 
স্বাপনের সাধারণতঃ পাচটি কারণ লক্ষ্য কর। যায়-_দেশে স্থানাভাব, ধণিফের 
অর্থলোভ, দুধর্ষ মান্থষের দুঃসাহসিক কর্মপ্রবণতা, রাজার বাজ্যলোভ অথব! 
ধামিকের ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টা। ভারতবাদী স্বদেশে স্বানাভাব হেতু বিদেশে 
উপনিধেশ স্থাপন করে নাই; কারণ, প্রাচীন ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় 
স্থানাভাব ছিল না। মধ্য এশিয়াতে রাজ্যলোভে কোন ভারতীয় উপনিবেশ 
স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়। প্রমাণ পাওয়া] যায় না । সেখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও কলার নিদর্শন-_মঠ, মন্দির, মৃতি, গ্রশ্থ, চিত্র ইত্যাদি । বিদেশে 
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চূধর্য ভারতবাসীর কল্মপ্রচেষ্ঠার এতিহাসিক স্বস্প্ট প্রমাণ নাই । এশিয়ার 
পূর্বাঞ্চলের উপনিবেশগুলির সহিত ভারতের প্রায় পনর শত বৎসরের 
সংযোগ রহিয়াছে । এই উপনিবেশ স্থাপনের মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ বণিকের 
বাপিজ্য-প্রচেষ্টা। এই অঞ্চলের অরণ্য, খনি, ধনরত্ব ইত্যাদি সর্বদাই 
ভারতীয় বণিককে আকৃষ্ট করিত । সেইজন্যই ভারতধাসী এই অঞ্চলের 
মামকরণ করিয়াছিল সুবর্ণভূমি। ফোন কোন অঞ্চলে শ্বদেশত্যাগী ভান্রতীক্ষ 
রাজপুত্র বারাজ! রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, 'তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ভাত্গতরাসী এই সমস্ক দ্নেশে নিজ সভ্যতা, ধর্ষ, সংস্কৃতি প্রচার করিয়াছে 


১৯৮ ভারতবর্ষের বুহতয় পিচ 


সত্য ; কিন্তু উহীকে নূতন অধ্যুধিত অঞ্চলের উপযোগী করিয়া এবং মিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে নৃতন দেশের সঙ্গে একাত্ম করিয়া! লইয়াছিল। একমাত্র সিংহলে . 
বিজয় সিংহ নামক একজন বাঙ্গালী রাজপুত্র উপনিবেশ ও রাজ্যস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালী জাপানের উত্তরে স্থদূর শাখালিন হীপপু্জে উপনিষেশ স্থাপন 
করিযাছিল-_ইছ1 আধুনিক প্রত্বতত্ববিদের মত । ব্রহ্ম, চম্পা, মালয়, কম্বোজ, 
হবদ্ীপ প্রভৃতি নামগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় । 

গুপগ্তযুশে-ক্ষিণ-পুর্ব গ্রশিরায় ভারভীয় উপনিবেশ ই গুগুবুগে দেশে 
শাস্তি, শৃঙ্ধল। ও প্রাচধ ছিল; দেশের সমৃদ্ধি সকল দিক দিয়া উচ্ছল হইয়া 
পড়িয়াছিল। পূর্ণমনে, নিঃশক্কচিত্তে, ন্বচ্ছন্দ গতিতে ভারতবাসী বিদেশে অর্থের 
লঙ্ধানে অথবা ধর্মপ্রচারে, কেহ বা দুঃসাহসিক করের উন্মাদনায় বহির্ভীরতে 
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যাত্রা করিয়াছিল। ফলে ভারত মহাসাগক্ীফ অঞ্চলে স্ুদ্র-বুহৎ বছ উপগিবেশ 
এবং রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল 
ব্রন্দের মধ্য দিয় স্থলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীর ফাতাক্বাত 
ছিল। বাংলার তাভ্রলিপ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া! মান্রাজের নাগপষ্টম পথন্ধ 
উপকুলবাসী বণিক ও নাবিকগণ এই অঞ্চলের সহিত পণ্য আদান-প্রদান 
করিত । বিচিত্র রত্বের ভাণ্ডার ছিল এই সমস্ত অঞ্চল । ভারতবাসী এই ভূথণ্ডের 
নামকরণ করিয়াছিল স্থবর্ণভূমি। পণ্যবিনিময় ও রাজ্যবিদ্কাবের সঙ্গে ভারতীয় 
হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি এই অঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছিল । 
চস্প। ( ভিয়েতনাম ) ৫ ব্রক্মদেশের পূর্বে, চীনের দক্ষিণে মালাক্কা ত্বীপ& 
পধদ্ধ বিদ্বৃত বিশাল স্থলভাগ বর্তমানে ইন্দোচীন উপদ্বীপ নামে শক্িচি 1 


দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ ১৯৯ 


এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম চম্পা । বিভিন্ন সময়ে এই উপত্বীপে বিভিন্ন 
রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপিত হয়। চম্পা নামটি সংস্কত। কিংবদন্তী আছে 
ষে' বাংলার চম্পা €বততমান বিহারের ভাগলপুর ) হইতে একদল বণিক 
অথবা কোন রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র বত্মান আনাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়া 
মাতৃভূমির নাম অনুসারে উহার নামকরণ করিয়াছিল চম্পা । ১৫ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে প্রায় বারশত বৎসর পর্ধস্ত নানা বিপর্যয় ও গৌরবের মধ্য দিয়! বিভিন্ন 
রাজবংশের অধীনে চম্পা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। জয়পরমেশ্বরবর্মণ, 
রুদ্রেবর্মণ ও জয়সিংহবর্মণ প্রভৃতি শক্তিশালী নরপতি চম্পা অঞ্চলে 
রাজত্ব করিয়াছেন । তাহার! প্রতিবেশী মালয় ও কম্বোজ বাজগণের 
আক্রমণ এবং মোঙ্গল বীর কুবলাই খানের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ক্রমাগত মোঙ্গল অভিযানে চম্পা রাজ্য বিধ্বস্ত 
হইয়া যায় । চম্পার প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধগণ নিঃশেষ হইয়াছে; কিন্ত বছ 
মন্দির, মঠ ও বিহারের ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে চম্পা রাজ্যে হিন্দু ও কবৌদ্ধদিগের 
ধর্ম ও সংস্কতির মৌন সাক্ষ্য বিরাজমান । চম্পা রাজগণ সাধারণতঃ শিব, 
শক্তি, গণেশ ও কান্তিকের (স্কন্দ) পূজা করিতেন । পরবক্তিকালে এই 
অঞ্চলে বিষু এবং কৃষ্ণের পুজাও প্রচলিত হইরাছিল। বৌদ্ধধর্ম চম্পীতে 
অজ্ঞাত না থাকিলেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলিয়! মনে হয় না। 

কন্বুজ (কান্বোডিয়া )£ টঠৈনিক কিংবদভ্তীতে বধিত আছে যে, 
কৌত্ডিণ্য নামে একজন ব্রাঙ্গণ গ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কন্ধুজ দেশ আক্রমণ 
করেন এবং স্থানীয় নাগরাজকুমারী উন্বলিফকে (সোমা) পরাজিত করিয়? 
বিবাহ করেন। কশ্বু নাম হইতে কন্দুজ বা কন্দবোজ নামের উৎপত্তি । 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে কন্োজের যথার্থ গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। জন্নবর্মণ, 
যশোবর্ষণ, সুর্যবর্ষণ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজা কম্বোজে রাজত্ব করিয়াছেন । 
চম্প1 অপেক্ষা কম্বোজের অধিক ও ব্যাপক খ্যাতি ছিল। এক কালে লাওস, 
কোচীন, চীন, শ্যাম, ত্র্দের এক অংশ ও মালয় উপদ্বীপ অঞ্চল কন্বোজ রাজ্যের 
অধীন ছিল । সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কম্বোজ রাজগণের কীন্তি-বণিত দ্বাদশটি 
শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কক্বোজ রাজগণ ব্রান্গণাধর্ম ও সভ্যতার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । কম্বোজ রাজগণের সর্বশ্রেষ্ঠ কীন্তি রাজধানী আক্কোরথম 
নগর ও আক্কোরভ্ভাট মন্দির | 

শৈলেজ্দর সাআজ্য € ইন্দোনেশিয়া) £ মালয় এবং পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত স্মাত্রা, যবদ্বীপ, বলিহ্বীপ, বোণিও প্রভৃতি এই রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। “৭৫«্রীষ্টান্দে ক্ষোর্দিত একখানি প্রস্তরলিপি হইতে টশলেজ 
ংশের প্রীমহারাজের উজেখ পাওয়া যায় । শৈলেন্দ্র নামটি ভান্ুতীয়। 
চম্পা এবং ক্বোজ রাজ্যের সঙ্গে ৫শলেন্দ্রগণের ক্রমাগত যুদ্ধ এই সাআজ্যের 
ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য । শৈলেন্দ্র বংশের সম্বন্ধে আরব পর্যটক খোরদাদ্জ. বে 


গ্া---১৪ 


২৬৪ ভারতবর্ষের বৃহভর পরিচয় 


(৮৪৪-৮৪৮ খ্রীঃ ) বলিয়াছিলেন, এই সম্দ্ধ রাজ্যের দৈনিক আয় ছিল ছুই শত 
মণ স্থবর্ণ। রাজা প্রতিদিন একটি ন্ুবর্ণ-নিত্বিত ইষ্টক জলদেবতাকে উৎসর্গ ৰ 
করিতেন । একাদশ শতাব্দী পর্যস্ত শৈলেন্্র বংশ সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন । 
দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ রাজেশ চোল শৈলেন্দ্র রাজ্যের এক বিরাট অংশ 
জয় করিয়াছিলেন । কিন্তু &ৈলেন্দ্রগণ এক শত বৎসরের মধ্যেই হতরাজ্য 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিল । চীন ও ভারতের সঙ্গে শৈলেন্্র রাজগণের কুটনৈত্তিক 
সম্পর্ক ছিল। শৈলেন্্ররাজ বালপুত্রদেব বাংলার বৌদ্ধ রাজা দেবপালের 
নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । বালবপুত্রদেব নালন্ায় একটি বৌদ্ধমঠ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কিন্ত সিংহলের বিরুদ্ধে অভিযান 
শৈলে বংশের করিতে গিয়া চক্্রভ্ভীন শৈলেন্রের পতন হয় এবং 
ধম” ও সংস্কৃতি 
শৈলেন্দ্র বংশ হীনবল হইয়া! পড়ে। শৈলেন্দ্র বংশের 
ধর্ম ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। বাঙ্গালী শ্রমণ কুমারঘোৰ ছিলেন 
ঠশলেন্দ্র রাজার ধর্মগুক্ু | তাহারই আদেশে মালয়ে তারাদেবীর বিখ্যাত মন্দির 
নিগিত হইয়াছিল । বরবুদুন্ের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির শৈলেন্দ্র রাজবংশের 
বুদ্ধগ্রীতির নিদর্শন । 
যবদীপের গ্রীবিজয় রাজ্য £ গ্রীষ্টীয় ছিতীয় শতাব্দীতে যবন্বীপের রাজা 
দেববর্ষণ চীনে একজন দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার পূর্বেই যবছীপের 
সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। চতুর্থ শতাব্দীর যবছীপে একটি 
রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় । পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মণ 
যবহীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। যষ্ঠ শতাব্দীতে যবছীপ টৈলেন্দ্রগণের 
শাসনাধীন হয় ; মবম শতাব্দীতে যবছ্থীপ পুনরায় ত্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় । 
ব্রয়োদশ শতাব্দীতে গ্্ীবিজয্স নামে এক ব্যক্তি ষবদীপে রাজ্য স্থাপন 
করেন। তাহার পূর্ব পরিচয় অজ্ঞাত । তাহার নামানুসারে সেই 
রাজ্যের নাম হইল শ্রীবিজয় রাজ্য । শ্রীবজয় রাজ্যের রাজধানী ছিল 
তিক্তবিজ্ব নগর (মাজাপহিত )। শিবের প্রিয় বি্ব নাম হইতে অনুমান করা 
যায় যে, এখানে শিবের পুজা প্রচলিত ছিল। শ্রীবিজয় রাজ্যের সীমা চতুর্দশ 
শতাব্দীতে মালয় ও সমীপবর্তী ছ্বীপাঞ্চল পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর 'প্রথমভাগে শ্রীবিজয় বংশের একজন পলাতক রাজপুত্র মালাক্কা 
ঘ্বীপে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। মালাঙ্কাব্ দ্বিতীয় রাজা ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন । তাহার ষড়যন্ত্রে যদ্ধীপের রাজ! সিংহাসনচ্যুত হইলে রাজ 
পরিবার বলিহীপে প্রস্থান করিয়া সেখানে একটি হিন্দু ব্রাজ্য স্থাপন করেন । 
বর্তমানে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে একমাত্র বলিদ্বীপেই হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি 
ও সভ্যতার প্রভাব বিরাজমান । 
বলিত্বীপে হিন্কুরাজ্য $ বলিম্বীপ অন্যতম প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ । কথিত 
ছে, ভারতীয় বলিরাজ। এধানে উপনিবেশটি স্থাপন করেন । ভারতের দক্ষিণ 


হখিদকভ-ভারতীয় উপনিষেশ ২৪১ 


পূর্বদিকস্থ দেশগুলির অধিবাপিগণ বৌদ্ধ, ইসলাম অথবা প্রীষ্রধর্মাবলম্বী। কিন্তু 
বলিঘবীপবাসিগণ এখনও হিন্কু। প্রাচীন হিন্দুনীতি অনুসারে এখনও বলিহ্বীপবাসী 
কৃষির একযষ্ঠাংশ রাজকর দান করে। বলি-সমাজে জাতিভেদ, পুরোহিত, 
মন্দির ও পৃজাবিধি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মনীতি প্মরণ করাইয়া দেয় । বলিম্বীপের 
ধর্মের ভাষা সংস্কত, তাহারা বেদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে। বিবাহ, শ্রান্ধ 
ইত্যাদি কৌলিক আচারে হিন্দুধর্সের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বলিশ্বীপের 
প্রাচীন ব্াজগণের মধ্যে উগ্রসেন (৯১৫--৯৪২ গ্রীঃ) এবং উদয়ন (৯৮৯-১০৯১ 
শ্রঃ) বিখ্যাত একাদশ শতাব্দীতে ষবছীপের বৌদ্ধ রাব্জপুত্র বলিঘবীপ 
রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়া বলিবাজ্য লাভ করেন । ১৩২৪ গ্রীষ্ঠাবে মধ্যপালিত 
পুনরায় বলিদ্বীপে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯০৪ স্ত্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ 
হিন্দুরাজ্য ধংস করিয়া বলিহ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় জাপান বলিদ্বীপ অধিকার করে । বর্তমানে বলিহীপ ম্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার 
ংশ। 

স্থাপত্য £ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে যখন ভারতীয় উপনিবেশগুলি 
স্থাপিত হয় তখন ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া এই অঞ্চল অত্যন্ত 
অনুন্নত ছিল । এখানে উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর স্থানীয় অধিবাসিগণ 
ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল । মোঙ্গল আক্রমণ 
€ ইসলামিক প্রভাব বিস্তারের ফলে এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশ, সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি বিধ্বস্ত হইয়া যায় । অবশ্ঠ সমস্ত ছ্বীপাঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা স্থানীয় 
সভ্যতাকে প্রভূত পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়াছিল। আধুনিক কালে 
গবেষকগণের অনুসন্ধানের ফলে এই বিপুল সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শনগুলি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । মুদূর প্রাচ্যের এই সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি প্রাচীন 
ভারতীয় প্রায়বিস্থত যুগের ইতিহাস রচনার মুল্যবান উপাদান। 

১০১৩ ত্রী্াবকে একজন ফরাসী পাত্রী কঙ্বোজের রাজধানী আক্কোরখম 
আবিষ্কার করেন। এই নগরের প্রাচীন নাম বশোধরপুর । জনৈক 
চৈনিক দূতের বিবরণে দেখা যায়, এই চতুক্ষোণ নগরটি প্রায় দশ মাইল 
পরিখ1 ও উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। নগরের মধ্যে জলাশয়, শিলা তল, বিচিন্র 
কারুকার্ধ-শোভিত প্রাসাদ ও মন্দির দর্শককে বিশ্মিত করিত । আকঙ্কোরথম 
নগরের দক্ষিণ দিকে এক মাইল দূরে আক্কোরূভ্ভাট মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এই মন্দিরটি পৃথিবীর মধ্যে আকারে বুহত্ধম এবং সৌন্দর্যে অন্ুপম। 
আক্ষোরভাট মন্দিরের মুখ্য দেবত] ছিলেন বিষুণ। এই মন্দিরে নটবাজ শিব, 
কিরাতবেশী মহাদেব এবং অজ্ুণনের যুদ্ধের দৃশ্ট ক্ষোর্দিত আছে। ইহা ভিন্ন 
যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, বেদ-তক্ত্রোক্ত দেবদেবী এবং বৌদ্ধ দেবতা প্রজ্ঞাপারমিতার 
(জ্ঞানদেবীর ) মুত্তি রহিয়াছে । আসক্কোরভাটের মন্দিরটি জলবেষিত হন্দর 
পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত | এই মন্দিরের সংলগ্ন সেতু-সংযোজিত অন্য একটি 


২০৯ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


মন্দির আছে। উহাই বিখ্যাত ত্রিতল বয়ন মন্দির। এই মন্দিগাজে 
অস্থিত ছিল ভারতীক্ পুরাণবণিত চুয়ািশটি ভীষণ দৈত্য মুতি, তোরণের 
পার্থে একটি চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ নাগমৃতি, সম্মুখে ছুইটি বিরাট গজমুড। 
মন্দিরে চল্িশটি গম্থজ ছিল, প্রত্যেকটি গম্জশীর্ষে ধ্যানমগ্ন শিবমূতি ক্ষোদিত 
রা । মন্দিরে কোন্‌ দেবতার মুত্তি ছিল তাহার চিহ্ন নাই । মন্দিরের গাল্জে 
সংস্কত শ্লোক উৎকীর্ণ ছিল। এই মন্দিরে একটি বিরাট গ্রস্থাগারও 
ছি । এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় । 
বরবুদুর £ ইহা অত্যস্ত আশ্চর্ধের বিষয় যে, হিন্দুর বৃহত্তম মন্দির রি 
এবং বৌদ্ধদের বৃহত্তম মঠ জাভা বা যবছীপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষে 
নহে । যবছীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত বরবুদুরের মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে 
শৈলেন্দ্র বংশের সমকালে নিয়ত হইয়|ছিল। মন্দিরটি পরস্পর নয়টি সুরে 
নিখিত। ইহার ভিত্তির পরিধি তিন শত তিরানববই হস্ত * উচ্চতা নব্বই হস্ত 
পরিমিত । মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ ছিল বুদ্ধ মুত্তি। বৌদ্ধ তার! ও বোধিসত্ব 
মঞ্জুশীর মৃত্তিও ইহার পাশ্খে আসন লাভ করিয়াছে । জাতকের কাহিনীগুলি 
মন্দিরের গাত্রে ক্ষোর্দিত বহিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনেরও অনেক চিত্রও 
এখানে উৎকীর্ণ আছে । একটি জাহাজে সমাগত ভারতীয়গণকে সম্র্ধনার দৃশ্য 
এই চিত্রগুলির অন্যতম | বরবুছুর মন্দির পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্থ । শৈলেন্দ্র 
বংশের পতনের পর হিন্দুগণ বরবুদুরে ব্রহ্মা, বিষু্র ও শিবের মুতি ক্ষোদিত 
82 টি 
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বরবুদুরের মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ ভারভীয়গণের সন্বর্ধনার দৃষ্ঠ 

করিয়াছিল, বরবুদছরের মন্দির-গাত্রে সম্পূর্ণ রামায়ণের আকর্ষণীয় কাহিনীর দৃশ্য 
ক্ষোদিত রহিয়াছে । 

বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবাসী কৃপমণ্ুক 
ছিল; স্বতিশাস্তেও সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিধি-নিষেধের উল্লেখ 
আছে । মুসলিম যুগে পশ্চিমের সীমান্তের পথে বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতবাম্টীর 
যোগাযোগ সহজেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিম সমুদ্রে প্রথম আরব, পত্রে 
পতুগিজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইওরোপীয় জাতির প্রাধান্যের ফলে ভারতের 
যোগাযোগ নিশ্চিহ্ু হইয়া যায়। পূর্বাঞ্চলে ভারতমহাসাগৰীয় ঘ্বীপগুলিতেও 
মুসলিম আগমন ও রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবাসী নৃতন করিয়া রাজ্য 


অনুশীলনী ২০৩ 


স্থাপনের চেষ্টা করে নাই। ন্ুুতরাঁং ভারতবাসী সাঁগর ও পর্বতবেষ্টিত সীমার 
মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া! রহিল । 
অনুশীলনী 


১। মধ্য এশিয়া অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ গ্রাবন্ধ লিখ । 
(1059 2 ৪0086 899০000০009 [0910) 99101012180] 10, 990৮] 
4919, ) ও 

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়। অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন এবং ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভাত। 
বিস্তারের ইতিহাস লিগ । 
(17৮ 08 0106 110%12 10000015960 1101771 0001019801012 20600 19150 08 
01 11)9 90116) 1008,50 48819%, (10 % 00101 01180111700 0119 95000910104 
[10120 19116101) 9700. 00101912098 16811) ) 

৩1 সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ; (ক) বরবুহর, খে) আঙ্কৌরভাট, গে) শৈলেন্দ সাজাজা, 
(ঘ) জ্রীবিজয় রাজা । 
(050 81000100688 00:09 1308ণআাও 0) 50100000000 99119007% 
[)701010, 9৮1 ৬1185 101088020.) 


দাশ অধ্যায় 


আন্লব জাতির সিন্ধু বিজয়, রাজপুত জাতিন 
অভ্যদয়, ভারতে মুসলিম অধ্রিকার্প 


অধ্যায় পরিচয় £ এই অধ্যায়ের তিনটি অংশ। প্রথম অংশে আরবে, 
ইসলাম ধর্মের উত্থান ও সিম্ধুবিজয়, দ্বিতীয় অংশে বরাজপুতজাতির অভ্যুরখান, 
শেষ অংশে ভারতে মুসলিম গোষ্ঠীর অধিকার স্থাপন । এই যুগেই কনৌজকে 
কেন্দ্র করিয়! ভারতে গুর্জর-প্রতীহার, বাষ্রকুট ও পালবংশের ঘন্ব আরম্ভ হয়। 
এই ঘন্দবের অবসানে দেখা গেল উত্তর ও মধ্যভারতে রাঁজপুতনার বিভিন্ন অংশে' 
রাজপুত জাতি কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছে'। এই যুগের বৈশিষ্ট্য-_ একদিকে 
বহির্ভারত হইতে মুসলিমদের আক্রমণ, অন্যদিকে ভারতের অভ্যস্তরে সবল পৃষ্ট 
রাজপুত-জাতির অভ্যর্থান। মনে হয় যেন হিন্দুমুসলিম দ্বন্দের প্রচ্ছদ পট, 
ইতিহাসে পূর্বান্েই রচিত হইয়াছে-_এক পক্ষে দূর্ধর্ষ রাজপুত জাতি, প্রতিপক্ষ 
নবজাগ্রত তুর্ক-আফঘান-মুঘলজাতি । বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতবর্ষে 
জাত রাজপুতজাতির মধ্যে ছন্ব এই যুগের ম্মরণীয় ঘটনা । স্পেন হইতে পারস্ত' 
পর্যন্ত ভূখণ্ড জয়ে মুসলিম শক্তি বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয় নাই ; কিন্ত মুললিযগণ, 
৫০৯ বৎসর চে! করিয়াও ভারতবর্ষ জয় করিতে পারে নাই । আরব (৭১০- 
৭৩৫ গ্রীঃ), গজনী শক্তি (৯৯১ ১০২৯ শ্তীঃ) এবং ঘুর শক্তি ( ১০৭৫-১১৯৩ খ্রীঃ) 
হইতে তিনটি বিভিন্ন প্রবাহে মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু 
তিনটি মুসলিম গোঠীর কার্কলাপ স্থবিশাল ভারতের সংকীর্ণ অংশেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। সর্বভারতব্যাপী মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সর্বভারতে মুসলিম 
ধর্ম প্রচারচেষ্টা সফল হয় নাই ; আরব শক্তি অধিকৃত সকল দেশেই মুসলমানগণ 
তাহাদের ধর্মের ভাষা আরবী প্রচলন করিয়াছিল । মরক্কো হইতে আফঘানি- 
স্থান পর্যস্ত সর্বত্রই বিজিত জাতিগুলিকে আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করিতে 
এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ইসলাম গ্রহণ ও এস্লামিক জীবনধারা অন্তসরণ 
করিতে বাধ্য কর] হইয়াছিল। ভারতবর্ষই একমাত্র মুসলিম বিজিত দেশ 
যেখানে নিরন্কুশভাবে ইসলাম প্রচার সম্ভব হয় নাই ও এস্লামিক জীবনধার! 
গ্রবর্তনও সম্ভব হয় নাই। মুসলমানগণ ভারতের বিধর্মী হিন্দুদের সঙ্গে সামগন্ত 
করিয়াই রাজত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিল । বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় ইসলাম 
আরবীয় ইসলাম হইতে বহুলাংশে পথক। 

আরবে ইসলাম ধর্ষের অভ্যুত্থান £ এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকা 
এই তিন মহাদেশের সংযোগস্থলে আরবদেশের অবস্থান । ভূমধ্যসাগর, 


লিদ্ধু আক্রমণের অব্যবহিত কারণ - ২০৫ 


লোহিত সাগর এবং ভাবত মহাসাগরের তিনটি জলধারা আরবের প্রাস্তদদেশ 

ষ্পর্শ করিয়াছে । আরবদেশেই পৃথিবীর তিনজন প্রধান ধর্মগুরু মুসা (মুছেস ট, 

যীশু (ইসা) ও মুহম্মদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই 

উঠ রর আরবদেশেই ইহুদীদের ধর্মতীর্থ অশ্রপ্রাচীর, যীশুর 

জন্মস্থান ঘেখেলহেম ও সমাধি স্থান জেরুসালেম এবং 

মুসলমানের ধর্মস্থান মক্কা ও মদিনা । পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসে আরব- 
দেশ অভি প্রসিদ্ধ। 


হজল্লতি ম্বহশ্যদ ও আনন হঙ্ললাঙ্ম শত্ম ল্ উদ্থান্ন 


মহারাজ হর্ষের সমকাঁলে আরবে ইসলাম ধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়। ৫৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরে কোরায়েশ বংশে দরিদ্র পরিবারে মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন । 
তাহার পিতা ছিলেন মন্তার অধিবাসী আবদুল্লাহ্‌, মাতা ছিলেন মদিনার 
অধিবাসিনী আমিনা । মুহম্মদের জন্মের কয়েকমাস পূর্বেই তাহার পিতার মৃত্যু 
হয়। মুহম্মদের ষষ্ট বৎসরে মাতা আমিনাও পরলোক গমন করেন । তখন 
পিতৃব্য আবুতালিবের আশ্রয়ে মরুভূমিতে উষ্ট ও মেষ পালকক্ূপে মুহম্মদ জীবন 
আরম্ভ করেন। পরগৃহে অবাঞ্চিত শৈশবজ্জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা মুহম্মদকে 
বাস্তববাদী করিয়াছিল। অন্দিকে বিশাল মরুভূমির উদার ক্রোড় তাহাকে 
অটুট স্বাস্থ্যসম্পদ দান করিয়াছিল। পদনিম়্ে দিগস্তবিস্তৃত উত্তপ্ত বালুকা1- 

রাশি, শীর্ষোপরি অগ্রিবর্ষী স্ুর্যকিরণ তাহাকে দৃঢচিত্ত ও 
মুহম্মদের জন্ম 
ও বাল্যজীবন সংশ্রামশীল হইবার সুযোগ দিয়াছিল। শৈশবে মুহম্মদ 

কোন নিয়মিত শিক্ষা দীক্ষার সথযোগ গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। তাহার সমস্ত জ্ঞানই স্বভাবসপ্রাত ও অভিজ্ঞতালব্ধ। পিতৃব্য বণিক 
আবুতালিবের পণ্যসম্ভারের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয় মুহম্মদ কিশোর বয়সে 
পণ্যবাহী উঠ্টের সঙ্গে আরবের নান! অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং আরব 
সমাজ ও ধর্জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। খাদিজ] নামী এক ধনী 
আঘত্মীয়া বিধব1 মহিলার কর্মচারিক্ূপে পণ্যের সঙ্গে মুহম্মদ সিরিয়া, লেবানন, 
প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই ধনী মহিলাই মুহম্মদের 
প্রথম বিবাহিত পত্বী। তখন মুহম্মদ পঁচিশ বৎসরের যুবক, চারিটি সম্তানের 
জননী খাদিজ। চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়া। বাণিজ্য ব্যপদেশে ভ্রমণকালে তিনি 
ইহুদী, খ্রীপ্কান, অগ্নি-উপাসক প্রভৃতি নান। ধর্মের লোকের সঙ্গে পরিচিত হন। 
তখন আরবদ্দেশ ছিল বহু ঈশ্বর ও পৌত্তলিকের দেশ। প্রাক ইসলাম আব্ব- 
দেশে আল্লাহ্‌, হুবাল; লাত,, মন্আত, উজ্জ। প্রভৃতি দেবতা জনপ্রিয় ছিল। 
প্রায় প্রত্যেক গোষ্ঠী, পরিবার, এমন কি ব্যক্তিরও উপান্ত দেবত। বিভিন্ন ছিল। 
দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন গোঠী, পরিবার ও ব্যক্তির মধ্যে 


ংশান্ুক্মিক বিবাদ ও যুদ্ধের অন্ত ছিল না| 


২০৬ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


মুহম্মদ চলিশ বসন্ত বয়সে তাহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। মুহন্সদর- 
প্রবতিত ধর্মের নাম ইসলাম, তাহার শিষ্কাদের নাম মুসলিম, তাহার ধর্মগ্রস্থের 
নাম কোরাণ। আলা এক, মুহম্মদ আল্লাহ র প্রেরিত পুরুষ 
(রস্থল )-_ইহাই ইসলামের মূলমন্ত্র কলমা)। মুসলিমগণ 
একেশ্বরবাদী | ইমান (ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস), নামাজ € উপাসন?), রোজা 
€ উপবাস ), জাকাত ( দরিব্র কর ) এবং “হজ' (মক্কায় তার্থ ভ্রমণ)--এই পাচটি 
হইল ইসলামের পঞ্চস্তস্ত । মুসলিমগণ আল্লাহ্‌, দেবদূত বা ফেরিস্তার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করে, শ্বর্-নরকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে ; তাহার বিশ্বাস করে যে, 
কোরাণ অভ্রাস্ত, ইসলাম পুথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, মুহম্মদ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী বা 
বাণীবাহক- মুহম্মদের পরে আর কোন নবী বা ধর্মপ্রচারক পৃথিবীতে আসিবেন 
না। তাহারা পুনর্জন্ম এবং জন্মাস্তর বিশ্বাস করে না। ইসলামে কোন 
পুরোহিত ন।ই, প্রত্যেক মুসলমানই ইসলাম ধর্মপ্রচারক । 

ইহসলা'দ প্রচার: পৌত্তলিক ও বহু ঈশ্বরের দেশে এক-ঈশ্বর বা 
আল্লাহর অস্তিত্ব ঘোষণা করায় মুহম্মদ আত্মীয়-স্বজন হইতে ভীষণ 
বিরোধিতার সম্মুখীন হইলেন । তিনি মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত বা পলায়ন 
করিয়া আতু রক্ষা করেন । বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়' তিনি আত্মরক্ষা! ও 
ধর্মরক্ষা করেন এবং শেষ পধস্ত মক্কা বিজয় করিয়া মুহম্মদ এক-আলাহর মহিম! 
প্রতিষ্ঠা করেন । মুসা, বুদ, জরথুষ্ট্র, কনফিউপিয়াস, যীশ্ত প্রভৃতি অন্ত কোন 
মহাপুরুষকে যুদ্ধ করিয়া ধর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় নাই) মক্কা বিজয়ের তিন 
বৎসরের মধ্যে (৬৩২ শ্রীঃ ) মুহম্মদের মৃত্যু হয় । তাহার মৃত্যুর সময়ে আরবে 
মুদলমানের সংখ্যা তিন চারি সহমশ্বের বেশী ছিল না। পরবর্তী একশত 
বৎসরের মধ্যে আরবগণ পশ্চিমে স্পেন এবং পুর্বে কাবুল পধস্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড 
জয় করিয়! ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিল । 

আরবজাতির অগ্রগতি £ মুহম্মদের মৃত্যুর পরেই আরবগণ আরবের 
বাহিরে ধরন প্রচার আরম্ভ করিল। যুগপৎ ধর্ম প্রচারের আবরণে রাজ্যজয় 
ও রাজ্যজয়ের আবরণে ধর্শ প্রচার আরব জাতির বৈশিষ্ট্য । মুহপ্মদের মৃত্যুর 

পর আট ব্সরের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে আরবগণ পালেস্টাইন,, মিসর 

এবং উত্তরে সিরিয় জয় করিল । 

পূর্ব দিক আরব বিজয়বাহিনী মুহম্মদের স্বত্যুর পনর বৎসরের মধ্যে 
পারস্য দেশ জয় করিল। অচিরকাল মধ্যে অক্ষুনদীর তীর পধন্ত অগ্রসর হইয়া 
তাহার হিন্ঠকুশ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিল। সঙ্গে সঙে সমগ্র বিজিত 
দেশে আরবগণ ইসলাম ধর্ম, আরবী ভাষা এবং কোরাণ-সম্মত আচার-ব্যবহার 
প্রবর্তন করিল । ৬৬৪ শ্রীষ্টান্ধে দ্বাদশ সহম্ম আফঘান অধিবাসী কাবুল 
অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল । বিজিত দেশে আরবী ভাষা! ও লিপি 
প্রচলন ও €ফারাণ প্রচার ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচারের অচ্ছেছয অঙ্গ | 


ইসলামধর্ম 


আরবজাতি ও ভারতবর্ষ ৃ ২০৭ 


আরবঙ্জাতি ও ভারতবর্ষ ঃ ভারতবর্ষ ব। হিন্দু দেশ প্রাচীন আরব 
জাতির নিকট অজ্ঞাত ছিল না । অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ছুই দেশের 
মধ্যে আরবসাগর ও ভারত মহসাগরের জলপথে, খাইবার, বোলান ও 
আ/করানের স্থলপথে বাণিজ্য চলাচল ছিল। সিল্ধুদেশীয় বণিক আরবের প্রায় 
সকল বন্দনে ও বাজারে: স্পরিচিত ছিল। ভারতের অর্থসম্পর্দের কাহিনী 
আরব বণিকের মাধামে আববে স্থপ্রচলিত ছিল । 
মুশ্মদের মৃত্যুর পর বার বৎসরের মধ্যেই খলিফা ওমরের সময় 
তিনবার ভারতের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রেরিত হয়। প্রথম অভিযানের 
লক্ষ্য ছিল বোম্বাই-এর নিকটবতা আানাহ্‌ বন্দর € ৬৩০ শ্রীঃ); দ্বিতীয় 
অভিযানের লক্ষ্য ছিল বার্ওয়াস (বোচ বা ভৃগুকচ্ছ ৬৩৮ শ্রীঃ ); তৃতীয় 
অভিযানের লক্ষ্য ছিল সিন্ধুনদের তীরবতা দেবল বন্দর € ৬৪৩ শ্রীঃ )। 
চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী আরধদের আক্র্ণ ব্যর্থ করেন । 
খাইবারের পথে কাবুল এবং জাবুলের হিন্দুগণ মুসলিমের 
অগ্রগতি দীর্ঘকাল প্রতিহত করিয়াছিল। মুহম্মদের 
জামাতা খলিফা আলীর সময়ে (৬৬০ খ্রীঃ) আরবগণ 
স্থলপথে বে।লান গিরিবত্মের মধ্য দিয়া ভারতের দিকে অভিযান করে। এ 
অঞ্চল তখন জাঠ-অপুযুষিত কিন্ত পিন্ধুবাজের শাসনাধীন ছিল এবং কিকান 
নামে অডিহিত হইত । কিকানের শাখনকর্তা আরব সৈনম্তাধ)ক্ষকে পরাভূত ও 
নিহত করেন এবং ভারত সীমাস্ত হইতে আরবগণকে বিতাডিত ( ৬৬৩ শ্রীঃ ) 
করেন । জারবে মুসলিম রাজত্বের প্রথম ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আরব বিজয়- 
বাকিনীর এইই প্রথম পরাজয় | স্কতরাং আরবগণ এই অপমান দীর্ঘকাল বিস্বত 
হইতে পানে নাই | ইহার পরে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল কিকান বিজয় আরব 
জাতির প্রধ।ন লক্ষ্য হইয়া] রহিল। 
পরবতী বিশ বৎসরের মধ্যে (৬৬০ হইতে ৬৮০ শ্রীঃ) আরবগণ ছয় বার 
কিকান আব্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিল। শেষ পর্যস্ত বেলুচিস্থানের 
অন্তর্ততী একমাত্র মাকরানের একটি দুর্গ অধিকার করিয়। 
আরব জাতির 
কিকান বিজয়ের আবরবগণকে সন্তষ্ঠ থাকিতে হইল । ইহার পরবতী ত্রিশ 
প্রচেষ্ট। বৎসর ( ৬৮০ হইতে ৭১০ খ্রীঃ) আরবের ইতিহাস অত্যন্ত 
ছধোগপূর্ণ। ৭০৮ খ্রীষ্টাব্ের পরে বিচক্ষণ খলিফা আল 
ওয়ালিদের শাসন আরম্ভ হইল । কুরধর্ষ খলিফার দুর্ধধতর প্রতিনিধি হেজ্জাজ 
বিন ইয়ুন্থষ ৭০৮ শ্রীষ্ঠাব্দে ইরাক বা! পূর্বাঞ্চলের আরব শাসনকর্তা! পদে নিযুক্ত 
হইলেন । হজ্জাজের শাসনকালে আরবগণ সিঙ্কুরাজ্যের বিরুদ্ধে তিনটি 
অভিযান ত্বরণ করেন। 
আরব অভিবানের প্রাক্কালে সিম্ধুর অবস্থা £ বালাজুরী-রচিত 
“চাচনামা” নামক আরবী ভাষায় লিখিত গ্রস্থ হইতে সমকালীন 


আরব জাতির 
ভারত অভিধান 


২০৮ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


সিন্ধুদেশের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। অবশ্ঠ হর্ষযুগে চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাঙ সিন্ধুর বর্ণনা করিয়াছেন । হিউয়েন সাঙের উল্লেখ অনুসারে 
দেখা যায়, হর্যযুগে সিন্ধুদেশ শূদ্ররাজ-শাসিত স্বাধীন রাজ্য ছিল। সিঙ্ধুর' 
রাজধানী ছিল আলোর, অধিপতি ছিলেন অহিরল । অহিরসের পুত্র রায় 
সহসীকে পদুচ্যুত করিয়! অথবা তাহার মৃত্যুর পর চাচ. নামক জনৈক উচ্চপদস্থ 
ব্রাহ্মণ কর্মচারী সিন্ধুর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 
প্রাক্তন শুদ্র রাজ মহিষীকে বিবাহ করেন। শুত্রানারী 


বিবাহের জন্য তিনি বনু প্রজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন | রাজা চাচের মৃত্যু 
পর তাহার পুত্র দ্াহির সিন্কুর সিংহাসনে আরোহণ করেন € ৭০* খ্রীঃ )। 

দ্াহিরের রাজ্যসীমা সমুদ্রতীর পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। সমুন্র তীরবর্তী 
বন্দরের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে বছু আরব সিঙ্কুদেশে বসবাস করিত । 
কোন কোন আরব দক্থ্যবৃত্তি করিত এবং প্রয়োজন হইলে আরবগণ- 
বেতনভোগী সৈন্তরূপে সিস্কুর সেনা-বাহিনীতে যোগদান করিত। চাচনামার 
গ্রন্থকার বালাজুরী বলেন, দাহিরের টসন্তবিভাগে কতিপয় হবতনভোগী আরব 
সৈন্ৃও ছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে কেহ কেহ প্রদেশপালও ছিলেন । রাজ 

চাচের অধীনে আমীর আলীউদ্দৌল্লা নামক একজন আরব 
সিক্কুরাজ দাহির 
শিশ্কা দুর্গের শাসনকর্তা ছিলেন । দ্াহিরের অধীনে 

ওয়াজিল নামক একজন উচ্চপদস্থ আরব কর্মচারী ছিলেন । দাহিরের রাজ্যে 
ধু বৌদ্ধ বাস করিত । তাহার শাসনকতাদের মধ্যে মোকা নামক একজন 
রাজার নাম উল্লেখযোগ্য । বোধ হয়, দ্াহিরের নৌবল যথেষ্ট শক্তিশালট 
ছিল না । 

হেজ্ভাজ বিন ইউস্থফ প্রথম জীবনে ছিলেন খলিফা আল ওয়ালিদেক 
€শশবের গৃহশিক্ষক | হেত্জাজ ছিলেন অত্যন্ত কুত্মস্বভাব, নির্মম ও. 
প্রতিহিংসাপরায়ণ। তিনি তাহার প্রাক্তন ছাত্রের বহু ছুঃসাহসিক কর্মের 
সহায়ক ছিলেন । হেজ্জাজ বিন,ইউস্থফ ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী এবং 
“ইসলামের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি ছিল তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য । তাহার 
শাসনকাল আরম্তের এক বৎসরের মধ্যেই অবিজিত ভারতবর্ষ বিজয়ের স্বর্ণ 
সুযোগ উপস্থিত হইল । 

সিদ্ধ আক্রমণের অব্যবহিত কারণ £ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে 
ছিল মুসলমানদের পৃণ্যতীর্থ বাবা আদমের পরত শিখর ( £১99005 05915 ) 1 
সিংহলী মুসলযানগণ বিশ্বাস করে যে, “শয়তানের পরামর্শে ত্বর্গের নিষিদ্ধ ফল' 
আহ্বাদন করিয়! পৃথিবীর প্রথম মানব আদম সিংহলের একটি পৰত শৃর্ষে পতি 
হন |” বাবা আদম ছিলেন মুসলমানদের প্রথম পয়গম্বর বা আল্লাহর বাণীবাহক । 
“সিংহল ছিল আদমের পদস্পর্শে মুসলমানের পুণ্যতীর্থ। প্রতি বৎসর বনু 
আরব নরনারী সিংহলে তীর্থ দর্শনে আগমন করিত, সিংহলে বহু মুসলমান 


রাজা চাচ, 


মুসলমানের সিন্ধু বিজয় | ২০৯৮, 


বণিকও বসবাস করিত । ৭০৮ শ্রীষ্টাকে একটি জাহাজে কয়েকজন মুসলিম 
তীর্থযাত্বিণী এবং বণিকের বিধবা পরিবার সিংহল হইতে প্রত্যাবর্তন 

করিতেছিলেন । পথে সিস্ধুরাজ্যের অদুরে দেেবল বন্দরের 
আরব জাহান গুঠন নিকট জলদন্থ্য কর্তৃক সেই জাহাজ লুণ্তিত হয়; সেই 
জাহাজে হেজ্জাজের উদ্দেস্টে প্রেরিত কিছু উপহারসামগ্রীও ছিল। হেজ্জাজ 


স্পা 





সিন্ুরাজের নিকট আরব নারীদের মুক্তি ও ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন ॥' 
সিদ্ধুরাজ দাহির ক্ষতিপূরণের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন, কারণ জলদস্থ্যগণ 
সিন্কুরাজের অধীনে ছিল নাঃ লুনকারী জলদন্থ্য যে আরব জলদকুচে 
ছিল না, তাহারই ব। প্রমাণ কি? 


২১০ ভারতবধের বৃহত্তর পরিচয় 


হেজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্কুরাজের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন । 
বাহিরের পুত্র জয়লিংহ প্রথম দুইবার জলযৃদ্ধে আরবদিগকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন । বহু আরব জাহাজ সাগরজলে নিমজ্জিত হইল । 
পর পর দুইবার পরাজয়ের গ্লানি খলিফ। ও হেজ্জাজ বিস্মৃত হইতে পাবেন 
নাই। খলিফা ছয় সহন্্র সুদক্ষ সিরিয়ান সৈন্বা, সমসংখ্যক উ্ট্রসৈন্য, তিন 
সহন্ম রসদবাহী ব্যাকৃটউয়ান উষ্ন এবং দুই সহস্র তারন্দাঁজ সৈম্ভসহ ভ্রাতুষ্পুত্র 
টি ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিমকে দেবল অধিকারের জন্য 
ডি প্রেরণ কপিলেন। মাত্র সৈন্থবলের উপর নির্ভর ন। করিয়া 
সিন্ধু অভিযান হেজ্জাজ কুটনীতির আশ্রপ় গ্রহণ করিলেন । আরব সেনা- 
পতি স্থানীয় আরব বণিক ও বেতনভোগী আরব সৈনিক 
এবং দাহিরের অধীন বৌদ্ধ শাসনকর্তা ও অঙস্তষ্ট ত্রাক্গণ শাসনকত্তার নিকট 
হইতে পথ প্রদর্শন, খাছয-সম্তার ও সৈলা সাহায্যের প্রত্শ্রতি লাভ করিলেন । 
অন্যকে পর পর পরাজিত আরবদের প্রতি সিন্ধুরাজ দাহিরের মনে বোধ 
হয়, আরব শোর্ষের প্রতি স্বল্পবিস্তর তাচ্ছিল্য ভাব ও সিন্ধু টসন্যের উপর অতি 
বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল । স্তরাং তিনি ধারণা 
করেন নাই যে, অচিরকাল মধ্যে আরবগণ জলপথে ও 
স্থলপথে বর্তমান থাটার চব্বিশ মাইল দুরে (রাজধানী হইতে থাটার দূরত্ব ১৫০ 
মাইল) দেকলে উপস্থিত হইবে 1 দেেবলে দাহিরের মাত্র চারি সহম্র টসন্ত ছিল) 
দাহির দেবল রক্ষার জন্য কোন বিশেষ সহ্য প্রেরণ করেন নাই । দেবল- 
মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের বিশ্বাসঘাতিকতা ও ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
আরবগণ দেবলছুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। সমস্ত দুর্গবসী বন্দী হইল। মুহম্মদ 
বিন কাসিম বন্দীদিগকে ইসলাম পর্ গ্রহণের জন্য আদেশ দিলেন । অধিকাংশ 
বন্দী ইললাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অন্দীকার করিয়া মৃত্যুবরণ করিল। মুহম্মদ বিন 
কাসিম নুতন একটি মসজিদ নির্ম।ণ করিলেন। চারি সহত্র আরব সম্ভান- 
অধুযষিত একটি উপনিবেশ দেবলে স্থাপিত হইল। (দেখল হইতে অপধাপ্ত 
ত্বর্ণ-রৌপ্য ধনরত্ব খলিফার দরবারে প্রেরিত হইল । দেবলে একজন মুসলমান 
শাসনকত। নিযুক্ত হইল । 
মুহম্মদ বিন কাসিম দেবল হইতে নীরুন ব1 হায়দরাবাদ অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন । নীকুনের বৌদ্ধগণ মুসলিম েনাপতির সম্মধে নগরের দ্বার উন্মুক্ত 
করিয়া দিল, কোথায়ও বা খাছা সামগ্রী ছার! অভ্যর্থন! 
নীরুন-বিজয় 
কর্িল। পথে কয়েকটি নগর বিনা বাধায় আরব সেনা- 
পতির নিকট আত্মসমর্পণ করিল। নীরুন জয় করিয়া তিনি শিবিস্থান ব! 
'সেহানের ছ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন । এখানে বৌদ্ধ অধিবাসিগণ মুসলিমদের 
সঙ্গে নগরাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিল। ফলে নগরাধ্যক্ষ পরাজিত হইয়! 
গর পরিত্যাগ করিলেন । 


দেবলের যুদ্ধ 


দাহিরের পরাজয়ের কারণ ২১১ 


মুহম্মদ বিন কাসিম তাহার সাফল্যে উল্লসিত এবং রাজদ্রোহীদের 
সাহায্যের প্রতিশ্রতিতে উৎসাহিত হইয়া সিদ্কুনদের পশ্চিম তীর অনুসরণ- 
করিয়। দাহিরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইজেন । পথে 
শক্তিশালী সামস্তরীজ মোক আরব সেনাপতির সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করিলেন। অবশ্ত প্রতিদানে মোকা সিদ্ধুর 
তীরবর্তী আব্ব-বিজিত ভূখণ্ড লাভ করিলেন । মোক! আরবদের সঙ্গে 
যোগদানের পরে শিবিস্থানে ৪,০০০ ছুর্ধধ জাঠ মুহম্মদ বিন কাসিষের পক্ষে 
যোগ দধিয়াছিলেন। সামস্তরাজ মোকার ভ্রাতাও অতি সংকটময় মৃহ্র্তে 
সসৈন্তে আরবদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন | 

রায়োড়ের যুদ্ধ (৭১২ শ্রী: )3 সিন্কুবাজ দ্াহির সিন্কুনদের পুর্বতীবে 
সৈন্ত সমাবেশ করিয়াছিলেন । কারণ, ভিনি বোধ হয়, ধারণ] করিয়াছিলেন 
যে, দেশের অত্যন্তরে প্রবেশ করিলে একটিমাত্র যুদ্ধে আরবদিগকে 
নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন । শামস্তরাজ মোকার ব্যবস্থিত নৌযানের সাহায্যে 
মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু অতিক্রম করিয়? সিন্ধুরাজ দাহিরের বাহিনীর 
সম্মুখীন হইলেন । অবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। চাচনামার বিবরণে, 
উল্লেখ আছে, প্রথম দিনের যুদ্ধে দাহিরের পরাক্রমে আরবসৈন্য পরাজিত হইয় 
গেল, দ্বিতীয় দিনে দ্বিপ্রহরের পুবেই আরব সৈন্য পরাজিত হইয়। পলায়ন 
করিল । ছুর্ভাগ্যবশতঃ রাজ! দাহির পলায়নপর আরব টসন্যের পশ্চাদনুসরণ 
করেন নাই। মুহম্মদ বিন কাসিম পলায়ম।ন টসম্তকে স্ুসংবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে পুনরায় যুদ্ধক্ষেজে উপাস্থি ৩ হইলেন । রাজ] দাহির তখন সৈম্তদলের 
পশ্চাদ্ভাগে হন্তিপৃষ্টে ছুর্গাভিমুখে চলিয়াছেন। অকশ্মাৎ 
একটি তাঁর দাভিরের পুষ্টস্থল বিদ্ধ করিল। সিন্ধু 
রাজার এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সিন্ধুসৈহ্য বিমুঢ় তইয়া পড়িল। যুবরাজ 
জয়সিংহ রাজধানী আলোর রক্ষার্থে ব্রাহ্মণ!বাদের দিকে অগ্রসর হইলেন । 
মুহম্মদ বিন কাধিম রায়োড ছুর্গ আক্রমণ করিলেন । সম্ভবিধব1 রাজমহিষী 
রাঁণীবাঈ বিন্দুমাত্র বিহ্বল ন1 হ্ইয়। দুর্গ রক্ষার জন্য সৈন্য পরিচালন আবস্ত 
করিলেন । কিন্তু বিঞয়মত্ত আরব সৈন্সের গতি একাকিনী প্রতিরোধ অসম্ভব 
বিবেচনা করিয়া তিনি হুর্গমধ্যে অন্তঃপুরিকাগণসহ জ্লস্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন 
করিয়া নারীর সম্মান রক্ষা করিলেন। রায়োড় দুর্গে আরব “সন্ত প্রবেশ 
করিল ; হুর্গবাসী নরনারী, শিশু ও বৃদ্ধের রক্তে দুর্গ রঞ্জিত হইল । 

রায়োড ছুর্গ অধিকার করিয়া মুহম্মদ বিন কাসিম সিষ্কুর রাজধানী 
আলোরের দ্রিকে অগ্রসর হইলেন ; পথে ব্রাহ্ষণাবাদে দাহিরের পুত্র জয়সিংহ 
তাহাকে বাধ! প্রদান করিলেন । কিন্ত দাহিরের মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা 
জয়সিংহ পরাজিত হইলেন । 

দ্বাহিরের দ্বিতীয়া মহিষী রাণী লাড়ী এবং দুই বাজকুমাবী-_-পরিমল দেবী 


সামস্তরাজ মোকার 
বিশ্বাসঘাতক তা 


দ্াহিরের মৃত্যু 


২১২ ভারতবর্ষের বুহতর পরিচন়্ 


«এবং সুখদেবী--আরব হস্তে বন্দিনী হইলেন। হ্বল্পকাল মধ্যেই দাহিরের 
তৃতীয় পুত্রকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী আরব সৈম্ত উত্তরে মুলতান 
(মূলস্থান ) পর্যস্ত অগ্রসর হইল । কয়েকজন সন্ত্রস্ত 
বুলতান অধিকার ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া .আরবদিগকে নগরের 
জলধারার উৎসমুখের সন্ধান দিয়াছিল। আরবগণ উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া দিল 
এবং নগর অবরোধ করিল। হুর্গাধ্যক্ষ বাধ্য হইয়! শক্রহন্তে নগর সমর্পণ 
করিলেন । পুনরায় হত্যার উৎসব আরম্ভ হইল । মুসলমানগণ মূলতানে এত 
স্বর্ণ লাভ করিল ষে, তাহার! মুলতানের নৃতন নাম দিয়াছিল 'ম্বর্ণপুত্ী ।' 
মূলতান বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন কালিম স্বয়ং কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর 
হইলেন এবং উজ্জয়িনীর দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করিলেন । বোধ 
হয়, মুহম্মদ বিন কাসিম বর্তমান কাওড়া অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন । 
কাশ্শীররাজ ললিতাদিত্য এবং কনৌজরাজ যশোবর্মণ আরব অগ্রগতি 
প্রতিরোধ করেন এবং তাহাদের রাজ্যসীমা হইতে আরবদিগকে বিতাড়িত 
করেন ; কিন্তু তাহারা আরবদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করেন নাই। 
মুহম্মদ বিন কাসিমের পদচ্যুতি ই সিশ্কুবিজয়ের ইতিহাসে মুহন্মৰ 
বিন কাসিমের গৌরব অপেক্ষা সিন্ধুবাপীদের বিশ্বাসঘাতকতার কলম্কই 
উজ্জবলতর | আরব কর্তৃপক্ষ জানিত যে, দাহিরের ছুর্বলতা অপেক্ষা হেজ্জাজ 
বিন ইউ্থফের কূটনীতি এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ০সনাদলের বিশ্বাসঘাতকতাই 
ছিল দাহিরের পরাজয়ের মুখ্য কারণ। এই সংবাদ মুসলিম রাজধানীতে 
অজ্ঞাত ছিল ন1। মুহম্মদ বিন কাসিমেরও ভারতে আর প্রয়োজন ছিল না। 
বিজিত সিঙ্ুবাপীর উপর অত্যাচারের কাহিনী খলিফার কর্ণগোচর হইয়াছিল । 
এই সময় মুহম্মদ বিন কাপিমের শ্বশুর কাফের রাজ) বিজয়ী হেজ্জাজ বিহিস্ত, 
বা ম্বর্গলাভ করেন; পর বৎসর খলিফা ওয়ালিদ পরলোক গমন করেন । 
নূতন খলিফ স্থলেমান ছিলেন হেজ্জাজ বিদ্বেধী। তিনি হেজ্জাজের 
জামাতা মুহম্মদ বিন কাসেমকে পদচ্যুত করিলেন এবং রাজধানীতে আহবান 
-করিলেন। তাহাকে প্রকাশ্য বাজপথে জঘন্য অপরাধের অভিযোগে স্ভ 
উত্পাটিত রক্তাক্ত গোচর্মে আবৃত করিয়া হত্য! কর! হইল। চাচনামার 
লেখক বলিয়াছেন, নিহত রাজা দাহিরের ছুই কন্যা পরিমল দেবী এবং 
স্র্যদেবীকে মুহম্মদ বিন কাসিম খলিফার নিকট ন্বর্ণময় দেবমৃত্তি এবং 
বহু মণিমুক্তা সমেত লুষ্ঠিত দ্রব্যের অংশরূপে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
রত এই ক্ষুবা অপমানিত রাজকন্তাদ্বয় খলিফার নিকট অভি- 
সঃ তা যোগ করিয়াছিলেন যে, তাহার! মুহম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক 
কলুধিতা, স্তরাং খলিফার -অম্পৃশ্তা। এই অভিযোগে 
খলিফা মুহম্মদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়] মুহম্মদ বিন কাসিমকে রাজসভায় আহবান 
করিলেন এবং স্ উৎপাটিত গোচর্সে আবৃত করিয়া]! নির্মমভাবে তাহাকে 


ভারতে আরবজাতিব্র অগ্রগতি ২১৩ 


হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন । মামুদের নৃশংস হত্যার পর দ্বাহির-ছুহিতার 
' প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইলে তাহারা খলিফার নিকট স্বীকার করিল যে, 
পিতৃহত্যার জন্য তাহার] মুহম্মদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে । বিক্ষুব্ধ 
খলিফা দাহির-কন্াদ্বয়কে ধাবমান অশ্বপুচ্ছে রজ্জ্রবদ্ধ করিয়া! হত্যা করিবার 
আদেশ দিলেন । আধুনিক আরব এতিহাসিক এই কাহিনী বিশ্বাস করিতে 
অনিচ্ছক। 
সিন্ধুরাজ দ্াহিরের পরাজ'য়র কারণ £ সিন্ধু ছিল মরুভূমি-_ 
জনবিরল ; সিদ্ধুর কৃষিজ সম্পদ ছিল স্বল্প, সিন্কুবাসী ছিল দরিদ্র । বাণিজ্যের 
উপরই সিন্ধুর সম্বদ্ধি নির্ভর করিত । কিন্তু আরব জলদন্থ্যর আক্রমণে সর্বদা 
সিন্ধুবাসী বিব্রত থাকিত । ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য সিন্ধুদেশ ছিল জল ও 
স্থল উভয় পথেই উন্মুক্ত । বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা! দুঃসাধ্য 
ছিল। দাহিরের নৌবল যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল কিনা সন্দেহ। সিন্ধুর 
অধিবাসী ছিল ব্রাহ্মণ, শব্দ, বৈশ্তা, জাঠ, বৌদ্ধ এবং হ্বল্পসংখ্যক জৈন । শৃত্দ 
দিছুর ভৌগোলিক সমাজ ছিল অবজ্ঞাত। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষ 
অন্গবিধ। সম্প্রীতি ছিল না। জাতিভেদহীন বৌদ্ধগণ জাতিভেদ- 
বিহীন আরব মুসলিমদের প্রতি সহজ সহাহ্ুভৃতিসম্পন্ন 
ছিল। অন্যদিকে সাধারণতঃ বৌদ্ধগণ অহিংসবাদী ছিল; সুতরাং প্রত্যক্ষ- 
ভাবে বৌদ্ধগ্ণ হিংসাত্মক যুদ্ধে আরবদের বিপক্ষে যোগ দেয় নাই। বৌদ্ধ 
শাসনকতাগণ বা পামস্তরাজগণ সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । 
ব্রাহ্মণ চাচ বংশের প্রতি শুত্রগণ অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ, রাজ] চাচ, শৃদ্ররাজকে 
বৌদ্ধ ও শৃল্রের 'পদচ্যত করিয়। সিন্ধুর সিংহাসন অধিকার করেন । 
অসম্ভোষ স্থতরাং শৃদ্রগণ দ্াহিরের প্রতি বিবূপ ছিল। ব্রাহ্ধণ 
পুরোহিতগণও "দাহিরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত] করিয়া- 
ছিল। হিন্দু সামস্ত রাজা! মোক নৌযান দ্বার! সাহায্য করিয়1 মুসলিমদিগকে 
সিন্ধু অতিক্রম করিবার স্থযোগ দিয়াছিল এবং সৈম্ ও খাছ দ্বারা সহায়তা 
করিয়াছিল। নীরুনের যুদ্ধের পর প্রায় চারি সহম্ম জাঠ বিদেশী, বিধর্মী 
আবরবদিগের পক্ষে যোগ দিয়াছিল। দাহিরের বেতনভোগী আরব, মুসলিম 
ইসম্তগণ ন্বধর্মী আরব আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দাহিরের পক্ষে যোগদান 
করে নাই । 
রাজ দাহির স্বয়ং সথ-যোছ্ধা! হইলেও অত্যন্ত অদূরদর্শা ছিলেন। তিনি 
দেবল রক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই এবং সমুদ্রপথে আরব- 
অপরিণামদর্শিতা  দিগকে বাধা দেন নাই । তিনি বৌদ্ধ শাসনকর্তা ও হিন্দু 
সামস্তদের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ সম্বন্ধে সংবাদ রাখেন 
নাই; বোধ হয়, তাহার গুপ্তচর বিভাগ অকর্মণ্য ছিল। রাওড়ের যুদ্ধে প্রথম 
দিনের জয়ের পরে পলায়মান আরবদের পশ্চাদস্ৃসরণ ন1! করিয়া তিনি 


২১৪ ভারতবর্ষের বুহতর পরিচয় 


অদৃরদশিতার পরিচয় দিয়াছেন । দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের পরে সৈন্যের পশ্গাৎভাগ 
সুরক্ষিত না করার ফলে তিনি অকস্মাৎ তীরবিদ্ধ হুইয়। মৃত্যু বরণ করেন । 
সারার অন্যদিকে মুসলিমদের সন্যসংখ্য/ ছিল অধিক, 
অশ্ববাহিনী ছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্র, সৈম্ত পরিচালনা ছিল 
নিপুণ, রসদ, যোগাযোগ ও সরবরাহ-ব্যবস্থা ছিল স্থশৃহ্খল। আরব টসগ্ভের 
শোৌধের সঙ্গে কৌশলের সমাবেশ হইয়াছিল। দ্বাহির রণাঙ্গনে একমান্ত 
ত্বীয় শৌর্ষের উপর মির্ভর করিতেন । 
রাজ দাহির ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাপী। তিনি আরব সৈন্যদের 
রণবেোশল এবং তীরন্দাজদিগের শক্তি সম্বদ্ধে অজ্ঞ ছিলেন । দাহির রণক্ষেত্র 
আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া আরবদিগকে পথে এবং বণাঙজনের বাহিরে 
প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ধর্মের নামে বিধম্মীর বিরুদ্ধে, 
দেশের নামে বিদেশীর বিরুদ্ধে দেশবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রজাবর্গকে উদ্বোধিত 
করিবার চেষ্টা করেন নাই। 
সিন্ধুবিজয়ের ইতিহাসে আরব জাতির শোধ গরিম1 উজ্জল । সিন্ধুবাসীর 
বিশ্বাসঘাতকতা অত্যন্ত অপমানজনক । 
ভারতে আরব অগ্রগতি 2 মুহম্মদ বিন কাসিমের পর সুদক্ষ আরব 
সেনাপতি জুনিয়াদ সিন্ধুর শাসনভার গ্রহণ করেন। জুনিয়াদ জয়সিংহকে 
পরাজিত করিয়। ত্রীক্গণাবাদ, আলো'ব প্রভৃতি স্থান পুনরায় অধিকার করেন 
এং হিন্দু রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। তারপর তিনি মুহম্মদ বিন 
কাপিষের আরন্ধ কাধ স্থসম্পন্ন করিবার উদ্দেস্তে পশ্চিম ভারতে অভিযান করেন। 
বাস্তবিক পক্ষে আরবসৈন্ত পুর্বে মালব», দক্ষিণে ভীরুকচ্ছ পধস্ত রাজপুতনার 
বিশাল ভূখণ্ড জয় করিয়াছিল । এই সমস্ত ঘটনা ৭২৪ হইতে ৭৩৮ শ্রীষ্ঠাব্দের 
মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসরের মধ্যেই আরবে ভীষণ 
অন্তধিপ্রব আরম্ভ হইল। ওম্মিয়া খলিফা বংশ রাজ্যচ্যুত হইয়া গেল এবং 
আব্বাসিয়া খলিফ। বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল € ৭৪৮ শ্রীঃ )। 
অগ্যদিকে পশ্চিম ভারতে ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে অবস্তীর শক্তিশালী প্রতীহাররাজ্ 
প্রথম নাগভট্ট এবং দক্ষিণে গুজরাটের চালুক্যরাজ পুলকেশী, উত্তরে কাশ্মীরের 
কর্কট রাজগণ নাভাসরীর যুদ্ধে আরবদের অগ্রগতি 
সিন্ধুদেশে আরব ১. র ও 
রস প্রতিহত করিলেন এবং আরব বাহিনীকে রাজ্য সীমাস্ত 
হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। জুনিয়াদের পরবতা 
আরব শাসনকর্তী তামিনের সময় মূলতান ব্যতীত ভারতে আরব বিজিত 
সমগ্র ভূখণ্ড আরবদের হস্তচ্যুত হইল । আরব এঁতিহাসিক বালাজুরী ছুঃখ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, মুসলিমদের কবর দেওয়ার মতন স্থানও ভারতে ছিল ন1। 
সিদ্ধুবিজয়ের ক 2 এক শত বৎসরের চেষ্টার পর আরবগণ ভারতের 
এক প্রান্তে অবস্থিত সিন্ধু অঞ্চল জয় করিয়াছিল» কিন্ত সেই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী 


গজনগ রাঙ্গা ২১৭ 


হয় নইি। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ লেইনপুল বলিয়াছেন, পারব কর্তৃক গিচ্ধু- 
বিজয় আরব্জাতির ইতিহাসে নিস্ফল বিজ্জয় ; ভারতের উত্ভতিহ্থালে একডি 
সাঘন্গিক ঘটনা মাত্র 1% লেইনপুলের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ সিষ্ভুষিজয় 
বাস্তরিক পক্ষে আরবজাতির ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় । ধর্মের দিক দিয়া 
পৌত্তলিক ভারতবর্ষ বিজন্ন, পৌত্বলিকের মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস, মসজিদ নির্মাণ, 
বিধর্মীর উপর জিজিয়! কর স্থাপন করিয়া আরবগণ এদ্লামিক ন্বর্গপাঁভের পথ 
স্থগম করিয়াছিল । অর্থের দিক দিয়া আরবগণ সিন্ধু বিজয় :করিয়া যরুবাসীধের 
সহজাত লুষঠনবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল, তাহারা ভারতে অপরিমিত অর্থ 
সম্পদ লাভ করিয়াছিল ।. ভবিষ্তৎ মুসলিম জাতির মনে 
লেইনপুলের মত ভারতের ধনরত্বের প্রতি সহজ আকর্ষণ জাগ্রত করিয়াছিল | 
লালাচি সামরিক সাফল্যের দিক দিয়! ভারত বিজয় আরবজাতির 
পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় ছিল। মুহম্মদের মৃত্যু পর আরবগণ ছুই বৎসরের 
মধ্যে সিরিয়া (৬৩৩ খ্রীঃ), পাচ বৎসরের মধ্যে মিশর (৬৩৭ শ্বীঃ), পনর 
বৎসরের মধ্যে পারস্য (৬৪৬ শ্রীঃ ) জয় করিয়াছিল । কিন্ত ভারতবর্ষ জয় 
করিতে ইসলাম গ্রবর্তনের পর একশত বৎসরের অধিককাল চেষ্টার প্রয়োজন 
হইয়াছিল € ৬১০-৭১২ খ্রীষ্টাব্দ )। স্তরাং সিন্ধুবিজয় আব্রবঙজজাতির পক্ষে 
সামরিক গৌরবের বস্তু ছিল। অবশ্য ভারতের ইতিহাসের দিক দিয়! 
ভারতীয় কোন সমসাময়িক কাব্যে, সাহিত্যে বা ইতিহাসে আরবজাতির এই 
বিজয়, তথা মুহম্মণ বিন কাসিমের শৌরধবীধষের কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকবীর 
আলেকজাগারের বিজয়ের মতন ভারতবাসী আরববিজয়কে একটি ছুঃস্বপ্রক্পেই 
বিবেচনা করিয়াছিল । সিন্ধু বিজয়ের পচিশ বৎসরের মধ্যেই আরবজাতির 
অগ্রগতি প্রতিহত হইল এবং মূলতান ব্যতীত ভারতের সমস্ত ক্ষেত্র হইতে 
তাহার! বিতাড়িত হইল । আরবগণ দ্বিতাঁয় বার ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করে 
নাই ; সুতরাং লেইনপুলের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
সিঙ্কুবিজয়ের ফল সাধারণতঃ দুই ভাগে উল্লেখ করা যায়-_ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ । প্রত্যক্ষ ফলের মধ্যে ছিল-_পিক্কুদেশে চাচ, বংশ ও হিন্দু রাজত্বের 
অবসান । সিঙ্কুবিজয় দ্বারা আরবদের বহু বাঞ্ছিত সামরিক যশোলাভ, 
চিনি মরুবাসীদের লুনম্পৃহাচরিতার্থতা, দুরধর্ধ _হেজ্জাজ বিন 
ইউন্থফের প্রতিশোধ আকাজ্ষার তৃপ্তি হইল। অগ্যষিক্কে 
ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার, জিজিয়| কর স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ, ভারতে 
আরব উপনিবেশ স্থাপন এবং আবব-ভারতীয় মিশ্র বংশ বৃদ্ধি, সিদ্ধুষেশে 
আব্ববী ভাষা ও লিপি প্রচলন প্রস্ৃৃতি সিস্কুবিজয়ের প্রত্যক্ষ ফল। 
সিক্ুদেশের সঙ্জে আরবদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের ও অর্থ নৈতিক 
'্সাদান-প্রদানের ফলে বহু ভারতীয় শব্দ আরবে প্রচলিত হইল ।* সমসাময়িক 
ক বখা, নীল. ভীলজ, নারিকেল." নারণেজ, জায়ফল -- অগাফল, ধস্বস্য়ী - দহদা, শর্ধর। 
»স শা, উদ্ধীন .. উদ্দজিনী, সুদ্য » মান্ষ ) 
আ্াস্১৫ 


২১% ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসে, ভারতবর্ষের ইতিহাপ প্রণয়সের বছ 
উপাদান রহিয়াছে । আরববিজয়ের পরোক্ষ ফল স্ুদুরগ্রসারী হইয়াছিল্‌ । 
বাগদাদ, কান্দাহার, মৃলভান, অনহিলহরা, আলোয়্ার, ভৃগুকচ্ছ এবং 
দেবলের পথে আরব ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইল । 
সিক্ষী-বশিকগণ আরবের প্রায় শ্রত্যেক শহরেরই বাণিজ্যকেন্ছর স্থাপন 
করিয়াছিল; ভাদ্মতীয় বণিকদের মাধ্যষেই ভারতীয় ভাবধারাঁর সঙ্গে, আরাব- 
তি পরিচয় লাভ করিল ; ।সন্ধুবাদ নাবিকের কাহিনী আরবে জনপ্রিয় ; 
অর্ধ শতান্দীর মধ্যে বহু ভারতীয় গ্রন্থ বিশেষ করিম! 
পরোক্ষ ফল জ্যোতিষ, অঙ্ক, চিকিৎস1 ইত্যাদি আরবী ভাষায় অনুদিত 
হইল। ভারতীয় গ্রস্থাদি আরবী ভাষায় অন্থবাদের মাধ্যমে স্পেন হইতে 
কাবুল পরধন্ত সমগ্র আরব সাম্রাজ্যে মুসলিষ সমাজে পরিচিত হইল। ত্রহ্ম- 
সিদ্ধান্ত-গ্রণেতা ব্রব্গুপ্ত দাষাস্কাসে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । ভারতী 
অঙ্কশাস্ত্রে শূন্ত আবিফার ও দশমিক সংখ্য। ব্যবহার আরবজাতির মাধ্যমে 
ইওকরোপে প্রচারিত হইয়াছিল । আব্বাসীয় খলিফাদের উৎসাহে বাগদাদে 
একটি ভারতীয় চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় । দেখানে ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রণীত 
চরক ও কুশ্রুত সংহিত। আরবী ভাষায় অনুদিত হয়। ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র ও 
হিতোপদেশের কাহিনীগুলি আরবী অন্থবাদের মধ্য দিয়! প্রতীচ্য ভূখণ্ডে 
জনপ্রিয় হইয়াছিল । ভারতীয়, আরবীয় ও ইরাণীয় চিন্তাধারার সংযোগেই 
নবম শতাব্দী হইতে সুফী ধর্ম ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল । 
শাজনী রাজ্য 8 আরব রাজত্ব ভারতে বাস্তবিক পক্ষে ৭৪৩ খ্ত্ীন্তান্মেই 
সম্পুর্থভাবে নষ্ট হইয়া গেল, অবশিষ্ট রহ্থিল কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের আশ্রয় 
স্থল ছিল একমাত্র মনন্থর। ও মূলতান | ৭৪৩ হইতে ৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 
আরব শানক জুনিয়াদের পর হইতে গজনী হুলতান মামুদ পর্ধস্ত ১৫৪ বৎসর 
ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল বহিঃশক্রর উল্লেখযোগ্য আক্রমণে বিপর্যস্ত 
হয় নাই । দক্ষিণে ও পশ্চিমে গুজর প্রতীহার, চালুক্য ও রাষ্ট্রকুটশক্তি এই 
সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। উতর-পশ্চিমে কাবুল ( কপিশ। ) অঞ্চলে 
একটি ক্ষত্রিয় রাজবংশ এবং জাবুলে (কাবুলের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ) হিন্দুশাহীয়া 
নাষে অভিহিত ভারতীয় কুষাণ রাজবংশের একটি শাখ। রাজত্ব করিত । এই 
রাজন্তবর্গের বিক্রমের সমন্মুধে আর গণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস করে 
নাই । এই সকল রাজগোঠী ছিল প্রান যুগের অন্তে উত্তর-পশ্চিষ সীমান্তে 
ভারতের সদাজাগ্রত ছ্ারপাল। 
৯৫২ আ্ীঙ্াকে আপগ্তঘিন নাষে জনৈক সৈনিক গজনীতে একটি রাজ্য 
স্থাপন করেন । তিনি ছিলেন খোরাসান ও বোখারাব 
আলগুধিন পাষানী রাজবংশের স্থলতান আহম্মদের ক্রীতদাস । রাজ 
প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের হখ্যে আলগ্খঘিন কাবুলের এক অংশ জয় করেন । 


আাধুদ গজলীর ভারত "অভিযান ১৭ 


০৫৯ খষ্টাফে আলগ্তত্বিন সবুক্তঘিন লাষে একজন আ্ীতদাস ক্রয় কৰেন। 
৯৬২ খাষ্টান্দে ভাহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ভীহার হন্যে ক্বীয় 
কন্তা সম্প্রদ্দান করেন । ৯৬৩ খীপ্রান্দে আলগ্তঘিনের সৃত্যু হইল । 
সাষান্থা গৃহযুদ্ধের পর ৯৭৭ খষ্টান্বে সধুক্তঘিন গজনী রাজ্যের আমীর 
পদ লাভ করেন । এই সময়ে লামথান হইতে কাওড়া পর্যস্ত ভূখণ্ডের অধিপতি 
ছিলেন উদ্ভাগুএুবের হিন্ুশাহীয়া বংশের প্রসিদ্ধ নরপাত 
সবুক্রাথন জয়পাল 1 হিন্দুশাহীয়া বংশ ছিল রাজতরঙ্গিণী-প্রণেতা 
কল্হণ-বণিত ওয়াহিন্দ বা উদ্ভাগুপুরের বংশাহুক্রমিক অধিপতি । 
জয়পালের রাজ্য গজনীর অদূরব্তী লামঘান হইতে পঞঝাবের 
চক্দ্রভাগ! নদী এবং কাশ্মার হইতে দক্ষিণে সুলতান সীমাস্ত পর্বস্ত বিস্তৃত ছিল। 
জয়পাল সীষান্ত ভ্রষণধারী বণিকদের নিকট হইতে সংবাদ শুনিলেন যে, 
সবুক্তঘিন “বিধর্ধার দেশকে ইসলামদেশে পরিবত্তিত করিলার জনা” সসৈন্তে। 
তিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে বহির্গত হইয়াছেন | এই 
সংবাদ অবিশ্বাস্য ছিল না । কারণ», এই পথে মুসলিষগণ 
বহুবার ভারত আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল | স্তরাং রাজা জয়পাল 
সবুক্তঘিনকে ভারতে প্রবেশের অবসর প্রদান ন। করিয়। ন্বয়ং গজনীর বিরুদ্ধে 
অভিযান করিলেন । পথে লামঘান ও গজনীর মধ্যবতী স্জাক নাষক স্থানে 
€ ৯৮৮ শ্রীঃ) ছুই পক্ষের সন্মুখ যুদ্ধ আরস্ত হইল। জয়পালের চৈন্ঠ ছুর্ভাগ্য 
ক্রমে জয়ের মুহূর্তে পার্বত্য ঝঞ্চা ও শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হইয়া! পড়িল । 
এই ছুযোগে সবুক্তঘিন জয়পালকে অত্যন্ত অপষানজনক শর্তে সন্ধি 
করিতে বাধ্য করিলেন । সন্ধির শর্ত হইল-_-জয়পাল গজনীর আমীরের 
হস্তে সিন্ধুনদের পশ্চিষ তীরবতীশ অঞ্চল, পক্কাশটি হন্ভী এবং আড়াই জন্ষ 
ক্রবরণ্থগু প্রদান করিবেন । স্ববাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিক্জা জয়পাল এ 
অপমানজনক সন্ধির শর্ত পালন করিতে অস্ধীকাৰ করিলেন । কারণ, জয়পাল 
বুদ্ধ পরাজিত হন নাই এবং দৈবছুধিপাকের জন্য তিনি দায়ী নন। ফলে 
সবুক্তঘিন জয়পালের রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করিলেন এবং লামঘান লুণ্ঠন 
কারলেন। লুইনের প্রতিশোধকল্পে জয়পাল ভারতীয় বাঁজন্যবর্গের সহিত 
গজনীর বিরুদ্ধে অভিয।ন করিলেন ; কিন্ত তিনি পরাভূত হইলেন ॥ ফলে 
লাষঘান হইতে পেশোয়ার পধন্ত জয়পালের হস্তচ্যুত হইল । 
াজনীর সুলতান মামুদ £ ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তঘিনের স্বৃত্যুর সমগ্র 
মামু কনিষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে উত্তর/ধিকারী মনোনয়ন করিয়া যান। ইসলামে 
এমন কোন বাধ্যতামূলক নীতি নাই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার সিংহাসন লা 5 
করিবে । পিতা ইচ্ছা করিলে ক্ষেত্রবিশেষে যোগ্যতর পুত্র, অথব] প্রিয় পুঅকে 
সিংহাসন দান করিতেন অথবা পুত্রদের মধ্যে ক্বাজ্য বন্টন কক্দিয়া পদ্ঘতেন | 
ফুলে দিংহাসনের জন্ত ছন্দ মুসলিষ রাজ্যকে :অনেক ক্ষেত্রে বুক্তরঞ্িও 


জয়পাল 


২১৮ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


করিয়াছে । সমুক্তপিনের দ্বিতীয় পুত্র সাতাশ বৎসর বয়স্ক মামুদ তাহার কান 
ভাত ইসমাইবকে যুদ্ধে নিহত করিয়া গজনীর নিংহানন আরোহণ করেন ॥ 
এই মামুদই ইন্ভিহাস বিশ্রুত মামুদ গজনী । 

মামু গলনীর ভারত অভিযান £ মামুদ প্রায় প্রতি বৎসগ্কই 
গ্রান্মকাঁলে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালন্/ করিয়াছিলেন । এই 
অভিযানের মধ্যে সতরটি অভিযান ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
মামুদের ভারত অভিযানের চারিটি প্রধান কারণ ছিল £--€১) মামু জয়পালের 
সঙ্গে শক্রতা পৈত্রিক উত্তর।ধিকার স্ত্রে লাভ করেন, (২) ভারতের 
অপরিমিত ধনরত্ব তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল» (৩) বিধর্মীর মন্দির ও বিগ্রহ 

ংস তাহার জীবনের বিলাস ছিল, (৪) ব্যক্তিগত ভাবে সামরিক যশ- 
আঁকাজ্ষা তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। ইসলামের বিজ ঘোষণ1 ছিল্গ 
মামুদের নিকট পরোক্ষ আবেদন । ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা মামুদের উদ্দেন্ট 
ছিল না। তিনি ১০০ খ্রীগ্রান্দে সিংহাননারোহণের তিন বংসর পর ভারত 
সীমান্তে পিতার অন্করণে কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন । 

১০০১ শ্রীষ্টান্দে মামুদ গজনী পেশোক্সারের যুদ্ধে জয়পালকে পরাজিত 
করেন। জয়পাল তাহার পুত্র, পৌক্র এবং কয়েকজন নিকট আম্্ীয়সহ বন্দী 
হইলেন । জয়পালের ক বিলম্ষিত অণিমুক্তাথচিত মালা তাহার ক হইতে 
অপসারিত হইল। এই মূল্য আরব ইতিহাসকারদের মতে ছিল ছুই 

লক্ষ দিনার (১ দিনার-১ টাকা ৪ আনা)। জয়পাল 

৮৮৬০৯) বছ অর্থের বিনিময়ে স্বীয় মুক্তি ক্রয় করিলেন। মুসলিম 

সৈন্ত জয়পালের রাজধানী উদ্ভাগুপুর পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড, 
লুঠন" করিরা গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিল। জয়পাল তাহার পৌত্র হুখপালকে 
এত পালনের প্রতিভূ-স্বর্ূপ গজনী সুলতানের শিবিরে গচ্ছিত রাখিয়া স্বদেশে 
ঞুত্যাবর্তন করিলেন । 

'শ্লেচ্ছের হস্তে অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়__বিবেচনা করিয়া জম়্পাল 
কতিপয় ক্ষুদ্ধ আত্মীয় লহ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিলেন । ১০০২ 
ট্রীষ্টাব্দে তাহার পুত্র আনন্দপাল নিংহাসনে আরোহণ করেন । 

ভারতে আশাতীত অর্থলাভে উৎসাহিত হইয়া গজনীরাজ ও তাহার লুন 
শোভী সৈন্তগণ 'ম্বর্ণপুরী মুলতানের' দিকে অভিযান করিলেন । এই সময়ে, 
মূলতানের শাসনকর্তা ছিলেন কার্ষেথিয়ান শিল্পা! মুসলমান সম্প্রদাযতুক্ত দায়ুদ। 
কাজনৈভিক কারণে মামুদ গজনী দাবুদকে নিংহাসনচ্যুত করিয়। স্ুখপালকে 
খুলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । 

স্মরস্ট এই সময়ে স্থধপাল ইসলাম ধর্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মুসলিষ 
নাছ হইয়াছিল নওয়াশাহ্‌ বা নৌশাহ । মামুদের প্রত্যাবর্তনের পরে নওয়াশাহ 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া সুখপাঁল হইলেন এবং পরাজিত দাযুদের সহযোগে মামুদেক্ 


হিন্দুশাহীয়া বংশের কৃতিত্ব ২১৯ 


বিকদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন । মামুদ ১০০৮ খ্রীষ্টান্ে স্বখপালকে 
পরাজিত করিম! মুলতান প্রদেশকে গজনী সাশ্রাজ্যস্ক্ত করিস লইলেন । ফলে 
মামুদ গজনীর অধিকার আনন্দপালের রাজ্যসীমা স্পর্শ করিল--সুতরাং 
উভয়ের যধ্যে যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়া উঠিল। ভারত হইতে আনীত হিচ্ছু 
বন্দীদের জন্য গজনীর উপকণ্ঠে একটা উপনিবেশ স্থাপিত হইল । তাহান। 
এখন নামের শেষে মূলতান শব্দটি ব্যবহার করে এবং মুলতানী বলিয়। 
গর্ব করে । তাহারা বর্তমানে কাবুল ও কান্দাহারে বাস করে। 

১০০৯ শ্রীষ্টান্দে মামুদদ গজনী ও আনন্দপালের সঙ্গে যুক্ধে দ্বাদশ জন 
পার্বতী ছিন্দুরাজ। যোগদান করিয়াছিলেন । কিন্ত আনন্দপাল যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেন ৷ মামুদ সৈন্বেদলের পশ্চাদন্ছসরণ করিম! কাঙড়ার অদূরে নগরকোটের 
দুর্গ জয় করিলেন । মামুদের পারিষদ ও জীবনী লেখক 
শ্লেষ-রচয্লিতা উট্‌বী লিথিয়্াছিলেন, “নগরকোটের লুষ্টিত 
ধনরত্ব ও অন্যান্য লামগ্রী গজনীতে বহন কবিয়া লইয়া যাওয়ার মত যথেষ্ট- 
লংখ্যক উষ্র ভারতে নংগ্রহ করা মামুদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই ।” 

আনন্দপাল শত বিপদেও নিরুৎসাহ ও ধৈর্যচ্যুত হন নাই। আনন্দপাল 
লবণ পর্বতের উত্তরে নন্দনাহ নাষক ছুর্গষ গিরিশিখরে নৃতন রাজধানী স্থাপন 
করিয়া আমরণ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন । আনন্দপালের মৃত্যুর পর 
ভ্রিলোচনপাল রাজ্যলাভ করেন । 

১০১৪ ্রীষ্টাবে যামুদ নন্দনাহ আক্রমণ করেন। ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । অল্লকাল মধ্যে ভ্রিলোচন পিতৃপিতাষহের রাজ্য 
পুনরুদ্ধারের জন্য পঞ্জাবের পূর্পপ্রাস্তে শিব(লকে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন 
এবং বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্পরাজ শক্তিশালী বিদ্যাধরের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করেন । ১০১৯ খ্রাষ্টাব্ে ন্বিলোচনপাল 
রাষগঙ্গার যুদ্ধে পুনরায় মামুদের হন্ডে পরাজিত হইলেন । ভুর্ভাগ্যক্রমে 
রাজ্যের অভ্যন্তরে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ভ্রিলো্টনপাল ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার জনৈক অনুচর কতৃক নিহত হইলেন । চারিবৎসর পরে ১০২৬ খ্রীষ্টাবে 
তাহার পুত্র ভীমপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুশাহীয়া! তথ কুষাণ বংশের 
অবসান হয় | 

হিন্দুশাহীয়। বংশের কৃতিত্ব £ [হন্দুশাহীয়া বংশ ছিল প্রাচীন কুষাণ 
বংশের সন্ভান। তাহারা প্রায় তিন শতাব্দী পরধস্ত কাবুলের নিকটবতশী 
লাখমান হইতে কাশ্মীর সীমান্ত, লাহোর হইতে কনৌজ পরধস্ত সুবিশাল 
ভূখণ্ডে রাজত্ব করিয়াছিল। স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্ত এই বংশের 
প্রত্যেকটি সন্তান আমরণ ংগ্রা করিদাছিলেন | জয়পাল আত্মসশ্মান রক্ষা 
জন্য জলস্ত অগ্বিকুণ্ডে প্র/ণ বিসর্জন করেন। ক্খপাল বাধ্য হুইয়া ইসলাম ধ্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত স্থযোগলাঁভ মাত্রই তিনি পুলন্বায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ 


আনন্দ পাল 


িলোচন পাল 


২২০ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচম্ব ; 


করেন এবং হিন্ুশাহীয় বংশের চিরশক্র গজনীরাঁজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর 
করেন। আনন্দপাঁল পরাজয়ের পরে নৃতন করিমা দুর্গম গিরিশুজে নন্বনাহ্‌ 
পর্বতে নৃতন ক্লাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন। ভ্রিলোচনপাল মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পরশ 
পিতৃশক্রর বিরুদ্ধে বুদ্ধ করেন। তিনি পূর্ব পঞ্জাবের শিবালক পর্বতে তৃতীয়- 
হিন্ুশাহী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুশাহীয়। বংশ ছিল উত্তর-পশ্চিক্ক 
ভারতের ঘ্বারপাল। 

কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত কল্হুণ বলিয়/ছিলেন - হিন্দুশাহী বংশ দান, 
ধষ” ত্যাগ, শাস্্রালোচনা, জ্ঞানাহ্থশীলন এবং স্বাধীনতাস্প্‌হারজন্য চিরম্মরণীয় 4 

আমুদ গজনীর অন্যান্য অভিযান £ ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর সীযাস্তু 
হইতে ভারতের পথে মামুদ গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভাতিন্দা আক্রমণ করেন। 
ভাতিদ্দার রাজা বিজয় রায় পরাজিত হইলেন, বহু সম্পদ লুষ্ঠিত হইল, 
রাজ্যের সমস্ত বিধর্মী নিহুত হইল । 

নারায়ণপুর (বর্তমান আলোয়ার ) ছিল তখন ক্রধ্য এশিয়া! ও ভারতের 
মধ্যে বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। মামুদ নারায়ণপুর অধিকার ও, লুষ্ঠন করিয়া 

সাকা ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থানেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

ও থানেশ্বর স্থানেশ্বর ছিল হিন্দু তীর্থ মন্দরের জন্য বিখ্যাত। 

স্থানেশ্বরের বাস্তদ্েবতা ছিলেন চক্ষন্বামী : মামুদ স্থানেশ্বরে 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, তাহাকে প্রতিরোধ করার মত লোক স্থানেশ্বরে নাই 
হুতত্নাঁং স্থানেশ্বর লুষ্ঠিত হইল ; চন্দ্রম্বামীর মন্দির ধ্বংস হুইল ; চন্দ্রন্বামীর 
বিগ্রহ গজনীতে প্রেরিত হইল । গজনীর প্রকাশ্ঠ রাজপথের পার্খে ধষবিজয়ের 
*চিহ্ৃত্বরূপ' চন্দ্রন্বাধীর বিগ্রহ রাজ উদ্যানে রক্ষিত হইল । 

১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ দুইবার কাশ্মীরের বিরুদ্ধে 
অভিষাঁন করিয়াছিলেন ; কিন্ধ তিনি ছুইবারই ব্যর্থ হইয়াছিলেন । 

১০১৮ শ্রষ্টাব্ষ হইতে নামুদের জুভিযান গঙ্গা-যমুনার উর্বর ও সম্পদ সম্পন্ 
উপত্যকার বিরুদ্ধে পরিকল্লিত হইয়াছিল । ১০১৮ ক্রীষ্টান্বে তিনি হিন্দুর 
নবতার শ্রীকষে্র জন্মভূমি মথুরার দিকে অবসর হইলেন । গজনীর আখ্যান- 

টা কার উট্বীর ভাবায় - “মথুরা ছিল সহস্র মন্দির-শোঁভিত 

না তীর্ঘনগর | এইনগরের শ্রেষ্মন্দিরটি নিষ্মাণ করিতে বিশ্বের 
নর্ধশ্রেষ্ঠ নিপুণ শিল্পীর ছুই শত বৎসর এবং এক লক্ষ দিনারের প্রয়োজন ।” এই 
মন্দিরের বিগ্রহ ছিল পঞ্চহত্ত পরিমিত স্বর্ণনিমিত অতি ুন্দর শ্ীকফ্মৃত্তি ॥ 
মখুরার প্রত্যেক মন্দিরেই এক বা একাধিক বিগ্রহ ছিল। যথুরায় ক্ষর্প, রৌপ্য, 
প্রবাজ, হীরক, বৈহূর্যমশি' নীলকাস্তঘণি খচিত বিগ্রহগুলি মুসলিমদিগকে প্রলুক্ 
কারয়াছিল। প্রত্যেক অন্দিরেত্র অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে যুগ যুগ সঞ্তি বত্বভাতার 
ছিল। মামু মখুরা নগরের প্রত্যেকটি ষন্দির ব্বং্স করেন, কারণ প্রত্যেক 
পন্দিরেই লু$নের উপযোগী বহু সামগ্রী সকিত ছিল। যখরার পার্বত 


সি 


কনোৌজে হিউয়েন সা ১৫১ 


সার প্রথম দিবসে সুর্ধোদয়ের পূর্বে ত্রাঙ্মূহূর্তে এক বিরাট শোভাবান্রা 
আবস্ত হইল। বিচ্ছুরিতরত্বপ্রভ আস্তরণ হুসেক্জিত প্রকাণ্ড এরাবত, সম্মুখে 
তথাগত ভগবান বুদ্ধের স্থবর্ণমুতি, পশ্চাতে দেবরাজ ইন্দ্রের বেশে রাজপরিচ্ছদ 
পরিহিত চামরহস্তে উপবিষ্ট হর্ধবর্ধন ; বামদিকে ব্রহ্মার বেশে ভূষিত যুকুট- 
শোভিত কামরূপ রাজ! ভাস্করবনণণ । সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিতেছিল পঞ্চশত 
সুসজ্জিত রণহস্ভীর শোভাধাত্রা, তাহার পশ্চাতে সুদর্শন সুসজ্জিত বাছ্যকর- 
বাহিনী । শোভাযাত্রা! নগরের প্রান্তে নব নিমিত শতহস্ত পরিমিত উচ্চ মন্দির 
ও বেদীর সম্মুখে সমাঞ্ধ হইল । বৌদ্ধগণ সমবেতভাবে ভগবান তথাগত 
বুদ্ধের চরণে অর্ধ্য নিবেদন করিল । 
অগ্টাৰশ দ্িবসব্যাপী ধর্মসভার অধিবেশন সমাঞ্ধ হইলে মহারাজ হর্ষ 
ঘোষণা করিলেন, “চৈনিক ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম এবং মহাযান মতের মহত্ব নিরক্কুশ- 
ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন |” সভায় হর্ষবর্ধন তাহাকে ধর্মগুরু" উপাধি প্রদ্দান 
করিলেন; মহাষানীগণ আখ্যা দিল “মহাযানদেব” ; হীনযানীগণ আখ্য। দিল 
“€মোক্ষদেব' । 
বৌদ্ধধর্ম ও মহাযান মতের প্রশংসায় বিক্ষু্ধ হইয়া বেদাচারী ও হীনষানীগণ 
এবং জনগণ মহারাজ হর্ধের প্রাণ বিন।শেব জন্য বড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্ত 
তাহাদের হীন প্রচেষ্টা নিষ্ষল হয় । 
এই সভা সমাপনের একবিংশতি দিবস পরে ছিল হ্র্যবর্ধনের সাম্রাজ্যের 
পঞ্চবাধিক মহামোক্ষমেলার অধিবেশনের নির্ধারিত দিবস । সম্রাটের অনুরোধে 
চৈনিক ভিক্ষু মহামোক্ষমেলার অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন । 
গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের পশ্চিম দিকে এক বিরাট সমতল ক্ষেত্র দানক্ষেত্রের 
জন্য নির্বাচন করা হইল । পুব্রাকালে বহু পুণ্যার্থী প্রয়াগের তীর্থক্ষেঅে দান 
করিয়া কতার্থ হইয়াছিলেন । এই দানক্ষেতে দান গ্রহণের জন্য বহু বৌদ্ধ, 
জৈন, হিন্দু, আজীবিক, আর্ত উপস্থিত হইয়াছিল । এই দ্ানক্ষেত্রের নাম ছিল 
“মহামোক্ষক্ষেত্র” | 
হষবর্ধন দানক্ষেত্রে দানের প্রথম দিবসে বুদ্ধমুত্তি, দ্বিতীয় দিবসে হৃূর্যমূত্তি, 
তৃতীম্ দ্রিবসে মহেশ্বর মৃত্তি স্থাপন করিলেন । চতুর্থ দিবসে দান আরম্ভ হইল । 
দানের প্রথম দিবসে দশ সহ ভিক্ষুককে একশত দলে 
রি বিভক্ত করিয়া প্রত্যেককে একশত স্বর্ণ মুদ্রা, একটি 
মুক্তা, একথানি কার্পাস বস্ত্র, প্রচুর ভোজ্য, পানীয়, পুষ্প এবং গন্ধদ্রব্য দান 
করা হইল। তারপর পঞ্চম হইতে পঞ্চবিংশতি দিবস পধস্ত ত্রাহ্মণর্দিগকে, 
ব্ড়বিংশ হইতে পঞ্চভ্িংশ দ্বিবস পধস্ত বিদেশাগত ভিক্ষুদিগকে, সবশেষ 
একমাস অনাথ আতুরদিগকে দান করা হইল। সর্বস্ব দানের পর মহারাজ 
স্বীয় পরিধেয় পর্যন্ত প্রার্থীকে দান করিলেন । 'তখন ভগ্নী রাজ্যশ্রী কর্তৃক প্রদত্ত 
একখগু বস্ত্র পরিধান করিয়া মহারাজ শ্রীহর্য মহামোক্ষক্ষেত্র হইতে নিগত 
প্রা--১১ 


১৫২ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


হইলেন। অশোক দ্বীবনে তিনবার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন ; হর্ষবর্ধন 
ফ্পীবনে চারি বার সর্বন্ধ দান করিয়াছিলেন । 
হর্ববর্ধন উত্সব শেষ হইলে আরও দশ দিন প্রয়াগে অবস্থান করিয়া 
হিউয়েন সাডকে স্বদেশে প্রত্যাবতনের অনুমতি দান করিলেন এবং অভ্িথিক্ে 
বহু ধন-রত্ব অর্থ) নিবেদন করিলেন । কিন্তু চৈনিক ভিক্ষু সসম্দানে ই 
দান প্রত্যাখান করিলেন। কারণ তিনি ছিলেন ভিঙ্ষু, রাজ-এীশ্বর্য তাহার 
নিকট অস্পৃশ্য । তিনি পঞ্চনদের পথে চীনের দিকে অগ্রসর হইলেন । উদ্দেশ্য 
প্রারস্ত জীবনের প্রথম ও পরম বন্ধু তুরফানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন । 
সম্রাট স্বয়ং সানুচর কয়েক ক্রোশ পথ অতিথির সঙ্গে অতিক্রম করিয়া সম্মান 
প্রদর্শন করেন । শেষ পর্যস্ত বিদেশী অতিথিকে বিদীয় দিতেই হইল । সেই 
চিরবিদায়ের করুণ দৃশ্থের অপর্ধপ বর্ণনা হিউয়েন সাঙ অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । সেই বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যের চিরস্তন সম্পদ | 
হিউয়েন সাঙ-এর সঙ্গে বহু গ্রন্থ, পাওুলিপি, বুদ্ধ ও বোধিসত্বের মৃত্তি 
এবং বহু দুষ্প্রাপ্য এঁতিহাসিক নিদর্শন ছিল। সেই সমস্ত জিনিস বহনের জন্ত 
সম্রাট একটি প্রকাগ্ড হম্তী, পাথেয় শ্বপ্ূপ তিন সহম্্র স্বর্ণ 
হিউয়েন সাঙ-এর র্‌ $ 
্দেশে প্রত্যাবর্তন মুদ্রা, চারিজন 'মহাতার” বা পথপ্রদর্শক দিলেন । এই 
মহাতারদের সঙ্গে বুক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ডের উপরে লিখিত 
মোহরাঙ্কিত পজ্জ ছিল। সেই পত্ধে উল্লিখিত ছিল, “বিভিন্ন নরপতিদের নিকট 
অনভ্রবোধ--তাহার1 যেন এই বিদেশী অতিথির নির।পত্তা ও যানবাহনের ব্যবস্থা 
করেন ।।” সেই অনুরোধ ব্যর্থ হয় নাই। 
পথে কাশ্মীররাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হিউয়েন সাঙ কপিশা ব। 
গান্ধারের পথে হিন্দুকুশের পথে অগ্রসর হইলেন । কপিশাব রাজা নিক 
'অতিথির সম্মানে সার্ধদিমাসব্যাপী মহামোক্ষদানের উৎসব অনষ্ঠান করেন। 
চৈনিক পরিব্রাজকের এই ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিলে সপ্তম শতাব্দীর 
ভারতীয় মনের সন্ধান পাওয়া যায়-_বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে ভারত ও চীনের মধ্যে 
একটি চরম এক্যবোধ ছিল; তীর্থক্ষেত্রের মাধ্যমে সর্ব ভারতীয় এক্যস্ত্ঞ 
ছিল ; ভারতবাসী দেশী-বিদেশী নিবিশেষে জ্ঞ।নী ও গুণীর 
পর সমাদর করিত ; ভারতবাসীর আতিথেয়েত1 ছিল নিংস্বার্থ। 
সুবিশাল ভারতব্যাপী যতায়াত-ব্যবস্থা ছিল নিবিপ্প। 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিচয়, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, 
সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে চৈনিক পরিব্রাজকের বিবক্বণে 
অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ-এর সপ্তম শতাব্দীর এই বিবরণ 
ভারতবর্ষের বৃহুস্তর পরিচয় রচনার অমূল্য উপাদান । 
দীর্ঘ যোল বৎসর বিদেশে অবস্থানের পর হিউয়েন সাও ৬৪৫ খ্রীষ্টাবে শ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । তাহার পুস্তক “ৎ-তাঙ-সি-সি-কি* তে তিনি ৯৩৮টি 


হিউয্লেন সা-্এর হৃক্ধিতে ভারতবাসী ১৫৩ 


দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিক্সাাছেন। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১১০টি দেশ 
হিউয়েন লাঙ স্বয়ং পন্জিুমণ করিয়াছিলেন । অগ্তগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সু্জে 
ংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তাহার বৈদেশিক অভিজ্ঞতাকে বাজনৈতিক 
প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার উদ্দেস্তে চৈনিক সম্রাট তাই-সুঙ. যথেষ্ট চেষ্টা 
করেন। কিন্ধু করুণাঘন বুদ্ধের মৈত্রীবাণী উদ্বোধিত টচনিক পরিব্রাজক আত্ৃত্যু 
মঠের কঠোর সন্্যাসজীবন যাপন করেন । 
সাধান্বাণতঃ মাচছষের মনে প্রশ্নজিজ্ঞাসা উদয় হয়-_ কবে- কেন চীনের 
সঙ্গে ভারতের মৈআী ও যোগন্থত্র ছিন্ন হইয়া] গেল? ইহার কারণ খ্রী্টায় দশম 
শতাব্দীর পর হইতে মধ্য এশিয়ার তুর্ক-মোঙল প্রভৃতি দুর্ধধ জাতিগুলি উক্কারর 
বেগে সমগ্র মধ্য এশিয়ার বিরাট ভূথণ্ডে ছড়াইয়! পড়িল । চীনের রাজধানী 
পিকিও হইতে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো, উত্তরে গোবিমঞ্ক অঞ্চল হইতে 
তিব্বতের মালভূমি পর্যস্ত সমগ্র দেশে লুগন, নরহত্যা, ধ্বংস ও মৃত্যু তুর্ক- 
মোঙগগল জাতির প্রতি পদক্ষেপের সহিত অগ্রসর হইয়াছিল । বাণিজ্য, শিক্ষা, 
সমাজ, রাইট এবং মানবজীবনের যাহা কিছু সন্দর__সবই যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। 
দশম হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পরধস্ত চারি শত বৎসর কাল ছিল এশিয়ার 
ইতিহাসে একটা ছুঃন্বপ্রের কৃষ্ণ যবনিকা। মানুষের যাতায়াতের পথ ছিল 
রুদ্ধ। তার উপর এই সমস্ত জাতিগুলি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তাহার 
অ-মুসলিমদের ধর্ম, সভ্যত1, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ ও ধ্বংসাত্মক 
মনোভাব লইয়া! এশিয়ার বক্ষে দুর্বহ গুরুভার স্বরূপ হইয়া 
পাপ রহিল । ভারত হইতে চীনে গমনাগমনের প্রাচীন স্কল- 
পথগুলি রুদ্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতি 
এবং চীনে “তাগু'বাদী ও বৌদ্ধমতবাদীদের সংঘর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘকে দুর্বল 
করিয়া তুলিয়াছিল। ভারত মহাসাগরীয় দ্বাপাঞ্চলগুলি আরবজাতি কতৃক 
অধিরুত হওয়ায় ভারত এবং চীনের সমুদ্দ্রপথ ক্ুদ্ধ হইয়া গেল। ভারত ও চীনের 
সংযোগ সহজেই নষ্ট হইয়া গেজ । 
হুর্ধবর্ধনের চরিত্র ও কৃতিহ মহারাজ হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট । ভ্রাতার হত্যা, ভগ্নীর ছুবিপাক, হন জাতির আক্রমণ, 
রাজ্যের বিশৃঙ্খল! ইত্যাদি নান। বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি জীবন আরম্ভ করেন । 
মাত পনর বৎসর বয়সে ভ্রাতার সঙ্গে তিনি দুর্ধর্ষ হনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবল 
বিক্রম প্রদর্শন করেন । ক্ুদীর্ঘথ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী ব্রাজত্বের মধ্যে হধবর্ধন 
জীবনে একমাত্র চালুক্যবাজ পুলকেশী ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার 
করেন নাই । তিনি দূরদশী রাজনীতিবিদ ছিলেন, সেইজন্যই দাক্ষিণাত্যেও 
তিনি শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য স্্ীয় ক্ন্ঠাকে বলভীরাজ ঞপ্রবসেনের সঙ্গে বিবাহ 
প্রদান করিয়াছিলেন । তাহার রাজ্য পশ্চিমে পঞ্জাব, পুর্বে বঙ্গদেশ এবং দক্ষিণে 
নর্মদ পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। সুবিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছজ্জ অধীশ্বর হইলেও, 


১৫৪ ভারতবর্ষের বৃহতর পৰিচয় 


প্রজার কল্যাণে ঝাজ্য ও বাজার কল্যাণ এই নীতি হর্য আজীবন অনুসরণ 
করিয়াছেন | হর্ষবর্ধন অপহৃত! ভগ্নীর উদ্ধারের জগ্য বিদ্ধ্যারণ্যের রজ্ধে বন্ধে অঙ্চ- 
সন্ধান করিয়! তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের 
জন্তা সমস্ত উন্মাদনা ও শক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । পিতৃভক্তি, 
ভ্রাতৃশ্রদ্ধা, অগ্াপ্রীতি, বন্ধুবংসলতা, ধর্মপ্রবণতা, উদারতা, দানশীলতা, 
গুণগ্রাহীতা, সাহিত্যাছরাগ প্রভৃতি তাহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। 
তিনি প্রথম জীবনে ব্রদ্ষা, শিব, ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও শেষ জীবনে 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন; ভারত ও চীনের ধর্মীয় ও আত্মিক 
মিলনের স্ুত্র তিনিই স্থ্দৃঢ় করেন ! পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্ম-বিচার সভা 
আনুষ্ঠানিকভাবে হর্ষবর্ধনই প্রথম আহ্বান কক্িয়াছিলেন । বিনা রক্তপাতে 
ধর্ম প্রচার, ধর্ম।লোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ হর্ধবর্ধনের-_-তথা ভারতের অন্যতম 
কীতি। বাস্তবিক কোন একজন নরপতির চরিত্রে এতগুলি গুণেরে একক্র 
সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । অস্ত্রচালনা ও শান্তর আলোচনায় তাহার 
তুল্য নিপুণতা ছিল। কবি হরিষেণের প্রশস্তি এবং পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙ-এর বিবরণের মাধ্যমে মহারাজ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য ভারতের ইতিহাসে 
তথা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চিরস্তন হইয়া রহিয়াছেন। 

রাজকবি বাণভট্ট রচিত হর্যরচিত এবং চনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাও-এর 
“সি-ইউ-কি” নামক বিবরণ (পশ্চিম দেশের বিবরণ ) হর্ষবর্ধনের ইতিহাস 
রচনার প্রধান উপাদান । হ্রচরিতে কবি বাণভষ্ট স্থললিত ভাষায়, শ্রদ্ধার 
সহিত তাহার নৃপতির জীবনের ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন । হধচরিতের 
ভাষা সংস্কৃত, বিশুদ্ধ এবং অলংকার মণ্ডিত । বাণভট্রের রচনার মধ্যে সপ্তম 
শতাব্দীর ভারতীয় রাজসভার গান্ভীধ, শালীনতা এবং জিদ্ধত1 পরিস্ফুট । 
রাজসভার ব্রীতিনীতি, মর্ধাদাবোধ ও সন্ত্রম কাব্যের প্রতিচ্ছত্রে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কাব্যবণিত ঘটনাগুলি অধিকাংশই ইতিহাস-আশ্রিত । দুর্ভাগ্যের 
বিষয় বাণভট্টের রচন' শ্রীহধের জীবনের প্রথম ভাগের ঘটনার মধে)ই নিবদ্ধ; 
রচন! অসম্পূর্ণ । কবির অকালমৃত্যু জন্তই তিনি তাহার প্রভুর জীবনচরিত 


সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই । 
অনুশীলনী 


১। গুপ্ত রাজবংশের পরিচয় ও সমুদ্রগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্ত বংশের অভ্ভযত্খানের কাহিনী লিখ। 
(231৮0 20. 80000 91 0 0112 00. £00%%৮৮ 0£ ৮150 0065 25705565 51069 
08 070. 0: 99300309000, ) 

২। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বর্ণনা! কর। 
€ 03৮5৩ 90. 9501700969০ 39700005005 800. 0015 901219 02061509 12 9100190 
09190 1318%০৮৮ ) 

৩। চন্তরগুপ্ত বিত্রমাদদিত্যের কাহিনী লিখ । 
(055 230 90০07510608 0705009 3500065 উ ১৮280502165 ) 


৬| 


৭ | 


৮। 


রী 


হারার 


অনুশীলনী ১৫৪ 


ফা-হিয়ানের ভারত-বিবরণের আলেখ্য রচনা কর । 
(106502196 70019 30 0009 18506 ০: ৯৮190) 

গুপ্তযুগে ভারত ও বিদেশের সম্পর্কের বর্ণনা কর। 

(1250 ৮8 1615000, ০1 1709855 জাগি 85: 00612000525 2 08709 4৪৬) 
গুপ্বুগের বাষ্ট্রশাসন, সমাজ-ব্যবস্থা, আধিক অবস্থা, ধর্মজীবন-_ইহাদের ধে কোন 

দুইটির বিবরণ দাও । 

(066 870809006০1 12019 27108 09 ৫90৮০ 489 18) 18181:9009 &০ 
8107 ৮০ 0৫ 609 1০011071238 : 00068 80.0210782811000) ৪0০185॥ 99080200$0 
00100106101) 8100. 291121070, ) 

গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ আথা! দেওয়ার কারণ নির্দেশ কর। 
(বাত ৫০ 5০0. ০81] 38069, 79200. ঠ০ £91707। 489 ০ 70018? ) 

খ্ষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? ঠাহার সন্বদ্ধে যাহা জান 
লিখ। ঠাহার চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 


(৬100 5৪ ঠ09 0:99698% ০£ 6 100187 [70768 ০01 06 160 09060 &* 10১2 
ভা ০ ০০ ৮০০7 01 10120)? 0159 ৪0. 65017008669 ০৫1038 01191%092 8330 
280178978217977 65, ) 

হষবর্নের রাজহকাঁলে কোন্‌ বিদেশী পর্যটক ভারতে আলিয়াছিলেন ? তাহার বিবরণে 
তৎকালীন ভারতের কি চিত্র পাওয়া যায়? 
(1০ ৮8৪ ঠ 10:9180 0559115 ৮8৮ 5181690. 10015 00017000106 291 ০ 
175:810581070270% 9 আ?৯১ 2০০০০০৮208৪ 159 1816 800৩ [70015 ? ) 

সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ£ (ক) নবরত্ব, (খ) হ্ন্দগুপ্ত (গ) নালন্। বিশ্ববিদ্ঠালয় (ঘ) ভারতে 
হন আক্রমণ () শশাঙ্ক (5) থারবেল (ছ) রাজ্যপ্রী (জ) মহাষান, হীনযান। 
(1259 50026 006৪ 0৮ : (৪) 51097550৬00) 90900008 000৮ (০) 91800% 


00015578165 (0) 79709 10758830108 (6) 9988%2]0 (9700870915৫) 
18205881771 (0) 18125875208 800. 111779,09, 10208 ০0 13000171870. ) 


নবম অধ্যায় 
দক্ষিণ ভারত ৪ উড়িহবা। 


অধ্যায় পরিচয় £ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানতঃ উত্তর ভারতের 
ইতিহাস । আর্ধ, গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতি বিদেশী জাতি উত্তর ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিল এবং তাহাদের কর্মক্ষেত্র গ্রধানতঃ এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল । 
মৌর্ধযুগের পূর্ব পর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের কোন প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয় নাই। 
মৌর্য এবং গুপ্তরাজগণ দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজনৈতিক অধিকার 
বিস্তার করিয়াছিলেন। আবার হর্ষোত্তর কালে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন 
নরপতি উত্তন্ন ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । অবশ্য 
সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক 
অবদানই অধিক। বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ব্যাপারেও ভারতবর্ষ এবং বহির্ভারতের 
সহিত দাক্ষিণাত্যের সুদুর বিস্তৃত যোগাযোগ ছিল। দাক্ষিণাত্যের নৌবহর 
শুধু পণ্য বহন করে নাই; এশিয়ার সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতি প্রচারে এবং রাজ্যস্থাপনেও এই নৌবহরের যথেষ্ট দান ছিল। 

মৌধযুগ হইতে মুসলমান আগমন পর্ধস্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসকে 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় $-_ 

মোৌর্ষোত্তর যুগ (আনুমানিক শ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ষ হইতে 
্রী্তীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ )। 

গুপ্তোত্তর যুগ (আনুমানিক শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে 
যদ শতাব্দীর শেষার্ধ )। 

হুর্ষোস্তর যুগ (আহ্বমানিক সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ 
শতাব্দী )। 

দ্রাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহীস  দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস 
সম্বন্ধে প্রায় সংবাদই কাব্যাশ্রিত অথব1 কিংবদস্তী এবং অনুমান সাপেক্ষ । 
রামায়ণের কাহিনী পাঠে অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চল অনার্ধ বা আধেতর 
জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। উত্তর-ভারত বিজেতা আর্গণ বিজিত 
অনার্ধগণকেই (ন-আর্ধ) ষক্ষ, রক্ষ, নাগ, বানর, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত 
করিয়াছিল। অর্থাৎ ভারতের আদিম অধ্নিবাসিগণই অই অঞ্চলে বাস করিত । 
অনেকের ধারণ! দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড় সভ্যতার লীলাভূমি । 

বৈধ্ধিক যুগের শেষভাগে আর্জাতির বিভিন্ন শাখা ঘুর্ণজ্ব্য বিদ্ধ্য অতিক্রম 
দাক্ষিশীতো আর্য করিয়া! দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে আরস্ভ কর্িল। 

সম্যতা বিস্তার কিস্তু আর্ধগণের দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার 

করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল । খবি অগস্তের বিদ্্য অতিক্রম 


মৌখোত্র যুগে দক্ষিণ ভারত ১৫৭ 


এই প্রচেষ্টাপ্সই একটি ইঙ্গিত। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে রামায়ণের 
কাহিনী শ্রারমচন্দ্রের দাক্ষিণাত্যে অয়ন বা! গমনের অন্তরালে দক্ষিণ ভারত ও 
সিংহলে আর্ধ সভ্যতা বিস্তারের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস রহিয়াছে । 
এ্তিহা পিক যুগে উত্তর ভারতের পর্রাক্রাস্ত মৌর্য সআটগণ মহীশৃর পর্যস্ত 
দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত অংশ জয় করিয়াছিলেন । স্থবর্ণগিরি ছিল সম্রাট 
চি চত্দ্রগুপ্ডের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী | মহারাজ 
কিতা অশোক কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । সুদূর দক্ষিণে 
এই সময়ে, চোল, পাণ্ডয, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি 
স্বাধীন দ্রাবিড় বা তামিল রাজ্য বিদ্যমান ছিল। 
মৌর্যোস্তর যুগে দাক্ষিণাঁত্য ঃ মৌর্য সাঞজাজ্যের অবনতির সময়ে 
দাক্ষিণাত্যে ছুইটি শক্তিশালী শ্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। একটি কলিঙ্গের 
(বর্তমান উড়িস্তার ) চেতরাজ্য, অপরটি গোদাবরী উপত্যকার (মহারাষ্ট্র 
অঞ্চল ) সাতবাহন রাজ্য । এই দুইটি রাজ্য ব্যতীত বর্তমান ত্রিচিনোপজী 
অঞ্চলে চোল, যাদুরাঁ; তিন্নেভেলি অঞ্চলে পাণ্যরাজ্য ; উত্তর মালাবারে 
সত্যপুজ ও দক্ষিণ মালাবারে ছিল কেরলপুত্র ব্বাজ্যের অবস্থান । এই চারিটি 
দ্রাবিভ রাজ্যের মধ্যে প্রথমে চোল ও পাণ্য রাজ্যই ছিল অধিকতর 
শক্তিশালী । 
্রীষ্পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জনৈক চোল নরপতি সিংহল অধিকার 
করিয়াছিলেন। পাণ্যরাজ্য বহির্াণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। পাত্য 
রাজধানী মাছুর] ছিল দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিখ্যাত কেন্দ্র । শ্রীষ্টপৃৰ 
২০০ অন্দে জনৈক পাণ্ডা নরপতি ক্রোমান সম্রাট অগস্টাসের নিকট বাণিজ্য দৃ'ত 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । অবশ্ঠ চোলরাজ্য ব্যতীত নুদূর 
দক্ষিণের এই রাজ্যগুলি উত্তর ভারতের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে কখনই অধিক প্রভাব বিস্ত/র করিতে পারে নাই। 
দ্বিতীয় শতাব্পীর শেষভাগে শেষ পরাক্রাস্ত নরপতি ষজ্জগ্রী শাতকণির 
রাজত্বের অবসানেই সাতবাহন ( সপ্তবাহন - স্ুর্ষ ) রাজ্য খণ্ড বিখগ্ড হইয়া 
যায় । এই সময়ে আভীর বংশীয় ঈশ্বরসেন মহারাষ্ট্রের 
সাতবাহন শক্তির নাসিক অঞ্চল অধিকার করিলেন । মধ্যপ্রদেশের বেরার 
রা অঞ্চলে বাকাটকগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল । পশ্চিম 
কানাড়ী অঞ্চলে ছোটু-সাত নামে সাতবাহন বংশেরই 
একটি শাখা শক্তিশালী হইয়াছিল । তাহাদের রাজধানী ছিল বৈজয়স্তীপুরে । 
সাতবাহনগণ ইহার পরেও কিছুকাল কৃষ্ণা নদীর সঙ্গম অঞ্চলে অন্জদেশে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । অবশেষে ইক্ষাকুগণ তাহাদের রাজ্য অধিকার করে। কিন্তু 
উত্তরে পাটলীপুত্রে গুপ্তবংশ এবং দক্ষিণে কাঞ্জিভেরাম বা কাঞ্ীতে (ব্মান 
মান্রাব্জের নিকটে ১ পহলবগণের অভ্যুত্থানের ফলে ইক্ষাকুগণ কখনই "অধিকতর 


চোল শু পাগ্রাজ্য 


১৫৮, ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


শক্তিশালী হইতে পারেন নাই । অন্ধদেশের দক্ষিণাংশ এবং কানাড়ী প্রদেশের 
কিয়দংশ পহলবগণের অধিকারভূক্ত ছিল । 

সমুত্রগুষ্ঠের দাক্ষিণাত্যে অভিযানকালে (৪র্থ শতান্বীর শেষার্ধ) 
ঘাক্ষিণাত্যে বাকাটক এবং পহলবগণই ক্ষমতাশালী ছিলেন । বাকাটকগণের 
সহিত সম্ভবতঃ সমুক্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয় নাই, কিন্তু 
সমুদ্রগুপ্ত ব্যান্ররাজ নামে একজন নরপতিকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অন্রমান করেন যে, এই 
ব্যান্্ররাজ এবং বাকাটক সামন্ত ব্যাম্র্দেব একই ব্যক্তি। কিন্তু সমুদ্রগুষ্তঠের 
পুত্র দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য পশ্চিমাঞ্চলের বিদেশী শক শক্রদের 
বিরু্ধে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশে বাকাটক নরপতি ক্ুদ্রসেনেন্র সহিত ম্বীয় কন্যা! 
প্রভাবতীর বিবাহ প্রদান করেন। রুদ্রসেন ও প্রভাবতীর বংশধরগণ বাতাপীর 
চালুক্য এবং কলচুরি বংশের অভ্যুদয় গর্যস্ত বেরার অঞ্চলেই সগৌরবে ব্বাজত্ব 
কন্পিয়াছিলেন । 


দ্াক্ষিশাত্যের 
বাকাটক বংশ 


৩০কোভিল স্লে দল্ষিঞ্ ভ্ভাক্পসত 


গুগুযুগ পর্বস্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রধানতঃ উত্তরাপথকেই 
কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছিল । কিন্তু গুঞ্টোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যের 
ইতিহাসে এক নৃতন অধ্যায় স্চিত হইল। এইসযয়ে দাক্ষিণাত্যের 
পশ্চিমাংশে মহারা্রদেশে চালুক্য, পূর্বাঞ্চলে পহলব রাজবংশ শক্তিশালী হইয়। 
উঠে। গুক্কোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস এই ছুই রাজবংশের প্রতি- 
দ্বন্বিতারই কাহিনী । 

কাঞ্ধীর পহুলব বংশ £ সাতবাহন শক্তির পতনের যুগে খ্রীস্টীয় তৃতীয় 
শতাব্দীর শেষভাগে পহলবগণ কাঞ্ধীকে কেন্দ্র করিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। আন্রমানিক চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরাক্রাস্ত গুপ্ত সআট সমুন্্রগুপ্ত 
তাহার দ্বাক্ষিণাত্য অভিযানকালে £পহলব নরপতি বিষ্ণঞগোপকে পরাজিত 
করেন। বিষ্ণগোপ নামটি পহলব বংশের অনেক নবপতিই 
গ্রহণ করিয়াছিলেন-__সুতরাং সমুন্্রগুপ্ের সমসাময়িক এই 
বিষ্ণগোপের সহিত প্রাকৃত লিপিতে উল্লিখিত তধর্শপরায়ণ, শক্তিশালী এবং অশ্ব 
মেধ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা” পহলবরাজ শিবস্কন্দবর্মণের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা সঠিক 
নির্ণন্ঘ কর! যায় না। ইহ! নিঃসন্দেহ ষে পরবর্তী পহলবরাঁজগণ তেলেগু এবং 
কানাড়ীয় দেশের বহুলাংশ জয় করিয়াছিলেন । এমন কি মহীশৃরের গঙ্গ এবং 
বৈজয়স্তীপুবের কদস্থগণ ছোটু সাতকণিদের পরে পহলবগণ এই রাজ্য অধিকার 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের আধিপত্য হ্বীকার করিয়াছিলেন । “লোকভোগ* 
নামক গ্রন্থ হইতে জানা বায় যে, ৪৩৬ শ্রীষ্টান্জে সিংহবর্ধণ নামক একজন পহলব 
নরপতি কাঞ্ষীর সিংহাসনে আরোহখ করিয়াছিলেন । 


পহলব বংশের অভুদয় 


॥ রত ॥ চ রন শখ ১ শা » 2:১৮ টাকি শা আঃ ছাট এতে ও মতিক 
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শ্রীকফের বাল্যলীলান্ৃমি বৃন্বাবনও খামুদের নির্মম হন্ডের স্পর্শলাঁডে ধর্ষিত হয় 
নাই। ধ্বংস, লু্ঠন, নব্রহত্যা, ব্যাভিচার' হিন্দৃতীর্থ মখুরা ও বৃন্দধলকে 
কলুষিত করিয়াছিল । মামুদ মবুরা হইতে নগর নির্যাণ উপযোগী পনর প্র 
বাস্তশিল্পীকে বন্দী করিক্না গজনী নগরকে প্রানাদশোভিত করিবার উদ্দেপ্তে 
গজনীতে প্রেরণ করেন। বাস্তবিক এই সমন্ত ভারতীয় শিল্পী গজনীকে 
“সাঁলংকার! স্বগবধৃ"তে রূপান্তরিত করিয়াছিল। ফলে গজনী শহর 
সমসাময়িক মধ্য এশিরার স্বন্নরতম নগরে পবিণত হইল । অথুরা অভিধানের 
পর ভারতবর্ষ হইতে বহু স্থদক্ষ তীরন্দাজ গজনীর টসম্তদলে গৃহীত হইল । 
তাহার। মামুদের পশ্চিম দেশের বিরুদ্ধে অভিযানে সহযোগিতা করিয়াছিল। 

কনৌজ ছিল হিন্দুযুগের অন্তভাগে মধ্যভারতের অধ্যমণি, সবভারতের 
মহোদয়শ্রী। 'একদ। বিশ্রুত কনৌজের রাজা রাজ্যপাল মামুদের আগষন- 
বার্ত। শ্রবণে বিহ্বল হইয়! রাজ্য ত্যাগ করিলেন, কনৌজে 
মথুরা-বৃন্দাবনের পুনরাবৃত্তি হুইল। মাঁমুদের গৌরবে 
গৌরবান্বিত উট্বী খলেন, “কনৌজে লুষ্তিত অর্থের পরিমাণ কত ছিল গণন! 
করিয়া শেষ কর। যায় নাই ।” 

মণুর। বৃন্দাবন ও কনৌজ লুগনের পরে হিন্দুরাজগণ তাহাদের ভবিস্তুৎ 
চিন্ত। করিয়। উদ্িপ্ন হইলেন। রাজ্যপাল কনৌজ হইতে পলাষন করার 
ফলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের আত্মসম্মান আহত হইল। চান্দেল্স রাজ 
বিচ্যাধর একটি ভাবতীয় রাজসংঘ গঠন করেন এবং পলাতক রাজ্যপালকে 
পলায়নের শাস্তি স্বরূপ নিহত করেন। মামুদ ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় 
বাজসংঘকে শান্তি প্রদানকল্পে অভিযান আরম্ভ করিলেন । পথে জ্িলোচন 
পালকে পরাজিত করিয়া বুন্দেলখণ্ডের দিকে অগ্রনর হুইলেন। মামুদ 
হিন্দুরাজন্যবর্গের সম্মিলিত বিরাট টসম্ভবাহিনী শ্দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু উট.বী বলিম্াছেন, আল্লাহ বর অঙ্ুগ্রহে কাফের রাজ বুদ্ধের 
শিবির পরিত্যাগ করিয়া ইনলাষের পথ পরিষ্কার করিম্বা দিল।” প্লাজা 
বিদ্যাবরের এই অদ্ভূত আচরণের কারণ অঙ্ঞাত। মামু চান্দেজ রাজ্য জয় 
করিয়া প্রভূত লুষ্ঠিত সম্পদ সহ ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে সগৌরবে গজনীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 

কালিঞ্জর আক্রমণ £ এই বৎসরের শেষভাগে যামুদ চান্দেল রাজ্যের 
বিখ্যাত ছুর্গ কালিঞ্করের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ; পথে চান্দেজ রাজ্যের 
অধীন গোয়ালিয়রের ছুর্তেদ্ত দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্ত দীর্খাদন চেষ্টা! 
কৰিয়াও মামু ছুর্গজয় করিতে পারেন নাই । স্থতরাং বুদ্ধিষানের মতন 
গোয়ালিয়র ত্যাগ করিম্বা তিনি অভীষ্ট কালিঞরের অভিমুখে যাত্রা করিলে । 

তিন শত মাত্র হস্তীর বিনিময়ে যামুদ চান্দেজ রাজার সঙ্গে সন্ধি করিনা 
গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। চান্দে্-রাজ বিগ্তাধব মাসুদের বীরের 


কনৌজ 


২২২ ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয় 


প্রশংসা করিয়া একটি প্রশত্তি রচনা করিয়া উপহার রর মামুদ হিন্দু 
'ক্সাজার প্রশন্ডি পাঠে এত সন্ত গহইলেন যে'.তাহার, 
কালির বির. হত্ডে গজনী সৈলত কর্তৃক বিজিত পনরটি ছুর্গের ভার 
অপ্পণ করিলেন । গোয়ালিয়র পরিত্যাগ ুলতান মামুদ গজ"ীর বাস্তব বুদ্ধির 
পরিচায়ক | | 
সোমনাথচঅভিবান £ সোমনাথ লুন ভারতে মামুদের সর্বশেষ 
কাঁতি। পসোষনাথ ছিল গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে মহাভারতের যুগের বিখ্যাত 
প্রন্াসতীর্থ, শ্রীরুষ্ণের রাজ্য দছ্বারকাঁর বহু কাহিনী প্রভাসতীর্থের সঙ্গে 
বিজড়িত। আরব সৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বু পারসিক জলপথে 
গুজরাটের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং 
সোষনাথে পারসিকগণ আগ্ন উপাসনার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। বনু আরব 
বণিক বাণিজ্য উপলক্ষে সাষনাথে যাতায়াত করিত । মধ্য এশিয়া হইতে 
অনেক অগ্নি উপাঁনক সোমনাথ তীর্ঘদর্শনে গমন করিত । মধ্য এশিয়াতে 
“সোমালিয়া নামক একটি ধর্মগোঠী ছিল। ভারতের সোমনাথ বিদেশী 
সোমানিয়ানদেরও তীর্থস্থান ছিল । 
স্বন্দ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে বধিত আছে-_এই প্রভাস তীর্থের মধ্যবতাঁ 
মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া চতুষ্পার্থ্ে প্রথমে এক মগুল, তারপর অন্য একটি: 
মণ্ডল মন্দির ছিল। বাম্ভবিক পক্ষে এই .সোষনাথ ছিল “মন্দিরের নগর 1" 
এই মন্দিরের প্রধান দেবতা ছিলেন শিব। সোমনাখে ভন্যান্ত বু হিন্দু 
যন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও অগ্নি উপাসকেও মন্দিরও ছিল। 
মামুদ মধ্য এশিয়া হইতে প্রত্যাগত বণিক ও তীর্ঘযাত্রীদিগের নিকট হইতে 
সোষনাথের সম্পদ সম্বন্ধে বছ কাহিনী শুনিয়া সোমনাথের 'গ্রতি লন্ক 





মোমনাথ মল্দিয়ের ধ্বংসাবশেষ 


হইলেন । অবশ্ হিন্দু হন্দির ধ্ৰংসাহুষ্ঠান মামুদের নেশায় পরিণত হইয়াছিল । 
মামূদ ১২৪ গ্রাষ্টান্ধে শীতের প্রীরন্তে সোষনাঁথ অভিমুখে যাত্রা কত্িজেন, 
সঙ্গে তীঙার বিশালভষ লেনাবাহিনী ; তিন সহজ রসবাহী উষ্ত। তিন 
যাস বিরাঙহান ভ্রষণের পর ভিনি রাছজপুতনার ছুর্গষ ষরুত্বমি অতিক্রম 


মামুদের রাজাশালসন হজ 
করিয়! গুজরাটের পূর্বপ্রান্তে অনহিলহন্পা নগরে উপস্থিত হইলেন । ইতোমখের 
রাজা ভীমঘেব তীহার টসস্তসহ নগর ত্যাগ করিয়া গেলেন। মন্দিরের . 
পুরোহিতগণ যথাসম্ভব মামুপ্ধের গতি প্রতিরোধের চেষ্টা করিল, কিন্ত তাহার! 
বিফল হইল। কধিত আছে, বিগ্রহ চুর্ণ করিবার জন্য যামুদ উদ্যত হইবে 
পুরোহিতগণ মামুদকে বিগ্রহ রক্ষার বিনিময়ে বহু অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করেন । 
মামুদ উত্তর দিলেন, “্ঘাঁমুদ বিগ্রহ ধ্বংস করে, বিগ্রহ বিক্রয় করে ন11"--এই 
বলিয়৷ মামুদ স্বহস্তে বিগ্রহ বিচরণ করিলেন। বিচুধিত শিবলিঙ্গের খগ্ুগুলি 
মুসলিম তীর্থ মক্কা, যিনা এবং মামুদের রাজধানী গজনীতে প্রেরিত হইল ॥ 
গজনীর রাজপথে হিন্দু বিগ্রহের অংশগুলি বিক্ষিপু হইল--উদেশ্ত, নষাজের 
সময় বিশ্বাসী মৃসলিমগণ বিধমীঁর পুজ্যযৃক্তি ও বিগ্রহ পদদলিত করিয়া! পুণ্য 
অর্জন করিধে। কথিত আছে, সোমনাথে অর্ধলক্ষ হিন্দু নরনারী নিহত 
হইয়াছিল । সোমনাথ মন্দিরের লুষ্টিত ভ্রব্যের মূল্য ছিল ছুই লক্ষ স্বর্ণ দিনার । 
১০২৭ স্রীষ্টাব্দে যামুদ প্রত্যাবর্তনের পথের বাধাদানের শাস্তিম্বরূপ সিন্ধুবাসী 
জাঠদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিষান করেন। ইহাই মামুদের ভারতে সর্বশেষ 
অভিযান । ১০৩০ খ্রীষ্টাবে লু্ঠনলোভী ও বিধর্ম-হত্যাবিলাসী মামুদ বিহিজ্ত, 
বা স্বর্গ লাভ করেন । 
মাধুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব £ মামুদ ছিলেন জন্মে খোরসানী, বসতিতে 
গজনবী, ধর্মে মুসলিন, কর্মে নিরলস, শোর অতুলনীয়, সৈন্য পরিচালনায় 
স্থনিপুণ, শাসনে শ্বেচ্ছাচারী, বিচারে ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানান্বশীলনে উৎসাহী, 
দানে কৃপণ, প্রতিশ্রতি পালনে বিবেকহীন | যুদ্ধ ছিল তাঁহার সকল কর্ষের 
উৎস; লুগগন ছিল তাহার ব্যসন, হিন্দুর মন্দির বিগ্রহ ধ্বংস ছিল তাহার 
বিলাস। অর্থলোভ, অর্থলাভ ও অর্থসঞ্চয় ছিল তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য । 
অতি ক্ষুত্র খোরাসান এবং গজনী রাজ্যের অধিপতি মামৃদের একমাত্র ত্বীয় 
বাহুবলে কাম্পিয়ান সাগর হইতে উত্তর ভারতে গঙ্গানদীর তটরেখা পধস্ত 
বিস্তৃত ভূভাগ জয় করিয়া বৃহৎ রাজ্য স্থাপন শ্রেষ্ঠ কীত্ি। যামু 
গজনীর রাজ্য ইসলামের খলিফার রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল । ইসলামের 
ধর্মগুরু বাগদাদের খলিফা গজ্তনীর স্থুলতানকে ধ্ধর্মসম্ঘত আমীর” বলিয়। 
রর ্বীকার করয়াছিলেন এবং ইয়ামিন উদ্দৌল] (রাজ্যের 
দক্ষিণ হন্ত ) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । ধর্মের ব্যাপারে 
যামুদদ আচ্ষ্ঠানিক ভাবে সুন্নী ইস্লাম ধর্মের নিয়ম অনুসরণ করিতে । যামুদ 
ইসলামের নাষে তাহার নবদীক্ষিত তুর্কসৈন্তকে উদ্বোধিত করিয্াঁ 
ছিলেন। প্রয়োজন বোধে ধর্মান্তরিত স্থখপালকে লাহোরের শাসনকর্তা 
নিষুক্ত করিয়াছিলেন । চান্দেক্সরাঁজ বিধর্ষী বিগ্ভাধরকে বিজিত পনরটি 
অর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ভারতীয় তীরন্দাজাদগকে সৈগ্ভবাহিনীতে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন এবং তাহার নৈন্তাধ্যক্ষদের মধ্যে বিক্রষজিৎ এবং জিলোকী . 


২৪ ভারতবর্ষের রহত্তর পরিচয় 


নাঁষক ছুইজন হিন্দু ছিলেন। ভারতে প্রচলিত মামুদের মুজ্ার মধ্যে হিন্দী 
অক্ষরে তাহার নাম ক্ষোদিত ছিল। হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করার 
পশ্চাতে লু$নের আবেদন ছিল প্রধান? লুষ্টিত অংশ লাভের লোভে বনু তুকধ 
ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধ ব্যবসায়ী যামুদের সঙ্গে ভারতে আগমন করিয়াছিল । তাহার 
চিনির টসগ্ভবাহিনীর মধ্যে তুর্ক, আফগান, আরব প্রভৃতি লানা 
জাতির লোক ছিল। যামুদের নিজের ব্যক্তিত্বই বিবিধ 
জাতির মিলনের সুত্র ছিল। বাস্তবিক পক্ষে লুঠন ছিল এই জাতিগুলির 
জীবিকা । যায়ুদ ধর্মের আবরণে নবদদীক্ষিত মুসলিম, তুর্ক ও আফঘান জাতি- 
গুলির লুঠন-লালস] পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । 
মাসুদ ছিলেন বিচক্ষণ যোদ্ধা । তাহার ক্রান্তিহীন কর্মপ্রীতি, অমানুষিক 
দহিকশক্তি, নিপুণ সৈম্তপরিচালন ক্ষষত।, যুদ্ধে মামুদের নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যের 
উপব তাহার অনুচরবর্গের অসীম বিশ্বাস ছিল । বামদের 
টসম্তকাহিনীর যধ্যে স্থান লাভ করিবার জন্য দূর দেশ 
হইতে আগত বহু যুদ্ধব্যবসায়ী দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিত। তাহাদের বিশ্বাদ 
ছিল, যুদ্ধে মামুদের জয় অবশ্ন্তাবী ; সুতরাং মধ্য এশিয়া, পারশ্য এবং 
হিন্দুস্থান প্রভৃতি সকল দেশের বিরুদ্ধেই মামুদ সমানভাবে যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের 
সাহাষ্য লাভ করিতেন। অবশ্য এই দেশের মধ্যে ভারতবধের প্রতি 
তাহার্দের লোভ ছিল সর্বাধিক। মামুদ কোন সৈন্ঠটকে বেতন দিতেন না, 
কারণ, ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত লুগঠনের অংশই ধর্ম যোদ্ধাদের পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল। মামুদ জীবনে যুদ্ধে কদাচিৎ পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন । 
মামুদের রাজ্যশাসন £ মামু ছিলেন শাসনে স্বেচ্ছাচারী। 
কোরাণের নির্দেশ যৌখিক স্বীকার করিলেও মামুদ স্বীঘ বিবেক বুদ্ধি অনুসারে 
শাসন করিতেন । তিনি নিজেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা! ও সৈম্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত 
করিতেন। মামু কোন শাসনপ্রণালী বা সংগঠনমূলক সংস্থা স্থাপন 
করেন নাই। শাসন ব্যাপারে তাহীর নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ প্রায় ম্বাধীন ভাবেই 
শাসন করিতেন । তাহার বিজিত বিশাল ভূখপ্ডের মধ্যে শাসন প্রণালী, 
অথবা নিয়ম-ব্যবস্থার মধ্যে কোন এঁক্য ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে তাহার বিল্তৃত 
রাজ্য ছুই পুত মামুদ এবং মুহ"্মদের মধ্যে ভাগ করিয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহাতে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধবিরতি হইল ন1। 
মাধুদের জ্ঞানান্ুলীলন £ সমস্ত জীবনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃভ 
থাক1 সত্বেও মামুদ বিদ্াচ্চ।! করিবার সমম্ন করিয়া লইতেন। তিনি হ্বক্সং 
পর কাব্য রচনা করিয়াছেন । তাহার রাজদরবারে জ্ঞানী ও 
০ গুণীর সমাবেশ হইয়াছিল । শাহনামা-রচন্সিত] ' মহাকবি 
কির়দদৌনী, পণ্ডিত জ্যোতিষী আলবেরুণী, রসিক বৈহাকী, ইতিহাসকার 
উটুবী, দার্শনিক ফারাবী প্রভৃতি তাহার ব্াজসভা অলংক্কুত ককিফ্্টছেদ । 


সৈনিক মামুদ 


কনৌজের জন্ত ভ্িশক্তি সংগ্রাম খু, 


জ্যোতিধিদ আপবেরুণী রচিত কিতাব উল্‌ হিন্দ গ্রন্থ সয়নাসয্িক 
ভারতীয় ইতিহাস-দ্নি-বিজ্ঞান রচনার অতি উৎ্কষ্ট উপাদান। যায়ুদের 
নির্দেশে মণি, মুক্ত ও মূল্যবান প্রস্তর দ্বার! ভারতীয় শিল্পিগণ গজনী নগয্নকে 
মধ্য এশিয়ার হুন্দরতম নগরে পরিণত করিয়াছিল। গজনীর নৃতন নাঁষ- 
ুতণ গবণী নির্াণ করণ হইয়াছিল স্বর্গবধূ-_বিন্ত-ই-বিহিত্ত। মাসুদ কিন্ত 
ভারতবর্ষের শিল্পচিহ্ৃ, ভাস্কর, নগর, মন্দির, বিহার, 
চৈত্য, মৃত্তি অত্যন্ত নির্মষভাবে নিশ্চিহ করিয়া দিয়াছিলেন। নিজ দেশে 
শিল্পস্থি, অন্য দেশে শিল্পধ্বংস মামুদদের শিকল্পপ্রীতি অপেক্ষা শিল্পবিলাসই 
প্রঘাণ করে। মামুদ জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন সত্য, কিন্তু জানীর প্রতি 
তাহার রাজোচিত উদ্বারত। ছিল ন1। 
কথিত আছে, কবি ফিরদৌসীকে মামুদ শাহনাম! কাব্য রচনার উপলক্ষে 
প্রতি ক্সোকের জন্য একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পুরস্কার দিবেন বলিয়া 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেলেন। ফিরদৌসী বু আশ। করিশা ষাট সহম্র শ্লোক 
সমন্বিত “শাহ্‌নামা' রচন। সম্বাপ্ত করিয়া অর্থের জন্য রাজদরবাবে উপস্থিত 
হইলেন। কৃপণ মামুদ প্রমাদ গপিলেন, ষাট হাজার স্বর্ণ দিনার দিতে মামু - 
অস্বীকার করিলেন। নিরাশ ক্ষুপ্ন কৰি প্রশস্তির পরিবর্তে মামুদের বংশ, ব্ধপ, 
চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া! ভীষণ স্লেষাত্মক একটি কবিতা রচনা! করিলেন । মামু 
নির্বোধ ছিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সবল সৈনিকের তীক্ষ তরবারী 
অপেক্ষা ছুর্বল কবির লেখনীর ধার তীসক্ষতর। কবির ঙ্লেষ ভয়ে মামুদ ভীত 
হইয়া তৎক্ষণাৎ ষাট সহশ্র স্বর্ণ দিনার কবির গৃহে প্রেরণ করিলেন । 
যামুদের প্রতিনিধি কবির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শববাহক কবির 
মৃতদেহ কবরের দিকে লইয়া চলিয়াছে। শু মুখে মামুদের প্রতিনিধি রাজ- 
দরবারে প্রত্যাবর্তন করিল * *নূলতাঁন বিষণ হইলেন। মামুদের কার্পণ্যের' 
কলঙ্ক ইতিহাসে চিরন্তন হইয়! রহিয়াছে । 
এই কাহিনীর মধ্যে কবির কল্পনা হয়ত আছে, বিস্ত কাহিনী সম্পূর্ণ 
এঁতিহানিক সত্যবিবজিত নহে। এই কাহিনী মানুষের মনে লুষ্ঠনকারী, 
ংসবিলানী, নিষ্ঠুর মামুদের প্রতি শ্রদ্ধা অপেক্ষা দ্বণার উদ্দেক করে। 


ল্লাজগ্পুত জাতিন্ অক্ঞ্যপ্থান্ন 


রাজপুভ জাতির গোষ্ঠী পরিচয় ও বিচার £ ভারতীয় রাজপুতগণ 
বিশে একটি জাতি নহে, কোন একজন বিশেষ আদিপুরুষ হইতেও উদ্ভূত হয় 
নাই । বিভিন্ন রাজপুত বংশ ভারতের বিখ্যাত রাজ বা মহাপুক্ষষের বংশধর 
বলিদ্বা গর্ব করে। যেমন, যাদব ও রাষ্ীকুটগণ শরীফের বংশধর, ব্েবারের 
শিশোদ।রগণ শ্রীরাষচন্রের বংশধর, শ্রতীহারগণ অরাষ5ন্দ্রের ' ভাত? 


- ২২৬ ভারতবর্ষের বৃহ পদ্ধিচয় 


লক্ষণের বংশধর । প্রাচীন সুর্ধবংশ ও চন্দ্রবংশের সন্তান রলিম্বা বহু রাজপুত 
পরিবার আত্মপরিচয় পান করে এবং তৃপ্তি লাভ করে। বাস্তবিক পক্ষে 
গুপ্তপূর্ব ও গুপ্তোত্তর যুগে কুষাণ, শক, হন, গুর্জর প্রভৃতি যে সমস্ত যোদ্ধু- 
জাতি ভারতে প্রত্বশ করিয়াছিল, কালক্রমে তাহারা ভারতীয়দের সঙ্গে 
বৈবাহিক সন্বন্ধ স্থাপন এবং ভারতীয় আচার, ধর», জাতিভেদ-প্রথা গ্রহণ 
করিয়া রাজপুত নাষে পরিচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত জাতির নায়কগণ 
ভাব্তের বিভিন্ন অংশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব 
করিয়াছিল । ত্রাঙ্ষণগণ এই সমস্ত নবদীক্ষিত বহিরাগতদ্দিগকে ক্ষত্রিয় 
আখ্যা প্রদান করিয়। গৌরবান্বিত করিয়াছিল । 


গুর্জর-প্রতীহার সাজজ্য £ গুর্জর জাতি সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়ার ছনদের 
সঙ্গেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল । গুর্জরগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়ণ ক্ষয় 
নাষে পরিচিত হয়। খ্রীষ্টিয় সপ্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে হরিশ্ন্দ্র নাষে 
একজন গুর্জর রাজপুত নায়ক একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । 
অবশ্ঠ গুর্জর জাতীয় অন্য কয়েকজন সেনানায়ক পূর্বে এবং দক্ষিণে কয়েকটি 
ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । হিউয়েন সাঙ ভিল্লমল নামক একটি 
গর্জর রাজধানীর উল্লেষ করিয়াছেন । পূর্বাঞ্চলের গুর্জর রাজগণ বর্মান 
' যোধপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বংশ প্রায় একশত পঞ্চাশ 
বৎসরের উপর সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিল। তাহাদের অধ্যে প্রধান নাগভট্ট 
বৎসরাজ, দ্বিতীয্প নাগভট্ট (৮১৫-৮-৩ খ্রীঃ), ভোজ ( ৮৩৬-৮৮২ শ্রী )), মহেন্দ্র 
(৮৮২-৯১৪ শ্রী) এবং মহীপাল (৯১১-৯৪৩ খ্রীঃ) নামক ছয়জন নরপতি ভারতের 
ইতিহাশে বিখ্যাভ। মুসলিম আগমণের সমকালে গুর্জর রাজ্য মহারাজ 
হুধের রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। বাস্তবিক পক্ষে মহারাজ হর্ষকে ভারতের 
শেষ সম্রাট আখ্যা দেওয়া সমীচান নহে । আরব শাসনকত্ জুনিয়াদ 
(৭২৫ খ্রীঃ) হইতে মামুদ গজনীর আক্রমণকাল পর্যন্ত গুর্জর-প্রতীহার 
রাজগণ সত্যই ভারতের প্রতিহারী বা সুত্র ঘাররক্ষী ছিলেন । 

কনৌজের মহোদয় লাভের জন্ত ভ্রিশক্তি সংগ্রামের অস্তভাগে প্রতীহান্স- 
রাজ ভোজ, মহেন্দ্রপাল এবং মহীপাল কনৌজ সাম্রাজ্যেরঅপ্রতিষ্বন্্বী অধিনায়ক 
ছিলেন । বৎসরা'জ, দ্বিতীয় নাগভট্ট, ভোজ এবং মহেন্দ্রপাল তিন বৎসর 
ব্যতীত প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর নিরবচ্ছিন্রভাবে রাজ্য শাসন করেন । ৭২৪ 
প্রী্টাব্ষে নাগভট্ট আরবদিগকে তাহার রাজ্যসীমা হইতে বিতাড়িত ককেন। 
বৎসর্বাজ বাংলার রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন এবং অন্ত্দিকে বাষ্ট্র- 
কৃটন্বাজ ধরব বখ্সন্াজকে পরাজিত কবেন। তিন বৎসযনকাল বৎসরাজ 
ল্লাজপুতনায় অরণ্যাঞ্চলে আশ্রন্ গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন । অবশ্ত তিন 
সর পরে তিনি গ্তরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ত্রিশক্তি সংগ্রাঙ্গের সর্বশেষ 


পৃর্থীরাজ ও মৃহস্মদ থুরা ২২৮. 


বিজেত! ছিল গর্জর-প্রভীহার রাজরংশ। গুর্জর রাজমুকুট সর্ধাপেক্ষা . 
অধিককাল কনৌজের ষহোদরস্ীকে স্বষাষণ্তিত করিয়াছিল । 

গুর্দর বংশের বাজকবি রাজশেখর গুজ্ররাজকে আর্খাথন্ডের মহারাজা ধি- 
রাজ নাষে অভিনন্দিত করিকাছিলেন। বাজশেখর প্রণীত বাল-রামায়ণ ও . 
কাব্যমীমাংনা গুর্জর বংশক্ষে গৌরবান্বিত করিয়াছিল । গুর্জরগণ ভারতের 
অভ্যন্তরে আরব জাতির অগ্রসর প্রতিকন্নোধ করিয়াছিল এবং আরব আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিয়া ভারতবর্ধকে আরব ছুর্দৈব হইতে রক্ষা! করিয়াছিল । 

কনৌজের মহোদকস্। লান্ডের জন্য ব্রিশক্তি জংগ্রাম £ কনৌজ- 
রাজ হুধবর্ধনের মৃত্যুর পর পুস্তভৃতি বংশের গৌরব স্নান হইয়া গেল। কনৌজ 
ছিল তখন ভারতের মধ্যমণি । এই মধ্যমণি লাভের জন্য গ্রীষ্টিয় অষ্টম. 
শতাববীর মধ্য হইতে দশম শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত রাজপুতন1 ও মালবের গুর্জর- 
প্রতীহার বংশ, মান্তগেড়ে (বর্তমান হারদরাবাদ ) বাষ্ট্রকূট বংশ এবং বাংলার : 
পাল বংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হইল। কোন রাজবংশই নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে কনৌজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই । যশোবর্ষণের 
সময় সাময়িকভাবে কনৌজের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, যশোবর্শণের পর 

ংলার রাজ! ধর্মপাল €৭৫২-২৯৪ খ্রীঃ) কনৌজরাজ ইহ্দ্রায়ুধাকে পদচ্যুত 
করিয়া তাহার বংশবদ চক্রাযুবকে কনৌজের সিংহাসন দান করেন এবং 
স্বীয় প্রতিপত্তি স্থপেনের জন্ত কনৌজে একটি রাজ-সম্মেলন আহ্বান করেন। 
গাক্জার হইতে আসাম পর্যস্ত বিশাল রাজ্যের অধিপতিবর্গ এই সম্মেলনে 
যোগদান করিয়া! বাংলার রাজ ধর্পপালের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু, 
অচিরকাল মধ্যে (আম্মানিক ৭৭২ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যের বাষ্ট্রকূটগণ বাংলার 
ধর্মপালকে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবতখ স্থান হইতে বিতাড়িত করিলেন । অন্যদিকে 
পশ্চিষে প্রতীহারবাজ ছিতীয় নাগভষ্ট ধর্পালের বশংবদ চক্রাম্বধকে কনৌজের 
সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্ত ছিতীয্জ নাগভষ্ট রাষ্ট্রক্টরাজ তৃতীয় 
গোবিন্দের নিকট পরাজিত হন। তারপর ৮৩৬ গ্রীষ্টান্দের পুর্বেই দ্বিতীয় 
নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ কনৌজ অধিকার করেন । অবশ্থ ধর্মপালের 
পুত্র দেবপাল গুর্জর ছনদিগকে পরাভ্ৃত করিয়া উত্তর ভারতের নান 
অঞ্চলে বাংলার প্রাধান্য রক্ষা! করিয়াছিলেন । কিন্ত দেবপালের ম্বত্যুর পনর: 
প্রতীহাররাঁজ ভোজ বংশের ম্্ধাদ! পুনঃপ্রতিন্তিত করেন এবং কনৌজে ্বীয়. 
রাজধানী স্থাপন করেন । 

রাজা ভোজ এবং তাহার পুত্র যহেজ্পালের সময় প্রতিহার বংশের পুর্ব 
লীষা মগধের সীমান্ত হইতে পশ্চিষে সৌরাষ্ পর্ধন্ত বিস্তৃত ছিল । মহেন্ত্রপাঁলের 
মৃত্যুব পর রাষ্ট্রকূুটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র প্রতীহাররাজ মহীপালকে পরাস্ত করিম 
কনৌজ অধিকার করেন । এই পরাজস্কের পর প্রতীহার রাজ; কনৌজের 
পার্খববর্তা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল । প্রভীহার রাজবংশের পত্তনেন্ব পক 


২২৮ ভারতবর্ষের বৃহতর পরিচয় 


-বুনেলবণ্ডে চান্দেল্স বংশ, গুজরাটের চৌলুক্য বংশ, মালবে পরযার খংশ এবং 
যমুন। ও নর্ষদার দোমাব অঞ্চলে চেদ্দী বংশ স্বাধীন ক্বাজ্য স্থাপন করিল। 
অহীপাল কনৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন ? কিন্তু কনৌজের পূর্যগৌরব প্রতিষ্টা 
করিতে পারেন নাই। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থলতান যামু গজনী কনৌজরাঁজ 
রাজ্যপাঁলকে পরাভূত করেন এবং কনৌজ লুষ্ঠন করেন। 

মুহশ্মল গুর্ীর আক্রমণের প্রান্থালে রাজপুতনা, ম্ধ্যভারত ও পশ্চিম 
ভারতে গুজরাটের চালুক্য ও গুর্জর-প্রতীহার বংশ, জেজাকভূক্তির চান্দে্ 
বংশ, ধালবের পরমার বংশ, আজমীরের চৌহান বংশ, কনৌজের গাহন্ডওয়াল 
বংশ এবং চের্ী রাজ্যের কলচুরী বংশ বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে 
আত্মকলহের স্থযোগে বহির্তারতীয় মুসলিষগণ ভারতবর্ষ আক্রমণে উৎসাহিত 
হইয়াছিল। আশ্মকলছের জন্যই ভারতীয় রাজকৃূল সকল সময়ে বৈদেশিক 
শাক্রকে সমবেত ভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এই আত্মবিরোধই 
-তুর্ক-আফঘান আক্রমণকারীদিগের ভারতবর্ষ জয় সহজ করিয়াছিল । 

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণ £ আফঘানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে 
হিরাতের দক্ষিণ-পূর্বভাগে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ঘুর নামে পরিচিত ছিল । 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে খুব রাঙ্গ্যের অধিপতি ছিলেন আলাউদ্দীন 
হুসেন। তিনি ছিলেন পাবশ্য দেশীয়। প্রথমে ঘুর দ্াজবংশ গজনীর 
ইয়ামনি বংশের অধীন ছিল? মামুদ গজনীর মৃত্যুর 
পর তাহার বংশধরগণের দুর্বলতার স্যোগে ঘুর বংশ 
গজনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। আমীর আলাউদ্দীন 
সছলেন গজনী নগর আক্রমণ করিয়া “সাত দ্দিন সাত রাত্রির মধ্যে নগরটি 
অগ্নিসাৎ করিয়া ধ্বংস করেন” এবং নগরের সমস্ত ধনবত্ব লুষ্ঠন করেন। তিনি 
গুধ্ঠ ধনরত্বের সন্ধানে মামুদ গজনীর কবর" খনন করিয়া মৃতদেহের অপষান 
করিতে ঘিধাবোধ করেন নাই । অগ্নি দ্বারা গজনী ধ্বংসের পুরস্কার শ্বরূপ 
তিনি “জাহানসোজ' বা পৃথিবীদাহক আখ্য। লাভ করেন । আলাউদ্দীন 
জাহানসোজের জাতি ভ্রাতুপ্পুত্র খিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ ঘুবী ১১৭৩ শ্রীষ্টাবে 
গনী অধিকার করিয়া তাহার ভ্রাতা শিহাবউদ্দীন (নাখান্তরে মুইজউদ্দীন ) 
মুহম্মদ ঘুরীকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 

শাসনকর্তুপদ লাভের ছুই বৎসর পরেই মুহম্মদ ঘুরী মূলতানের মুসলিম 
শাসকের বিরুদ্ধে অডিষযান করেন এবং মূলতান অধিকার করেন। এই বৎসরই 

নিন ও তিনি কৌশলে উচ দুর্গ জয় করেন এবং গুজরাটের 
লাহোর অধিকার বিরুদ্ধে অভিযনি করেন কিন্তু চালুক্যরাঁজ “কর্তৃক 

পরাজিত হন। ১১৮১ শ্রীষ্টাবে মৃহম্মদ ঘুরী পেশোয়ার জম 
করিয়া শিয্নালকোটে একটি ছুর্গ নির্মাণ করেন। এই সময়ে জন্মুর রাজা 
প্বিজযক্বেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহম্মদ ঘুরী লাহোর অভিযান করেন। 


ঘুর রাজোর 
অগ্থ্যত্খান 


দিলীতে মুনলিষ রাজা প্রতিষ্ঠা হ 


তিনি মামুদ গজনীর শেষ বংশধর আমীর খসক্ক মালিককে লাহোর হুইজে 
বিভাড়িত করেন 1 এই সম্গয় হইতে ভারতের সহিত গজনীর ছুই শত বৎলর- 
ব্যাপী সম্পর্ক ছিত্র হইল। লাছোর অধিকারের ফলে মৃহশ্বদ ঘুযীর ভারতের 
অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ সুগম হইল । এইবার তিনি দিল্লী আজমীরের 
শক্তিমান চৌহান রাজ। পৃর্বীরাজ্জের সন্ুখীন হইলেন । 
পৃর্ণীরাজ এবং যুহুল্মদ ঘুরী : অনেকের মতে কনৌজের গাহড়ওয়াল - 
রাজ জয়চাদ মুহম্মদ ঘুরীকে পৃযীরাজের রাজ্য আক্রমণের জন্ত আম 
করেন; কারণ, চৌহান পৃথ্বীরাজের গৌরবে গাহড়ওয়ালরাজ জয়টাদ ঈর্ষান্থিত 
ছিলেন। রাজপুত চারণ গীতির উপর নির্ভর করিয়! রাজপুত কাহিনী রচয়্িত। 
টড সাহেব বলেন, “পৃরীরাজ সয়ম্বর সভা হইতে জয়াদের বূপলাবগ্যঙগয়ী 
কন সংযুক্তাকে হরণ কয়া পিতার অসম্মতি সন্বেও কন্তার সম্মতিক্রমে 
তাহাকে বিবাহ করেন। স্বতরাৎ জয়টাদ চৌহান রাজ্য আক্রমণের জন্ত 
মৃহন্মদদ ঘুরীকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন_ এই কাহিনীর এঁতিহাসিক ভিত্তি 
নাই, তবে মুহম্মদ ঘুরী কর্তৃক পৃর্থীরাজের রাজ্য আক্রান্ত হইলে জন্মচাগ 
তাহার জাষাতাকে সাহাষ্য, করেন নাই, ইহ সত্য। 
তরাইনের যুদ্ধ (১১৯১-১১৯২ ত্রীঃ) : মুহ্মদ ঘুবী ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে 
পঞ্চাবের পৃৰ সীমান্তে পৃর্বীরাজের রাজ্যান্তর্গত সরহিন্দ-এর দিকে অগ্রসর 
হন। পৃথীরাঁজ ও কয়েকজন রাজপুত নরপতি সমবেত হইয়! মুহম্মদ ঘুরীকে 
স্থানেশ্বরের অদূরবতী তরাইনের বিস্তৃত প্রান্তরে বাধা প্রদান করেন। 
মুসলিম সৈন্য পরাস্ত হইল ; মৃহন্মদ ঘুরী হিন্দু সেনাপতি 
স্কন্দের বর্ধাঘাতে আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
করিলেন । সিস্কুরাজ দাহিরের মত পৃথ্থীরাজ রাজপুত যুদ্ধাদ্শ অন্সারে 
পলায়মান শক্রর পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া আজমীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
মুহন্সদ ঘুরীও নিরাপদে গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু মৃহন্মদ ুরী 
পরাজয়ের এই অপমান বিশ্বত হন নাই। তিনি পরাজয়ের কারণ অন্থসন্ধান 
করিয়া ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 
মুহম্মদ এক লক্ষ বিশ হাজার সন্ত সংগ্রহ করিয়! পুনরায় বিধর্মীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় উভয় সৈম্যদলের শক্তি 
পরীক্ষা হইল। পৃর্ধীরাঁজের প্রধান সেনাপতি স্বন্দ এই সময় 
দিতীদ যুদ্ধ অন্তত্র যুদ্ধে বাাপৃত ছিলেন । দিজীর শাসনকর্ত1 গোবিন্দ- 
রাজ যুদ্ধের গুরুত্ব অন্থধাবন না করিয়া যুদ্ধধাজা করিতে বিলম্ব করিলেন । 
পৃথ্থিরাজের মন্ত্রী সোষেশ্বর রাজার আচরণে অসম্তষ্ট হইয়া বিদেশী, ব্ধিমী 
মুহম্মদ ঘুরীর পক্ষে যোগ দিলেন । 
ঘুরীর সৈন্য অপেক্ষ। পৃীরাজের সৈন্সংখ্যা অধিক ছিল, কিন্তু শত্রুর 
সমস্ত যুগপৎ আক্রমগেরনীতি পরিত্যাগ করিয়া মুহম্মদ থুরী স্বীয় নৈল্জ- 


প্রথম যুদ্ধ 


২৩ ভারতবখের বৃহধর পরিচয় 


: বাহিনীকে পাচ ভাগে বিভক্ত করিয়া খণ্ড যুদ্ধ আরস্ত করিলেন। এক ভাগ 
 সদ্ধক্ষেঅ হইতে দুরে রহিল পূর্ব ব্যবস্থানথঘায়ী হিন্দু সৈগ্ত ঘুরী-ইসন্ধকে 
ুহশ্দ ঘরীর আক্রমণ করিপে তাহারা বিভিন্ন দিকে পলায়নের ভি 
রণ কৌশল করিতে লাঁগিল। সমস্ত দিন বারংবার শক্রর পশ্ঢাদ্থার্্ন 
করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে পৃর্থীরাজের সৈন্য ক্লান্ত হইয়া! পড়িল $ 
তখন মূহন্মদ ঘুরীর সংরক্ষিত নৃতন সৈন্যবাহিনী পূর্ণ উদ্চষে নূতন উৎসাহে 
পৃদ্বীরাজের সৈম্তদল আক্রমণ করিল; একলক্ষ হিন্দুর রক্তে তরাইনের 
যুদ্ক্ষেত্র রঞ্রিত হইল । গোবিন্মরাজ নিহত হইলেন। পুীয়াজ হস্তিপৃষ্ 
হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মুসলিমগণ তাহার 
পশ্চা্সরণ করিয়! তাহাকে নিরস্তিতে (শ্ীবন্তীতে ) বন্দী করিল । অতঃপর 
বিধর্ষী রাজাকে নির্মম ভাবে হত্য! করা হইল । 
তরাইনের যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতে হিন্দুর মনোবল নষ্ট হইয়া! গেল । বহু 
হিন্বু সামস্ত ও সম্ভান্ত ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হইবারও নারীর অপষানের আশংকায় 
দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পুর্বীরাজের ভ্রাতা 
হরিরাজ এবং মেনাপতি স্বন্দ আজমীরে চৌহান বংশের 
পুনরুখানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বিফল 
হইল। তরাইনের যুদ্ধের পর হইতে উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন স্থাক়্ী রূপ 
ধারণ করিল। 
দিজী ভারতীয় মুসলমানদের শাসনকেন্দ্রে পরিণত হুইল । ১১৯২ হইতে 
১৮৫৮ শ্ীষ্টান্ পধন্ত একাদিক্রমে দিল্লী ছিল মুসলিম শত্তি”, সভ্যত। ও সংস্কৃতির 
উৎস। তরাইনের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপৃণ যুদ্ধ । 
মুহম্মদ ঘুরী দিল্লীতে কুতুবউদ্দিন আইবক নামক একজন তুকী ক্রীত- 
দাসকে শাসনকর্ত। নিযুক্ত করিয়া গজনী অভিমুখে প্রস্থান করেন | কুতুবউন্দিন 
রাজন্রাতা হরিরাজকে পরাজিত করিয়া আজমীর অধিকার করেন । চৌহান 
বংশের গৌরবময় ইতিহাস এইখানে সমাপ্ত হইল। 
দিবীতে স্থায়ী মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠ। ও বজ বিজয় £ মুহম্মদের 
নব-নিধুক্ত দিল্লীর শাসনকর্ত। সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক স্বীয় ক্ষমত! স্থদৃঢ় 
করিবার জন্য তাহার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্বীদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্বাপন 
করেন । কুতুৰ শ্বয়ং তাইজুগ্দীন ইলদীজের কন্তাকে বিবাহ করেন, স্থীক 
ভম্নীর সহিত নাঁসিক্ষদ্দীন কুবাচার বিবাহ দেন এবং অন্ক 
কবজ কন্তার সহিত ইলতুৎমিসের বিবাহ দেন। এই তিনল 
ছিলেন ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠাবান তুকর্ণ ৈম্যাধ্যক্ষ। তরাইনের যুদ্ধের এক 
বখসযের মধ্যেই কুতুব্উদ্দীন হান্সী, মীরাট, দিল্লী ও রণথন্বর জয় করেন। 
১১৯৪ আ্ীইাবে চন্দাবারে ( এটাওয়ার নিকট ) যুদ্ধে জয়টাদ তাহার সেনাপতি 
ভীঙ্ষদেবকে পয়াজিত করেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলধ্ডের ছুর্গম দুর্গ কালদ্র 
জয় করেন এবং অর্ধলক্ষ হিন্দু নরনারীকে বন্দী করেন। 


তরাইমের বুদ্ধের 
ফলাঞ্ল 


ভারতে মুসলিম. অধিকার স্থাপন ২৩১ 


এহ সময় ইখুতিয়ারউদ্গীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী অযোধ্যার 

নিকটবভা ভূইলী ও চুনাবের জায়গীরদার পদ লাভ করিয়া পৃরাঞ্চলে বিহারের 
ই তিরারউদ্দীন. দিকে অগ্রসর হুইলেন। পূর্ব ভারত তখনও ছসলিমের 

নিকট প্রায় অজ্ঞাত ছিল, স্থতরাং লুণ্ঠন লোভে ইখতিয়ার 
অযোধ্যার পূর্বদিকে কয়েকটি হিন্দু জনপদ লুন করিলেন । মুসলিমগণ এই 
জনপদের নামকরণ করিল “বিহার? ; কারণ, এখানে ধ্ছ বৌদ্ধ বিহার ছিল। 
বৌদ্ধ বিহার অঞ্চলের মুণ্ডিতমন্তক শ্রমণ ও সন্যানিগণ মুসলিমদিগকে কোন 
বাধা প্রদ্ধান করেন নাউ ব। করিতে পারেন নাই । মঠে 
প্রবেশ করিয়া মুসলিষগণ বিধমীর ধর্মপুস্তকঃ মৃত্তি ও 
বৌদ্ধধর্মের স্মারকচিহৃগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল, মঠবাসীদিগকে হত্যা করিল । 
শাক্য বংশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ শ্রীভদ্র বলেন, ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওদস্তপুত্রী এবং 
বিক্রষশীলার বিহারগুলি জনশূন্য দেখিয়াছেন। ধ্ৰংসাবশিষ্ট বৌদ্ধশ্রষণগণ 
পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে বাংলার সীমান্তে বর্তমান বগুড়ার নিকট জগদ্দল মঠে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন (১১৭৯ গ্রাঃ )। 

মুহম্মদ ইবন বখতিয়ার খলজী অপারমিত ধনলো ডে প্রলুব্ধ হইয়া আরও 
পুবদিকে অগ্রসর হইলেন। ইতিহাসকার ইসামি বলেন, অষ্টাদশ অম্মারো হী- 
সহ ইবন বখতিয়ার ঝাড়গণ্ডের পথে গঙ্জা অতিক্রম করিয়া জ্থবিক্রেভারূপে 
নদীয়। নগরীর ছ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। নদীয়ার 
অধিপতি রাজা লক্ষণসেনের অশ্বপ্রীতি জনগ্রবাদ ছিল। 
অশ্বপরিদর্শনের জন্য উপস্থিত ইইলে ইবন বখতিয়ার নিরজ্স বুদ্ধ রাজার 
দেহুরক্ষীদ্দিগকে আক্রমণ করিলেন এবং বৃদ্ধ রাজ বন্দী হইলেন। 

তবকাত.-ই-নাস্ররী গ্রন্থ-গ্রণেতা মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজ বলেন, ইবন 
বখতিয়ারের অতকফিত আক্রমণে বিহ্বল হইয়। র/জ] লক্ষ্পণসেন নৌক।যোগে 
নবন্থীপ ত্যাগ করিয়া রাজ্যের পুরাংশে বিক্রমপুরে নিরাপদে আশ্রম গ্রহণ 
করিলেন । কারণ, নদীবধহুল পুবব্্গ তুর্বদের পক্ষে আক্রমণ করা অসম্ভব 
ছিল । লল্ষ্ণসেন ও তাহার বংশধর ধিশ্বকূপসেন এবং সামন্তসেন ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন। রাজা লক্ষণসেনের নদীয়া! ত্যাগের 
পর ইবন বখতিয়ার তাহার পশ্চাদান্থনরণ করে নাই। তুর্কগণ কয়েকদিন 
মনের আনন্দে নদীয়। নগরী লুগ্ঠন করিল। তারপর ইবন বখতিয়ার 
দেবকোটে (বর্তমান বগুড়ার আট মাইল দূরে) সেনানিবাস স্থাপন 
করিলেন। বাংলার রাজধানী গৌড় এবং উত্তররঙ্গের বরেন্দ্রভূমি 
ইবন বখতিয়ার কক ১২০৩ শ্রীষ্টান্ধের মধ্যেই বিজিত হুইয়াছিল ; কারণ, 
১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে 1দল্লীর শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্ত দিল্লী অভিমুখে যাত্র। করিলেন । 

১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইবন বখতিয়ার আসামের পাবত্য পথে দুর্গধ তিক্ত জয়ের 


বিহার বিজয় 


বঙ্গ বিজয় 


২৬২ ভারতবধের বুহুতর পরিচয় 


চেষ্টা করেন । বুদ্ধান্তে তাহার দশ সহ ৈস্তের ধ্যে মাজে একশত €লস্কা 
দেবফোটে প্রত্যাধর্তন করিতে পারিয়াছিল। পরাজয়ের লঞ্জা ও অপহানে 
ইবন বখন্তিষ্ার শয্যাশায়ী হইলেন । তাহার বিশ্বত্ত টসস্তাধ্যক্ষ,। বন্ধু ও 
আত্মীয় কালী অর্দান খলজী রোগশধ্যায় ইবন বখতিয়ার খজ্জীর সঙ্গে 
তিন  হীকিও করিতে আঙদিলেন। এই স্থযোগে আলী 
বার্থ চেষ্টা অর্দান বন্ধু ইবন বখতিয়ারের বক্ষে একখানি ছছুরিক। আমূল 

রিচ্ধ করিয়া নিরস্ত্র বন্ধুকে হত্যা করেন, ( ১২০৬ খ্রীঃ )। 

&ঁ বৎসরই দিল্ী-বিজেত। মুহম্মদ থুরী পঞ্জাবের ছুর্ধর্য খোক্কর জাতিকে দমন 
করিয়া গজনী প্রত্যাবঙ্নের পথে ইসমাইলিয়া সম্প্রদ্ারতূক্ত মুসলিষ 


আন্তষ্ভাঘীর হস্তে নিহত হন। 

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারত-বিজম্মী স্থলতান মুহম্মদ ঘুরীর এবং পূর্ব 
ভারত-বিজয়ী ইবন ব্খতিয়ার খলজীর একই বৎসরের ষধ্যে ১০০ দিলে 
ব্যবধানে মূসলিষ আততাম্মীর হস্তে মৃত্যু-মুসলিম ভারতের ইতিহাসে 
এক অশুভ ইংগিত । মুসলিম ভাবতেব ইতিহাসের ভবিস্কাৎ যেন এই ছুইটি 
হত্যার মধ্যেই স্থচিত হইয়াছে । ূ 


১। মুহত্মদ কন্ডীক আরবে ইসলাম ধম” প্রবর্তনের কাহিনী বর্পন! কর। ইসলামের আদর্শ, 
পঞ্চস্তস্ত ও জীবনধারা বর্ণনা কর। 
(03158 25 90903100 0 6108 10000061050 01 15150) 0 10315810017090 10 
$2015১ 55৮ 5:০0 05150870795 0৫ 19190)? ৬৬056 0:9 168 4659 0111815? : 
199807709 6109 ভিড 01 21581817) 1165, ) 

২। মুহুল্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় বর্ণনা! কর । দ্াহিরের পরাজয়ের কারণ কি ? 
(109598109 009 86০95 ০0৫ 121000081010790 10100 15918 03700095% ০1 91120. 
ছুঝ 25৮ ৮8:5 659 080998 %10811018 121] 2) 

৩। সিম্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ফলাফল আলোচন কপ্স। 
€( 86 99:89 6109 10030001269 200 1632)080 806069 01 9100. ৫১07095010৮ 
60০ 280৪) 

৪1 আ্ুলতান মামুদ গজনীর ভারত আক্রমণ ও ভাহার সাফল্যের কারণ বর্ণনা কর। 
€ 1095072109 56 £৯৬210169 01 901090 1৮৮0৭ 0920 1 20015 ৯6 
₹791:6 0159 0550898 ০৫ 118 97099985 ? ) 

«৫ | সুলতান মামুদ গজনীর চরিজে ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর । 
(10155 ৯০851275869 ০1 609 008750667৮70200059582591068 01 9108 
115127800 0108208 0 

৬1 রাজপুতজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর । 

(7909 859 0578105010৩ 2610585, ) 

তল্লাইনের ঘুক্ধে পৃথ্ি রাজের পরাজয় ও মুহম্মদ ঘু্সীগ সাফল্যের কারণ বর্ণনা! কর । 

€ 086 519 06 0853555 ০ 20০ 18810219০01 00%%151 আ42055 (৯০৭ 2) 

সংক্ষিপ্ত চিক! লিখ £ 

কে) রাওড়ের ধুঙ্ধ, (খ) আলবেরুপী, গে) সোমনাথ লুষ্ঠন, ঘে)ট জরপাল। 

বা (৪ ৩] রর 
( মি ডিন ০ (8) (5). টা ০ ০: 2৮৮০৭, (0) &1-312525) 09 ৪০৮ 


গ 


ঘটনাপঞ্জী 


শা গোক্তিহ্যাহনম্ষ ম্মগ 
আনুমানিক--৩০০০--১৫০০ গ্রীঃ পৃঃ লিষ্কু সভাতার যুগ । 
এ ৩০০০--১৫০০ ” * আধদের ভারতে আগমন ও বনতি স্থাপন। 
” ৪০০ খ্রীঃ পৃং-৪০০ এষ্টাব মহাকাঁব্যের রচনাকাল । 
প্রাচীন যুগ 


আনষানিক--৬২ ৭--&৪৬ খ্রীঃ পৃঃ মহাবীর জিনের আবির্ভাব । 
৫৫৮--৫৩০ ;  পারশ্ঠরাজ কুরুষের রাজত্ব। 


৮ ৫৬৬ » ৭» ভগবান বুদ্ধের জন্ম । 
( মতান্তর--৬২৪ ) 
আন্ুষানিক--৫২২--৪৮৬ এঃ পৃঃ পারশ্তরাজ দরাযুসের রাজত্ব । 
৪৮৬ »১ * ভগবান তথাগত বৃদ্ধের পরিনির্বাণ। 
৩২৭---৩২৬ » ,, আলেকজাগ্ারের ভারত অভিযান। 
৩২৪--৩০* * ৮ চন্দ্রগু্ধ মৌধের রাজত্ব। 
৩২৩ ,, *, পথে ব্যাবিলনে আলেকজাগারের মৃত্যু ৷ 


মৌর্য যুগ ( ৩২৪-১৮৫ হ্ঃ পৃঃ) 

৩২১ শ্রী: পুঃ চন্ত্রপুপ্ত মৌর্য কর্তৃক পঞ্জাব হুইতে গ্রীক 
বিতাড়ন। 

৩০৫ ৮ ” সেলুকসের সহিত চন্ত্রগুধু মৌধের যুদ্ধ ও সন্ধি । 

আম্মানিক--৩০০--২৭২ ৮ * বিন্দুসারের রাজত্ব । 
রি ২৭৩---২৩২ ” ;* মহারাজ অশোকের রাজত্ব । 

২৬১ ৮” * অশোকের কলিঙ্গ বিজয় । 

১৮৭ *১ + শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ নিহত ; পুত্যমিত্র 
শুঙ্গের নিংহাদনারোহণ ; শুক্গবংশের প্রতিষ্ঠা । 


নৌর্ষোস্তর যুগ্গ (১৮৭ হী; পৃ-০২০ খ্রীষ্টান ) 
নর ১৮৭--- ৭৫ স্ীঃ পৃঃ মগধে শুঙ্গবংশের রাজত্ব । 
এ ১৭২--১৩৬ ৮” * বিথিভোটস। 


[.৮০ ] 


আনুমানিক ৭৫-- ৩০ শ্রীঃ পৃঃ হগধে কান্ববংশের রাজত্ব । 
৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কণিষ্ষের রাঁজ্যলাভ ও শকাঁৰ আরম্ত । 
রী ১১৫-_-১২৭ খ্রীষ্টাব্দ তৃগুকচ্ছে নহপানের রাজত্ব । 


পা ১৩০ ৮১৫০ 


উজ্জ্নিনীতে রু্রদ/ষনের রাজত্ব । 


গুগু যুগ (৩২০-৪৬৭ খ্রীঃ) 
৩২০--৩২৫ গ্রীষ্টাব্ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব । 


৬১০১ ৩ 
আন্গমানিক-_-৩২৫--৩৭৫ 
৩৭৫---৪১৫ 

রি ৩৯৯--৪ ১৪ 

টি ৪১৫-_-৪৫ ৫ 

০ ৪৫ ৫---৪৬৭ 


ইট 


০ 


$ 


গুপ্ত সম্বৎ আরম্ভ । 
সমুন্্রগুপ্তের রাজত্ব । 
ঘিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব । 
ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ। 
কুষারগুপ্ডতের রাজত্ব । 

স্কন্ন গুপ্তের রাজত্ব । 


গুপ্তোত্তর যুগ (৪৬1-৬*৬ শ্রী: ) 


ছানুমানিক- ৫০০ শ্রীষ্টান্দ হণ দলপতি তোরমাণের ষালব অধিক।র 

% ৫৩২--৫৩৩ ৮  যশোধর্মণ কর্তৃক মিহিরগুলের পরাজয়। 

গু ৫৩৪ ৮ মিহরগুলের মৃতু । 

৫৭০ * হজরত মুহম্মদের জন্ম । 
৫৪৩--৫৪৭ * বাতাপীব চালুক্যবংশ প্র তিষ্ট।। 
হর্ষ যুগ ( ৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) 

আহভুমানিক-_-৬০৩--৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্গরাজ শশাস্কের রাজত্ব । 

রী ৬০০ * রাজ্যবর্ধন। 

৬০৬--৬৪৭ ৮ সমাট হর্ষের রাজত্ব। 

% ৬০৬ » হ্যাক আরম্ভ । 
'মান্কমানিক--৬০৯--৬৪২ ৮” চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বাজত্ব। 

” ৬২৯ _-৬৪৫ *% হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রম্থ | 

৬২৯---৬৫০ * তিব্বতে অঙ সাঙগাম্পোর রাজত্ব। 

গ ৬৪১ * দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে হর্ধবর্ধনের পরাজয় 

রঃ ১৩২ * পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের হস্তে 


পুলকেশীর পরাজয় 


ঞ 


৯5 


[ ৬ 1 


হর্ধোস্তর যুগ (৬৪ ৭-১২০৬ শ্রীঃ ) 


(ত্রিশক্কি সংগরাহ 2 রাজপুত জাতির অক্যুদয় ও মৃুসলিষ আগমন |): 
আঙ্গমানিক-_-৬৫৩-_-৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, রাষ্্রকুটবংশের প্রতিষ্ঠা । 


৭২. ৬৭৯ 
৭১২ 
৭২৫ 
৭৫ ৪.৮১১৭৫ 
৫৩. গশও 
৫০ . 
৭৫9 
শপ৩--- ৮১৩ 
দ৯৪-৮ ৮১৫ 
৮১০-- ৮৫৩ 
1৮৩৩৬ -. ৮৮৫ 
৯১৬ 
+৯ ৭৩ 
৯৮৮০৮ -৯০ ২৬ 
০৪ গৈ ৯৩৩৩ 
১০০৯ 
১৯৩ ১৬-৮৮১৪০৪৪ 
১০১৭ 
১৩ ১৮-*-১৭৫৫ 
১০২৫ 
৩৩০৮ 
৯০ ৭৭----১৯৭৩ 
১১৫ ৮--১১৭৭৯ , 
১১৭৩স্৮১১৯৪ 
১১৭৯---৮-১৬৯৭২ 
১১৭৪--৮১২ ০৩ 
১১৮৩৬ 
১১৯১ 
১১৪৯৭ 
১১৪৪ 
১হ ৩৩ 


চে 
89 
ছু 
চে 
ও 
রর 


গ$ 


ইৎসিও-এর ভারত আগষন ॥ 

আরব জাতির সিন্ধু বিজয় । 

গুর্জর-প্রতীহার নরপতি নাগভট্রের রাজ্যল[ভ 
বাংলায় পালবংশের' রাজত্ব । 

গোপালের রাজত্ব । 

পালবংশের প্রতিষ্ঠ ৷ 

দস্তিছুর্গ কতৃকি রাষ্ট্রকূটবংশ প্রতিষ্ঠা! । 
ধমপালের রাজত্ব। 

রাষ্্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের রাজস্ব । 
দেবপালের রাজত্ব । 

গুজর-প্রতীহাররাজ মিহিরভোজের রাজত্ব । 
রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কতৃক কনৌজ বিজয় 
কল্যাণের চালুকাবংশের প্রতিষ্ঠা । 

প্রথম মহীপালের রাজত্ব । 

স্থলতান মামুদ গজনীর রাজত্ব। 

শাহীরাজ জয়পালের পরাজয় ও আগ্মবিসর্জন। 
রাজেকন্্রচোলের রাজত্ব ॥ 

আলবেরুণীর ভারত আগষন । 

ধার] নগরীতে রাজা ভোজের রাজত্ব । 
স্থলতান মামুদ কর্তৃক সোষনাথ লুণ্ঠন । 
দীপস্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের ভিব্বতে গষন । 
রামপালের বরাজত্ব ৷ 

বলালসেনের রাজত্ব । 

কনৌজে জয়চাদের রাজত্ব । 

পৃর্থীরাজের রাজত্ব । 

লক্গ্রণসেনের রাজত্‌ | 

মুহম্মদ ঘুরীর লাহোর বিজয। 

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ, ঘরীর পরাজয়। 
তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, পৃরীরাজের পরাজয় । 
চন্দাবারের যুদ্ধে জয়ঠাদের পরাজয় । 

ইখ ভিয়ারউদ্দীনের বঙ্গ বিজয়। 


আজমের গন 


রখ পার্রিড়ির 
আর্য | বং... এসগধ 
চজগুপ্ত সৌর 


বিদ্দুসার ( অমিন্জঘাত ) 





| 
শভপীষম অশোক (প্রিয়দশিন্‌) বিগতাশোক ( ভিস্ত ?) 
| | 


নিগ্রোধ ] 
মহেজ্দ সংঘমিত্রা চারুমিত্রা কুনাল জন্লৌোক তিবর 
( কাশ্মীর ) 
বন্ধপালিত পম্প্রতি বিগততশোক 
( দশরথ ?) ৰ 
দেবধম” বীরুসেন (গাদ্ধার ) 
নুভগলেন 
বুহুজথ 
কুষাপ বংপ 
১ম কদফিস 
ৃ 
২য় কদফিস 
[ 
কণিফ 
| 
বালি 
1 
₹বিক্ক 
| 
২য় কণিক্ক 


| 
বাক্ছদ্দেব 


117০1 
গুগ্$ বংশ ( যগধ) 
শীগগ্ত 
ঠা 
প্রথম চঙ্গুপ্ত সএলিজবীকারা কুারদেবী 
সমসরগুগ্ 
স্বিতীঘ্র চন্দ্রগুপ্ত ( বিক্রযাদিত্য ) 


পপর পপ সক পাপ পা ০ এ সপ পা সপ শা শী সী পিপি পোস্ট 
প্লিস সি 


ূ | 
গোবিন্দগুপ্ত প্রথম কুমার গুপ্ত প্রভাবতী 


(মহেজ্জাদিত্য ) (বাকাটক রাজমহিষ 
! 
চি 7০ 2 
স্বন্দ গুপ্ঠ পুরগ্রপ্ত ঘটোৎকচগুগ্জ (5 
€ বিক্রমাকিত্য ) | 
সস 
নরলিংহ গুঞ্ক বুধস্ুঞ্ঠ 
€বালাদিত্য ) 
স্বিতীয় পনিনিক 
বিকুঃঞ্চপ্ত 
পুক্যভূতি বংশ (স্থানেশ্বর ) 
নরবধন 
প্রথম রাজ্যবর্ধন 
আদিত্যবর্ধন 
প্রভাকর বর্ধন 


এুভীয় রাজাব্ধন হর্যবর্ধন--_শিলাদিত্য রাজাশী 
€ স্থানেশ্বর, টা )  €( মৌধরী রাজমহিষী ) 


কন্যা -* ২য় ধ্বসেন ফ্রেবভট বালাদিত্য) বেলভ্ডী) 
চতুর্থ ধরসেন € বলভী ) 


| 


পাল বংশ (বাংলা) 
প্রথম গোপাল 


ধর্পাল 


১ 


জ্রিভুবনপাল ছেবপাল 


| 
পাজ্যপাল 


শত 


| 
টা 


জয়পাল 
প্রথম তি 
মির ল্‌ 
চির 
দ্বিতীয় ই 
দ্বিতীয় সির 
গ্রথম এন 
রি 
তৃতীয় নি 


দ্বিতীয় মহীপাল দ্বিতীয় শ্রপাল রামপাল 


] ০০০০০০০০০০৪ স্প্প সাত পচন ররর 


| সী পল আত সাপ পপ পর 


রাজাপাল বীতপাল কুমারপাল ম্দনপাল 


নি রন 


[155 01. 


রাষ্ট্ুকুট বংশ 
প্রথম দগ্ষিবর্মণ 
| 
গ্রথম ইন্জ 
| 
কক 
নি এই ৮০ রাশি | ২ শীট শত শশশীশীপীপ পিশী শপ 
| | | 
দ্বিতীয় ইঞ্জু ন্ কৃষঃ নাক 
| লারা রা তা 
দস্ভিদুর্গ | | 
দ্বিতীয় গোবিন্দ ঞব 
2 | 
হি ্ ] | 
কন্ধ তৃতীয় টিটি ইজ 
গ্রাথদ অমোঘবর্ধ 
নিিরিত সা 
| | 
ছিতীয় কৃষঃ শঙ্খ 
| 
জগত, 
| | 
ডতীয় ইজ তৃতীয় অমোশ বর্ষ 


| | 
|... | | | 1 


ছ্িভীয় অগোঘবর্ষ চতুর্থ গোবিন্দ ভৃতীয় রখ খোতিগ নিরূপষ 


| 
চতৃর্থ অঙ্গো বর্ষ 


৯] 
গুর্জর-প্রসভীছার বংশ 


বাঃ (৯১ 7 ও আসীন জী শা সিউ এর 


প্রথম নাগ € ড় ) 





সপ শা পপির সি আচে 


শেবরাজ 
রাযি 
দ্ছিতীয় গত 
রাখত 
গ্রথষভোজ (মিছির ) 


শাহ. এপ প্পস্প প্স পলাশীর পিজি শর 


| | 





যুবরাজ নাগভষ্ট প্রথম যহেস্দপাল 
1 ০০০পা্প্প 
| ৮ [ 
গ্রাথম টি দ্বিতীয় ভোজ বিনায়কপাজ 
| | স্থিতীয় মহেন্দ্রপাল 
চেপপাল €? বিজয্বপাজ (1) 
1 
দ্বত্তীয় মহ্হীপাল (1) রাজ্যপাল (1) 


জলোোচনপাল ৮৮) 
বশগাল (7 ০ 


তেল বংশ (বাংল?) 
বীরসেন 


লামস্তসেন (রাচপন্ি ) 


হেঅস্তসেন 
মেন 
বল্পালসেন ( খঙ্গপন্তি । 
নন্ধপলেন 
রি ৮ 


িশবন্ধ পেন ফেশবলেন 


হরির ডি 


